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স্ভীকত এত বড় কিসে--কিসে ভারতের ধ্যাডি-প্রতিপত্তি-+ 
বই আবহ্মানকাল অর্গতের মধ্যে এড প্াধান্ত বিস্তার করিয়াছিল, 
ডাবত ৰড় হইয়াছিল কিসে? 

"ইহার উদ্ভর দিতে হইলেই বলিতে হইবে_দ্ভারত অধ্যাত্ব 
বি্ানের চরম উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই--তাহার গৌয়ব-লৌরভ 
দিবুঁদিগন্তে এত বিস্তৃত হইয়। পড়িয়্াছে ! যাহার সম্মোহন-সৌগন্ধো 
পূর্মিবী ভোরপুর! অগ্াবধি জগতে এমন কোন দেশ নাই--যাহা! 
অ [াত্বিক উন্নতিতে ভারতের সমকক্ষ ভ্ইতে পারে। 
| “জড়বিজ্ঞানণ আজ ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে; বাহ্িক কে 
যের অভাব হইলেই জড়ের সাহাযা লইতে হয়; দৈনন্দিন অভাব 
ভিযোগেরই ক্ষড়ের সাহায্যে প্রতিবিধান আবশ্তক কিন্তু যাহাদের 
বাঁক কোন বিষয়ের অভাব নাই, সাংলারিক 858 
' যাঁছাদিগকে কোনকালে কষ্ট দিতে পারে নাই--এমন কি সংসার 
মি যাহার ভুল ভাবিত না) জন্মতৃমি মা যাহাদের-_ জলা 

লা, শস্ত-শ্ামলা--তাহাদের জীবিকা! নির্যাহের কখন কোন 
কাব হয় নাই বশিয্া_দেশবানী বাহির ছাড়িয়া ভিতয়ে আধ্যাক্ম 
ন প্রতি অগ্রসর হইয়াছিল এবং সেই উন্নতিৰলে. ভারত আজ 






|সর্বীল দেশের মৃকুষ্টমণি, দেবগণ ইহার আশ্রয়লাতে সতত লালায়িত। 
|: অধ্যাত্স বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতে যত হইয়াছিল--এত আর 
বোঁথাও হয় নাই--ডারতের পবিজ্র তপোৰন একদিন প্রণব ঝন্কারে 
স্ব হইয়া, খধি-তপস্থিগণের শ্যামগানে মৃখরিত হইয়াছিল, ইহার 
্-পবন, বন-উপবন সন্মোহিত করিয়া বাঞ্চিতের চরণ ন্পর্শ 
ক্িয়াছিল। কত সাধক, কত ভক্ত, কত যন্ভি-সন্যানী যে এই 
পয সমলম্কত করিয়া একদিন ইহার রেণুকে ত্বরণ রেধু, অপেক্ষাও,. 
[্্পী করিয়াছিল তাহার হয়ত্ত। কে করে ? 








(৪০ ) 


ভগবন্তক সাধু-ঙ্লাদিগণের ই এক ভারত ভিন্ন আত কোথাও হু 
নাই_আর কোদ দেশ ইহার জন্ত' আপনারে অধিতর, (দৌভাগ্যণালী 
মনে করিতে পারিবে না-ইহা সর্ববাদিসশ্মতসত্য ।' অসংখ্য ভক্ত 
সাধকগণের উজ্জ্বল তপর্জোতি বিতৃষিত হইয়া! একদিন উত্তর পশ্চি- 
যাঞ্চলের কুটার-গ্রাজণ পবিত্র করিয়াছিলেন--ভক্তকবি-_সাধকা গ্রগণা 
হাতা “তুলসীদান” বাদ্দা-জ্েলার পবিত্র ব্রাঙ্মণকূল সমুদ্ভাধিত করিয়া 
একদিন “রামনাম" মহামন্ত্রের মেঘমন্ত্র গঞ্জনে দেশকে অনুপ্রাণিত 
কীতিম্ডিত করিয়া জগতে রামনামের মহিযা গুচার করিয়া গিয়াছেন। 1 
মামান্ত কুটারবাপী দরিদ্র, ব্রাহ্ষণকূলে জন্মগ্রহণ ঝরিয়। তপঃ 
প্রভাবে দিল্লীশ্বরের আদন পর্যাস্ত ' টলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
তারপর যোগবলে কত অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন--তাহা| 
খ্যা করা দুঃসাধা। 

আঙ্গ আমরা তাহারই পবিভ্র জীবন-কাহিনী উপন্তাসাকা 
গ্রথিত করিয়। সাধারণে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি; হ্হাত্মা 
জীবনের অলৌকিক সমগ্র ঘটনা. সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা অসস্ভ 
তবে যতদূর সম্ভব--এই গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ক্রটা কা 
নাই । ভগবান রামচন্দ্র যে মহাত্মার জীবনজগধির কর্ণধণ্র-ধাহার 
পাদপদ্মে অচল! ভক্তি রাখিয়া তৃলসীদাস ভারতে সাধক-শির়োমণি 
তহার জীবনচরিত বোধ হয়.তক্ত পাঠকগণেন চিত্ত আকর্ষ] 
করিতে পারিবে । এক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া য 
ফথঞ্চিৎ তৃধি অনুভব করেন--তাহার কৃতিত্ব ' আমার মত ক্ষ 
 গ্রস্থকারের কিছুই নাই--যাহ। কিছু সমন্তই সেই রামগন্ত প্রাণ সাধকের] 
আমার পূর্ব বিরচিত ত্রিশ চল্লিশখানি গ্রন্থ সাধারণের হড়ই [প্র 
হইয়াছে-_তাহার কারণ সেগুলি ধর্মমূলক উপন্যাস। এখানিও জী 
মূলক দাধকচরিত্র; এইজন্য আশা কর। যায়-ধর্গ্রাণ হিন্দ 
নিকট ইহা অনাদূত হইবে না। 













বিনীত-- 


শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চটো পাঁধ্যাঁা, 


পাত খুউবেন নী। 
শুলত্লীচ্গাত্ন 


প্রথম পব্ডিচ্চ্ছেদ 
জন্ম-কথা 


আ্রান্দা্গেলার অন্তর্গত যমূনাতীরবর্তী রাজাপুর গ্রামে বহুদিন 
পূর্বে একঘর ব্রাপ্মণাম্পতী বাস করিতেন। ব্রাঙ্গণ ও তদীয় পড্ধীর 
বয়ল কিছু বেশী হইলেও তখন তাহারা জরা-বার্দক্যের কবলস্ব'হন 
নাই; অথব। জরা-বার্দক্য তখন সহজে কাহাকেও আক্রমণ করিতে, 
পারিত না। এখন যেমন স্ত্রীলোক কুড়ি বংসর হইলেই বুড়ি, 
আর পুরুষ ত্রিশ চক্লিশ বংসর যাইতে না যাইতেই নানীবিধ- 
পীড়াগ্রন্ত হয়! রুগ্ন হইয়া পড়ে, কিছুদিন এরূপ পীডা ভোগ 
করিতে করি?তই বার্ধক্য আসিয়! "উপস্থিত হয়; তখন তাহা হইত 
না। তাহার কারণ, তখন দেশে খাদাশস্তের অভাব ছিল না, 
অতি অল্প বম হইতেই মানুষকে সংসার চিন্তায় এত অস্থির হইয়া 
পড়িতে হইত না। ভারতের কোথাও ভাত-কাপড়ের-কষ্ট কাহাকেও 
ভোগ করিতে হইত না; সংসার কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া 
কাহাকেও এখনকার মত এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। আর. 
তখন ব্রক্ষত্যযও মানুষকে* শক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখিত। রি 

এখন সংসারের চিন্তা অত্যধিক বাড়িয়াছে বলিয়াই মান়্কে 
এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; ছুর্কিসহ চিন্তায় জর জর হইথু 





তুলসীদ্দাস | ২. 


মানুষ অস্থিচর্শনার হইতেছে, অকালবার্ধক্য তাহাদিগকে গ্রাম করিয়। 
ফেলিতেছে। ব্রশ্মচর্যাও একপ্রকার অনভ্যন্থ হইয়া পড়ায়, চিন্তা ও 
ব্যাধি তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জালাইতেছে। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বান্দাজেল! হিন্দুস্থানী প্রধান দেশ। আমরা 
যে ব্রাঙ্ষণদম্পতীর কথা বলিতেছি, তাহার সরোজপারী পরাশর 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্ীরামচন্দ্রের উপাসক। ব্রাহ্ষণের নাম আত্মারাম 
দ্বিবেদী এবং ব্রাক্ষণীর নাম ছিল--হুলসী দেবী। এতাধিক বন্দ 
হইলেও, তখন তাহাদের কোনও পুত্রাদি হয় নাই। স"দারে 
পুত্রকন্যা না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র শোভা হয় না) সেনংসারে 
আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দমই উপভোগ করিতে হয়। আত্মারাম ও 
হলদী দেবী ধর্মোপার্জনে পরম আনন্দলাভ করিলেও পুক্রকন্যা 
বিহনে--সময়ে সময়ে বড়ই বিমনা হইয়া থাকিতেন। সংলারে 
অনটন কিছু নাই; ধর্কর্মেও তাহার! কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ 
করিতেন না। কিন্তু তাহার মধ্যে আনন্দের ছুলাল ছুই একটি- 
পুক্রকন্যা খেলা করিয়৷ বেড়াইলে অতীব শোভার আম্পদ হইত; 
ংলারে তাহাদের এইটিরই অভাব ছিল। এবং এই অভাবই 
সদানন্দময় পতি-পত্বীকে সময়ে সময়ে হ্িয়মান করিয়া রাখিত 
পুত্রকন্া হইবাঁর বয়স প্রায় অতীত হইল, তথাপি সংসারের সাররত্ব 
উহারা লাভ করিতে পারিলেন না; শ্রীরামজী বোধ হ্য়”_এ 
জন্মে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন না। এই ছুঃখই তাহা- 
দ্বের প্রাণে অত্যন্ত যাতন। প্রদান করিত, তাহ! ছাড়া পতিত্রতা 
হুলসী দেবীকে ও শ্্ররামগত প্রাণ আত্মারামকে কিছুতেই বিচলিত 
*করিতে পারিত না। তাহাদের উভয়কে দেখিলে আনন্দের পূর্বমুত 
চুবলিয়৷ বোধ: হইত। স্বধর্মমনিরত ভক্তিপরায়ণ ব্রাক্গপম্পতী পযন্ত 


৩ তঙলত্নীল$ত 


দিবন ধর্মকর্মে রত থাকিয়া অপরাহে আহারাদি করিতেনস্*অহো- 
রাত্র রাম-গুণ-গান করিয়া তাহাদের সময় অতিবাহিত হইত, বুথা 
কাজে তাহারা কখনও ব্যাপূত থাকিতেন না। এই আদর্শ ব্রাহ্মণ- 
দম্পভীকে রাজাপুর গ্রামের সকলেই ভভ্তি-শ্রদ্ধা করিত, সকলেই 
তাহাদের অনুজ্। সসন্ত্রমে প্রতিপালন করিয়! নিজেকে ধন্য মনে করিত। 

ধর্মকর্ম সর্বদা! রত থাকিলে, ঈশ্বরচিস্তায় সর্বদা মতি রাখিতে 
পারিলে, তাহাদের দৈহিক জ্যোতি: ও মানসিক ন্ফুর্তি যেরূপ লাভ 
হয়, রাজ-ভাগারের অতুল ধনসম্পদেও তাহার কণিকামাত্র পাওয়া 
যায় না। রাজার আনন্দ- ভোগমুলক, আর ধাশ্মিকের আনন্দ-_ 
ত্যাগমূলক অতএব পার্থক্য অনেক। আত্মারাম ও ভূলসী দেবীকে 
দেখিলে, তাহাদের সেই তেজোময় তপঃক্লিষ্ট দেহের প্রতি নিরীক্ষণ 
করিলে, সাক্ষাৎ দেবদম্পতি বলিয়া অনুমিত হইত, হঠাৎ রে 
করিলে তাহাদের পদে ম্বতঃই মস্তক নত হইয়! পড়িত, 
করিয়া কিছু করিতে হইত না। ধর্মের এমনি প্রভাব, এ 
এমনি আকর্মণী-শক্তি। 

তাহাদের কিছুরই অভাব ছিল না। ৷ অনু মন্দ | হইবে 
কর্মফলে তাহার মন্দ গঠন হইলেও, সাধক উৎকট তপন্তায় তাহা 
খণ্ডন করিতে পারেন। সকলেই মনে করিঘাছিল ;--পুত্রমুখ-নিরী- 
ক্ষণ এ দেব-দম্পতির ভাগ্যে বুঝি নাই। ইহাদের অবর্তমানে 
বুঝি--ভগবান এ পবিভ্র বংশের বিলোপ সাধনই করিবেন। কিন্ধ 
সাধকের সাধনার ফল কিব্যর্থ হইতে পারে? আত্মারাম ও হুলসী 
দেবীর মনোবাসন! অপূর্ণ রহিল না) সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
ুত্রধনে ধনী হইবার জন্য যে আকাঙ্ফা করিয়াছিলেন, ভগবান এতদিনে 
রর উাহাদের সে সাধ পূর্ণ করিলেন। 


তুলসীদ্দাস ৪ 

হললী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি ভক্তচুড়ামণি 
তাহার গর্ভকোষে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই 
প্রদর্শনের পর একদা তিনি শুভ মুহূর্তে গর্ভধারণ করিলেন, 
দেখিয়! রাজাপুর গ্রামের সকলেই খুসী হইল। দ্বিবেদীর বংশরক্ষা 
হইলে, গ্রামের অনেক উপকার হইবে। এমন ধার্মিক দম্পতির 
পুত্র হইলে সে নিশ্চয়ই ধার্শিক হইবে, উত্তরকালে এ গ্রামে ধশ্ম- 
শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইবে না, বলিয়া সকলেই আনন্দ উপভোগ 
করিতে লাগিল। নিজে ভাল হইলে, তাহার দুঃখে বা স্থথে 
সকলেই এইরূপ অংশভাগী হইয়া থাকে। 

কিন্তু জানি না, ভগবান কি অভিগ্রায়ে এ বৃদ্ধবয়সে তাহাদের 
অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াও কেন এরূপ অকৃপা প্রদর্শন করিলেন । তীহার 
পরীক্ষা যে পদে পদে; সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি 
যে পদে পদে বিপদ্গ্রস্ত করিয়া ফেলেন। দৃব্রত না হইলে কি 
তাহার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার৷ যায়? আত্মারাম পত্বীকে 
গর্ভবতী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণ কি জানি 
কি ভাবিয়া তাহার অন্তঃকরণ নিরানব্দ-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল। আত্মারাম তাহ প্রকাশ করিলেন না। নানাগ্রকাঁর ধন্ম- 
ভাবে পত্বীর আনন্দ বর্ধন করিস্বেট লাগিলেন । আত্মারামের 
গুরুদেব নুসিংহদাস গোম্বামী ল্যোতিষে স্পপ্ডিত ছিলেন, তিনিও 
শিষ্ের এবস্বিধ সৌভাগ্যে আনন্দিত হইলেন, প্রত্যহ যাতায়াত 
করিয়। তাহাদের ধর্দোপদেশ দিতে লাগিলেন । গুরুই ত জীবের 
্ধা-বিষ্ু-মহেশ্বর, গুরুই ত পরমপদ, তখন ত গ্রত্যেক হিনুগৃহে 
এইরূপ পরম দেবতার আবির্ভাব হইয়৷ হিন্দুসংসার উজ্জল করিত, 
জ্ঞানের প্রতিঘুত্তি এইরূপ দেবকল্প, ঝষিতুল্য ত্রাক্মণই তখন সংসারকে ৰ 





তুলসীাঙ্দ 


স্বর্গে পরিণত করিত, ইহপরকালের কর্তা, ভবার্ণবের নাবিক হইত। 
হায়! এখন তাহার স্থানে ভোগের প্রতিমুত্তি রাক্ষম সকল তাগুব- 
নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ) হিন্দু-সংসারকে স্বর্গের পরিবর্তে 
নরকে পরিণত করিতেছে। 

একদিন শুভ মুহূর্তে হুলসী দেবী একটা পুত্রসন্তান প্রসব করিল 
রাজাপুর গ্রামে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। নৃনিংহদাস আনিয়া 
পর্ধিকা দৃষ্টে গণনা করিলেন, মুল! নক্ষত্রের প্রথম চরণে পুত্রের জন্ম 
হইয়াছে বলিয়া উহা পিতামাতার প্রতিপাল্য নহে, শাসন্ত্রান্গসারে 
উহাকে ত্যাগ করাই ধর্মসঙ্গত। গুরুদেবের মুখে এই নির্থাতবাক্য 
শুনিয়। সকলে হায় হাঁয় করিতে লাগিল। আত্মারাম পরম ধার্মিক, 
ধর্মের জন্য তিনি নিজপ্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, এ সম্যোজাত 
শিশু ত কোন ছার! আত্মারাম গুরুর আদেশে পুন্রকে পরিত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু তাহাকে একেবারে নয়নের অন্তরালে বিসঙ্জন 
করিতে হইল না । শিশুর পিতা-মাতার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াই 
নিষেধ; এই জন্য ভক্তদম্পতিকে নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত না 
করিয়া গুরুদেব বলিলেন--“বতল। পুভ্রটিকে একেবারে ত্যাগ করিতে 
হইবে না, আমি উহাকে লইয়া প্রতিপালন করিতেছি; তোমরা! 
ছয়মাস পরে উহাকে দর্শন করিয়া নয়নের আনন্দ বর্ধন করিও, তাহা 
হইলে আর প্রাণে কোন প্রকার অসন্তোষ আসিতে পারিবে নাঁ_ 
অনায়ামে একনিষ্ঠ হইয়। ধর্মকর্ম করিতে পারিবে, মন আর চঞ্চল 
হইবে না।” ধর্পগ্রাণ আত্মরাম ভাহাতে কোন দ্বিধাবোধ-করিলেন 
না, বরং সন্থষ্টচিত্তে গুরুবাক্যে অস্থমোদূন করিলেন। 

ইলসী দেবী এতক্ষণ গুরুদেবের মর্ঘমভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বড়ই 
কাতর! হইয়াছিলেন। হায়! দশমান দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া,, এই 


তুলংনীঙ্গাসন ৬ 


বৃদ্ধবয়দে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অবশেষে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে, তাহাকে লালন-পালন করিতে পাইব না; তাহাকে ছয়মাসকাল 
দেখিতে পাইব না, প্রাণের শিশুকে এতদ্দিন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে 
হইবে? কোন্‌ রমণী এক্প ত্যাগ শ্বীকার করিতে পারে, না হয়, প্রাণ 
যাইবে--তাহাতে ক্ষতি কি? শিশুকে ত্যাগ করিতে হইবে,আর দেখিতে 
পাইব না, শুনিয়া তাহার প্রাণ ছটফট করিতে ছিল। সোনার শিশুটিকে 
কোলে করিয়৷ এতক্ষণ তিনি মর্ধন্তদ রোদনে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে 
ছিলেন; মনে করিতেছিলেন--এখন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি) ধন্ম- 
ত্যাগ করি,কি পুভ্রকে ত্যাগ করি ? আবার মনে মনে ভাবিতেছিলেন-_- 
আমার না হয়, যাহা হইবার হইবে, কিন্তু ইহাতে আমার স্বামী-দেবতার 
ষদি কোন অমঙ্গল হয়; এই ভাগাহীন শিশুকে লইয়া যদি তাহার কোনও 
অনিষ্ট হইয়া পড়ে, হুলসী দেবা প্রাণের আবেগে কাদিতেছিলেন। এমন 
সময়ে নুসিংহ্দাসের শ্রীমুখে উক্ত প্রকার আদেশ শ্রবণ করিয়া কথক্চিং 
সুস্থ হইলেন । একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে না, আবার ছয়মাস পরে 
গুরুগৃহ হইতে পুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, ভাবিয়া ম্মা আশাম্বিত 
হইল। আত্মারাম যখন গ্ুরুসহ আসির! পুত্রকে গ্রার্থনা করিলেন এবং 
সকল কথা বুঝাইয়৷ বলিলেন, তখন তিনি দুঃখে ও আনন্দে কাদিতে 
কাদিতে স্বামিহন্তে প্রাণের পুত্রকে প্রদান করিলেন। 

নৃনিংহদান শিষ্বের মনন্তষ্টির জন্য দদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া 
গৃহে গমন করিলেন। পুন্রটি গুরুদেবের যত্বে শশিকলার ন্যায় দিন 
দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। পুত্রটি যখন পঞ্চমমাসে পদার্পণ করিল, 
বৃসিংহদাস তখন তাহার. অন্রপ্রাখন কাঁধ্য সুসম্পন্ন করিয়া নাম-রক্ষ। 
করিলেন-_তুলসীদাস। * এই বালক কালে শ্রীরামচন্দ্রেরে পরম ভক্ত 


৭ তুলজীদাস 


হইয্বাছিলেন, মহাকবিরূপে সাধনার উচ্চস্তরে সমারোহণ করতঃ 
হিন্দুজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়! জগতে চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়্াছেন। 
বালক তুলসীদাস ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতামাতার 
ইচ্ছাক্রমে গ্তরুদেব তাহাকে বর্ণমাল! শিক্ষা দিতে লাগিলেন । পিতা- 
মাতা যদিও ত্তাহাকে প্রতিপালন করিতেন না, তথাপি বৃনিংহদাস 
তুলমীদাসের প্রাণগতিক যাবতীয় কার্য সম্পন্ন সময়ে আত্মারাম ও 
হলপী দেবীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পাছে তীহারা কোন 
প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কোন বিষয় পাছে তাহাদের মনোমত 
ন। হয়, এই জন্য তিনি সকল বিষয়েই শিষ্য দম্পতির মতামত না 
লইয়া কোন কাধ্য করিতেন না। আত্মারাম বলিতেন--প্রভূ। 
তুলসীদ।সের উন্নতি-অবনতির ভার সমস্ত আপনার উপর নির্ভর 
করিতেছে । আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন-_-তাহাই করিবেন । আমরা 
যখন আপনার পদানত দাস, আমাদের ইহ্পরকালের যাবতীয় ভার 
ধখন আপনার উপর ন্যন্ত রহিয়াছে; তখন আমাদের পুত্রের জীবনো- 
পায় আপন/র দ্বার! নির্ধারিত হইলে ভাল ব্যতীত মন্দ,হুইবে না। 
সেবিবয়ে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করিয়। আপনার যাহা! 
অভিপ্রেত হইবে--তাহাই করিবেন। নুসিংহদাস কিন্ত তাহ! 
শুনিতেন না, তিনি বালকের সকল কার্যেই তাহাদের সহিত 
পরামর্শ করিতেন । 
তুলসীদাপ পিতামাতার ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেনই। গুরুরও 
সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নৃসিংহ্দাস যুক্তপুরুষ হইয়াও অব- 
শেষে এই বালকের মায়ায় এতদুর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিলার্ধ না 
দেখিলে থাকিতে গারিতেন না, মায়ামুক্ত নৃসিংহ ক্রমশঃ বাকের 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া! যোগ-তপস্যা সমস্ত একবারে বিস্থৃত হইয়া! জনন 
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চিন্তায় তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । তুলসীদাস কোনও 
দোষ করিলে তিনি শাস্তি দিতেন না, লেখাপড়ায় অমনোযোগী 
হইলেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া যাইতেন। তুলসীদাসের 
সেই নধর অধরের কমনীয় বচন স্থ্ধা পান করিয়া ও তাহার সেই 
নরছুল'ভ সুন্দর কাস্তি দেখিয়া পথের পথিক যখন তাহাকে কোলে 
না করিয়া থাকিতে পারিত না, তখন পিতামাতা বা গুরুদেবের 
কথা কি বলা যাইবে? এইব্ূপ অত্যাধিক স্সেহে তুলসীদাসের 
প্রথম বয়সে বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হইল না; তবে ধার্মিক পিতামাতার 
গুণে এবং পরম ভক্ত হৃসিংহ্দাসের শিক্ষায় বালক ধর্ম-পথভষ্ 
হইল না। বৃসিংহ যখন দেবারাধন। করিতেন, বালক তুললীদানও 
সে সময় গুরুদেবের পার্থে বসিয়া তাহার ধ্যান-ধারণার অনুকরণ 
করিতেন, ঠাকুর-দেবতার পুজাঁদি কেমন করিয়া করিতে হয়__তাহা 
শিক্ষ। করিতেন। 

তুলসীদান এই বাল্যকাল হইতে ধর্মকশ্মে মতিমীন হইলেও 
বড় একগুয়ে বালক ছিলেন, যাহা ধরিতেন, তাহা সম্পন্ন না 
করিয়া ছাড়িতেন না, ইহাতে তাহার প্রাণ যাক আর থাক্‌। 
তুলসীদাস বড় সৌন্দধ্যপ্রিয় ছিলেন। কোনও সুন্দর বস্তু দেখিলে, 
তিনি তাহাতে এমন ভাবে মজিয়া যাইতেন ষে, তাহাকে সে 
বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা এক প্রকার ছুঃনাধ্য হইয়া পড়িত। 
গুরুদেব এই জন্য তাহাকে বড় কাহারও সহিত মিশিতে দিতেন 
না, তাহাদের বাড়ীর পার্থখে দীনদয়াল তেওয়ারীর পুর ছুঃখী 
তেওয়ারীর সহিত তুলসীদাসের অত্যন্ত সন্তাব হইয়া ছিল, দীনদয়াল 
তুলসীদাসের পিতার নিকট আত্মীয় বলিয়া ছুঃখীর সহিত খেলা করিতে 
কেহ নিষেধ করিত না। ছুঃখী তুলশীদাসের মবয়স্ক--খুব ভাল ছেলে। 


৯ তুলম্পীদ্ঃস 
একটু »গাজিম্ভিরহরা ' মবমবর্ষে তাহার উপনয়ন 


ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তুলসীদাসের ধর্মকর্ম প্রগাট আসক্তি 
দেখিয়া! গুরুদেব তাহাকে সেইপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
তুলপীদাসও মনের আনন্দে সেই সকল উপদেশ অনুসারে কাধ্য 
করিতে লাগিলেন । বালক অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, কোন বিষয় 
একবার শিখাইলে আর দ্বিতীয়বার তাহা শিক্ষা দিতে হইত ন!। 
ধর্দবিষয়ে উন্নত হইতে পারিলে মানবের সকল অভাব দৃরীভূত 
হইয়। থাকে; তুলসীদাস বাল্যকালে বিগ্যাশিক্ষায় কিছু অমনো- 
যোগী থাকিলেও, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্শশান্ত্রে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়। ক্রমশঃ তাহার সে অভাব ছুরীভূত হইতে লাগিল। এখন 
আঁর তাহাকে সহজে কেহ মুর্খ বলিয়া ধরিতে পারিত না, যাহার 
জন্য বিষ্াশিক্ষা, সেই বস্তই যদি লাভ হয়, তবে আর বিছ্যা- 
হীনতা-দৌষছুষ্ই হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 


হ্বিতীম্ত্র পল্সিচেচ্ছ্ত 
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ছেোখিতে দেখিতে বাল্য উত্তীর্ণ হইয়! তুলসীদাস যৌবনে 
পদার্পণ করিলেন। তাহার দেহের সৌন্দরধ্-জ্যোতিঃ পূর্ণমাত্রীয় বিক- 
শিত হইল, অপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণতা লাভ করিল। এখন 
তুলসীদাস একজন স্থপুরুষ, তাহার উপর তাহার সেই ব্রাঙ্ষণোচিত 
আচার-ব্যবহার ও বেশভৃষা তাহাকে অতীব সৌন্দধ্যশালী করিয়া 
ছুলিয়াছিল। যুবক যখন বন্ধু ছুঃখীরামের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া 
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বেড়াইতেন, নদীতীরে স্নান করিতে বাইতেন, তখন সকলে তাহার সে 
রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তুলপীর নম্রতা ও কমনীয়তা প্রভৃতি 
গুগ, যাহাতে মানবজ্ীবন ধন্য করে, যাহাতে সে লোকসমাঙ্জে 
আদরণীয় হইতে পারে, গুরুদেব তাহার অন্ত নানা প্রকার সং- 
শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্বের নিয়ম ছিল--যদি পুত্র 
লেখাপড়! শিক্ষায় পারাশী হইতে না পারিত, পূর্ব-জন্মার্জিত 
পুণ্যবলে যদি বিষ্যার্জনে বালক ক্ষমতাবান না হইত, তাহা হইলে 
পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাহাকে সংশ্বভাব-সম্পন্ন. করিয়া সামা- 
জিক বিষয়ে স্থনিপুণ করিতে চেষ্ট| করিতেন। বিশিষ্টভাবে সামাজিক 
ভাবাপন্ন হওয়াও তখন একটা মহৎ গুণ বলিয়া পরিগণিত হইত; 
ধর্মভাবের ভাবুক হইয়া সামাজিকতায় পটু হইলেও তখন সংসার 
পরিচালনের ভারনা থাকিত না_লেখাপড়া যত হউক আর নাই 
হউক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল গুণ থাকা একাস্ত আব- 
শ্টক হইত, নতুবা অন্যান্ত জাতিনকলের নিকট তাহার মান-মর্ধযাদা, 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি বজায় থাকিত না, এইজন্য তাহার ভাব অভি- 
যোগেও কোনপ্রকার সাহায্য পাওয়া মহাদায় হইত। নুপিংহদাপ 
ষখন দেখিলেন_-বালকের লেখাপড়ায় তত মতি নাই; তখন 
যাহীতে সে উত্তরকালে জীবন-সংগ্রামে কোনপ্রকার কষ্ট না পায়, 
ফাহাতে তাহার সংসারযাত্রা ধন্মকর্মের মধ্য দিয়া একপ্রকার স্থখে 
নির্বাহিত হইতে পারে, সেইরূপ দশকর্খান্বিত করিবার জন্য তিনি 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাহার চেষ্টা বিফল হইল না, যৌবন- 
কালেই, তুলপীদাসের ঘালকত্ব ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দশকর্দে 
বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের ষটকর্্ম একপ্রকার “টলন- 
সই রকমে সমাধা করিতে বেশ পারক হুইয়৷ উঠিলে, নৃসিংহদাদ 
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তাহাকে শিশ্য-যজমানের গৃহে সময়ে সময়ে কার্য করিতে পাঠাইয়া 
দিয়। পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, যুবকও অতিশয় ভক্তির সহিত 
তাহাদের কাজকর্শে পৌরোহিত্য করিয়া বেশ স্থুনাম অজ্জন করিতে 
লাগিলেন। পুত্র কাজের লোক হইলে, সে শি্তশাবক রক্ষায় পার- 
দর্শী হইলে পিতা আত্মারাম দ্বিবেদীও নিজের শিশ্-ষজমানের ভার 
তাহার উপর ন্তন্ত করিলেন। 

তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন নিশ্চিন্ত মনে পরমেশ্বরের 
উপাপন! করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, নিজের 
_ নিতান্ত আপনার জন রাম রথুনন্দন ইঞ্টদেবের পদে মতি স্থির 
করিতে, পঞ্চাশ বখ্সরের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসারের 
যাবতীয় জঞ্জালজাল কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। জননী হৃলসসী দেবী 
বড়ই পতি-পরায়ণা ছিলেন, স্বামীকে সংসারে বীতম্পৃহ দেখিয়া 
তিনি অনন্যমনে তাহার ধর্মকর্ম, পরকাল চিন্তার পথে সহায়তা 
করিতে লাগিলেন। 

গতির ধর্মীকশ্মে সাহায্য করিবার জন্যই স্ত্রী চিরকাল, সহধর্শিণী- 
নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। হুলসী দেবী এখনকার স্ত্রীলোকের 
মত সে নামে অপযশ ঘোষণা না করিয়া যথার্থ ধর্মপত্বীকপে আত্মা- 
রামের মনস্তপ্রি করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। 

স্বামীর যাঁবতীয় অনুন্ঞ। প্রতিপালন করিয়া যেটুকু সময় পাই- 
তেন) সেইটুকু সময় সম্তানবৎসলা তাহার সন্তানের মঙ্গলের জন্তু 
দেবদেবীগণের নিকট প্রীর্থনা করিয়া কাটাইতেন। জ্ঞান বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তুলদীদাস জানিতে পারিলেন কেন, তিনি জনক-জননীর 
দ্বারা গ্রতিপালিত না হইয়া তাহাদের কুলগুরু নৃসিংহদাসের দ্বারা 
প্রতিপালিত হইতেছেন। পিতা-মাতার কি কর্মভোগ, গ্রহ-বৈগুণো 
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তাহাদের কি মনঃকষ্ট বুঝিতে পারিয়া ধর্মভীরু বালক সেই মর্মান্তিক 
ছুঃখ দুরীকরণের জন্য শরীরের যাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া তাহা- 
দের তুষ্টি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি নৃনিংহদাস কর্তৃক 
প্রতিপালিত হইলেও পিতা-মাতার গ্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের ক্রুটী 
করিতেন না। পিতামাতা ও নৃসিংহদান যুবকের সুললিত স্বভাব 
দেখিয়। মনে .মনে বড়ই সন্তষ্ট হইতে লাগিলেন। বালক লেখাপড়া 
শিখিল নাহয়ত কুচরিত্র হইবে, পিতাঁমাত। ও পালনকর্তীর 
নামে কলঙ্ককালিমা মাখাইবে, এই ভয়ে তাহারা বড়ই ভীত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু হৃদয়দেবতা ভগবান রামচন্দ্র তাহাদের সে ভাবন! 
দূর করিয়াছেন। বালককে সতপথগামী করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষ! 
'স্থখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সংস্বভাব-সম্পন্ন ধাশ্মিক 
পুত্রের পিত। হইতে পারা যে দেবতার অতুলনীয় আশীর্বাদ, তাহ 
কে না স্বীকার করিবে, কয়জনের ভাগ্যে আজকাল এ সৌভাগ্যে।- 
দয় হইয়া থাকে? 

তুলসীদাস যাহার তাহার সঙ্গে ক্রীড়। করিতেন না, গ্তিবেশীমণ্ডলে 
কোন বালকের সহিত তাহার মনোমালিন্য না থাকিলেও ছুঃখা- 
রামের সহিত তাহার যেরূপ প্রাণের মিল ছিল, এমন আর 
কাহারও সহিত ছিল না। একত্র আহার, একত্র ভ্রমণ, একত্র 
শান্ত্াধ্যয়ন প্রদ্ৃতি কাধ্যসম্পাদনে দুইটি যুবক যেন এক হইয়া 
গরয়াছিল, একটার আদর্শনে আর একটা যারপর নাই কষ্ট অনুভব 
করিত। আজীবন সংসর্গের পর মানব এইরূপেই আপনার হইয়। 
যায়, ইহাকেই আমরা বন্ধুত্বের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করি। 

প্রতিদিন স্লানের পর তুলসীদাস পিতামাতা ও গুরুদেবের চরণ- 
বন্দনা করিয়া তবে অন্য কাজে বাহির হইতেন। শি্ক-যজমানের 
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বাটা পুজা করিতে যাইবার সময় তুলসীদাস সকলের অগ্রে এই কাজ 
সমাধ! করিয়৷ হৃদয় আনন্দ-আপ্রত করতঃ তবে অন্য কাধে গমন 
করিতেন, ইহাতে তীহার দেবার্চনায় বেশ মন লাগিত, হৃদয় তক্তি- 
রসে ভরিয়া যাইত। যজমানের বাড়ীতে বেশী কাজকর্ম পড়িলে 
তুলসীদাস বন্ধু ছুঃখীরামকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং উভয়ে মিলিয়া 
কাজ হথসম্পন্ন করিতেন। তুলসীদান কেবল স্বার্থসিদ্ধির দিক দিয়া 
পৃজ] করিয়া চালকলা আহরণ, দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না, সাত্বিক 
ভাব তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই ভাবেই তিনি পৃজা করি- 
তেন, ভাই শিষ্য যজমানের। তাহাকে ভক্তি করিত, তাহাকে পূজা 
করিতে আমিতে দেখিলে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইত। দুই একটা ঘরের 
পুজা ভিন্ন যুবক তুলপীদীস দক্ষিণা লাভের জন্য বহু ঘরের পুজায় 
ব্রতী হইতেন না। পুজা ত আর বালকের ক্রীড়। নহে, যে মন্ত্রহীন 
পৃজ্বা করিয়া মানের অমঙ্গল করিবেন? এইজন্যই সময়ে সময়ে 
তাহার প্রিয়বন্ধু ছুঃখীকে সঙ্গে লইতে হইত। 

আত্মারাঠের বয়স হইয়াছে, ক্রমশঃ শরীর ভগ্ন হইতেছে) জরা- 
ব্যাধি ক্রমশঃ বার্ধক্যের বিধানাঙ্গুসারে তাহার দেহপিগ্তর অধিকাঁর 
করিতেছে; আর বেশীদিন জীবিত থাকিবার আশা নাই । আত্মা- 
রাম পুত্রকে নিকটে ভাকিয়। তাহার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন, 
গুরুদেব তুলসীকে দে বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিলেন; হুলসী দেবা 
স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়! পড়িলেন। কিন্তু যখন পুত্র 
উপযুক্ত হইয়াছে, আর গুরুদেব, নিকটে রহিয়াছেন, তখন তাহার 
চিন্তার কারণ কি? এ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত একদিন ন! একদিন কালের 
কোলে মিশিয়৷ যাইবে, তথাপি স্ত্রী হইয়া, অর্দাঙ্গিনী নতী হইয়া 
কে ববেস্বামীর দেহত্যাগ কল্পনা করিয়া স্থির থাকিতে গারিয়াছে? 
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হুলসী দেবা স্বামীকে জরামৃত্যুর কবলম্থ দেখিয়া! আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ 
করতঃ সেবা! শুশষায় নিযুক্ত রহিলেন। তুল্সীদাম পিতার অস্ত্িম- 
সময় উপস্থিত দেখিয়। নয়নজলে ভাপিতে লাগিলেন, গৃহস্থের 
নিয়মান্গদারে চিকিৎনাও করাইলেন কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল 
না, ছুরস্ত কাল কোন বাধাই মানিল না। একদিন শীতের অপ- 
রাহে, সৃধ্যোদেব যখন পাটে বসিতেছেন, দক্ষিণায়ণ উত্তীর্ণ হইয়া 
যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক সেই শুভ মৃহূর্তে আত্মারাম 
আত্মজনে ফাকি দিয়, হৃদয় মধ্যে আত্মারামে আত্মসমর্পণ করিয়।, পার্থিব 
পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করতঃ শ্রীরামের পদতলে বিলীন হইলেন। 

বৃসিংহদাস প্রিয় শিশ্য আত্মারামের মৃত্যুতে বড়ই কাতর হইয়- 
ছিলেন কিন্তু তুলনী ও হৃলদীর মুখ চাহিয়৷ তিনি শোক সম্বরণ 
করিলেন। প্রিয় শিষ্কের পর্ধ দৈহিক ক্রিয়া! সম্পাদনের জন্ত শাস্ত্রীয় 
বিধিব্যবস্থা প্রদান করিতে জাঁঠিলেন। তাহার শবদেহ তুলপী- 
তলায় রাখিয়া সর্বাঙ্গে রামনাম অঙ্কিত করিয়া দিক! “রাম নাম সত” 
শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। $ 

অনেকে বলেন--তখনকার নিয়মান্পারে হূলসী দেবী হাসিতে 
হাসিতে স্বামীর শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সহ্মৃতা হইয়াছিলেন। 
কিন্তু কোনও পুন্তকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। এজন্ত হলসী দেবী যে একমাত্র পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়। 
এবং স্বামীর অনুমতি “তুমি তুলসীকে সংসারী করিয়া তবে আমার 
নিকট আসিও” এই বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য আরও কিছুদিন 
জীবিতা ছিলেন-__আমরা এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম। শব 
যথাৰিধি সৎকার করিয়া নকলে বাড়ী ফিরিলেন। বৃসিংহদাম নিজের 
অবস্থান্সারে পালকপুত্র তুলসীদাসকে অশোচ মুক্ত করাইলেন। .' 
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্বামী স্বর্গগত হইলে হিন্দপ্্রী আর তাহার জীবনে তত আস্থা স্থাপন: 
করেন না । ধাহার জন্য এ নারীজন্ম, তিনিই যখন চলিয়া গেলেন, 
তখন আর জীবনে স্থখ কি? তবে থাকিতে হয় তাই থাকে, তাহার 
আদেশ প্রতিপালন করিয়! ত্র্গচর্ধ্যব্রতাবলম্বিনী হইয়া যতদিন না 
দেহের অবসান হয়, ততদিন ত থাকিতেই হইবে, তাই জীবন্ম, 
হইয়। পৃত্রকন্যা প্রতিপালন করিবার জন্য এক প্রকার জীবন ধারণ 
করে। হূলসী দেবীও সেইরূপ মন-মরা হইয়া কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। এখন ঘ আর তাহার মরণে ভয় নাই, তাই গুরুদোবের 
আদেশে পূত্রকে নিকটেই রাখিলেন। কিছুদিন পরে জননীর বাঁৎ- 
সলো, গুরুদেবের যত্বে, বন্ধুবর্গের সান্বনাবচনে তুলসী পিতার ছুর্বি- 
সহ শোক কথঞ্চিৎ বিশ্বৃত হইলেন। কিন্তু সংসারবিরাগী, শোক-ছংখ 
মোহের অতীত, নুপ্সংহ্দাঁম . ৭ পুত্রসম শিষ্য আত্মারামের শোকে দিন 
দিন বড়ই কাতর, বড়ই মুহ্ষান হইয়া! পড়িতে লাগিলেন । ভিনি 
ত্যাগী হইয়াও আত্মারামের ন্যায় সাত্বিক প্রকৃতি শিষ্ের জন্য ভোগী- 
সংসারী হইয়াঃ এতদিন বান্দাজেলার এই নিভৃত পল্লীতে বান করিতে 
ছিলেন, এক্ষণে প্রিয় শিষ্যের অভাবে তাহার এ আবাল যেন কণ্টক- 
ময় বোধ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে আত্মারামের সেই সৌম্যমৃণ্ি মনে 
পড়িয়া বৃসিংহের ন্যায় সংঘমী মহাপুরুষের হৃায়ও চঞ্চল করিয় 
তুলিতে লাগিল। তিনি এইবার মহাপ্রস্থান করিয়া আত্মারামের 
নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াম পাইলেন, হিমালয়ের পাদদেশে 
তাহার চিরশাস্তিময় আশ্রমে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবার মনস্থ 
করিলেন] প্রিয় শিষ্য আত্মারাম ছাড়া হৃলিংহ কখনই এ অন্ধকার 
পুরে থাকিতে পারিবেন না) এই জন্য কাহাকেও কোন কথা 
প্রকাশ ন করিয়া, অন্তরের ইচ্ছা ভন্বরেই চাঁপিয়া রাখিয়। নৃসিংহদাস 
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যুবক তুলসীদাস ও হুলমী দেবীকে সংসারের পথে পাকা করিয়া দিবার 
জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

তুলসীদাস চিরকালই আমোদপ্রিয়,। জননী ও গুরুদেবের আদর 
আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়া বন্ধু ছুঃথী তেওয়ারীর সহিত বেশ স্ুখ- 
্চ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাঁগিলেন। পুত্রকে নিকটে পাইয়া, আত্মকে 
আত্মারামের দর্শনলালসা মিটাইয়া, তাহার স্থৃতির পুজা করিয়া 
সতীও একপ্রকার ছুঃখ কষ্টে কাল কাটাইয়৷ দিতে লাগিলেন। 


তৃতীস্ত পল্িচ্ছ্েচ্গ 
বিবাহ 


উপযুক্ত শিশ্_-পুত্র তপেক্ষাও প্রিয়। নৃসিংহদাস ত্যাগ, ভক্ত, 
উন্নতম্না, সাধনমার্গে উচ্চাসনপ্রাপ্ত প্রিয় শিশ্ক আত্মারামের বিরহে 
বড়ই কাতর হইলেন। কাহারও কাছে কোন কথ! প্রকাশ না 
করিলেও কাধ্যগ্তণে মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত। যাহাকে 
লইয়া এতদিন তিনি সংসারবিরাগী হইয়াও গৃহস্থের আচারব্যবহার, 
ক্রিয়া-কলাপে পুনরায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ তাহার 
বিহনে আবার সমশ্তই শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। | 

স্বামীশোকাতুরা জনননীর মলিন বদন এবং মায়ামোহের অতীত, 
পরম জ্ঞানী উদাসীন শ্রীগুরু নৃসিংহদাদের শিষ্য বিয়োগে সকল 
বিষয়ে মায়াহীনতা, কাতরতা, তুলসীদাঁসকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিত। 
যতক্ষণ বাহিরে বাহিরে ছুঃখীর সহবাসে কাল কাঁটাইভেন, ততক্ষণ 
শোকের দারুণ বহ্ধি তাহার অন্তর দগ্ধ করিতে পারিত না। কিন্তু 
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যখনই গৃহে আসিয়া তাহাদের শোকের অবস্থ। সন্দর্শন করিতেন, 
তখনই যেন লেই দেবোপম পিতৃমৃত্তি তাহার নয়নের সম্মুখে খেলিয়া 
বেড়াইত। পিতার বিরহ শোক নবীভূত হইয়া, অন্তর কন্দরে দারুণ 
বুশ্চিক দংশনের যাতনা আনিয়া তাহার ধার প্রকৃতিকে বিষম বিচঞ্চল 
করিয়৷ ফেলিত। তুলসীদাম তখন আর বাটীতে অবস্থান করিতে 
পারিতেন না, গৃহ্ত্যাগ করিয়া বন্ধুর সহবাস-স্থখ উপভোগ করিতে 
পুনরার দুঃধীর বাড়ী দৌড়িয়। যাইতেন। 

দুঃখার বাটীতে কেহ ছিল না) অতি শৈশবে পিতৃমাত 
বিয়োগের পর এক দূর সম্পকীয়া৷ মাতুলানী আসিয়া তাহার প্রতি- 
পালনের ভার লইয়াছিল; দীনদয়াল ও তদীয় পত্বীর মৃত্যুর পর 
দুঃখী ইহারই দ্বারা প্রতিপালিত হইত। পূর্বেই বলিয়াছি-- 
তখন ভারতবর্ষে সংসার পরিচালনের জন্ত কাহাকেও কষ্ট পাইতে 
হইত না। দীনদয়ালের যে যৎসামান্ত জমীজম| ছিল, তাহারই আয়ে 
মাতুলানীও ভাগিনেয়ের ভরণ-পোষণ বেশ স্থথে স্বচ্ছন্দে চালাইয়! 
তাহাকে মানু করিয়াছিলেন। তারপর ছুঃখী বড় হইলে, তাহার 
উপনয়ন ক্রিয়। সমাধা হইলে দে তুলসীদাসের সহিত যাজ্য ক্রিয়া 
করিরা গ্রাপাচ্ছাদনের সহায়তা করিত। এইব্ধপে সুখে দুঃখে, ছুঃখীর 
সংসার একপ্রকার হাসি খেলায় চণিয়। যাইত। 

তুলসাদান ও দুঃখী তেওয়ারীতে এক প্রাণ, এক আত্ম । 
প্রকৃত বন্ধুত্ব হইলে যেরূপভাবে ছুইটি আত্ম একত্র বদ্ধমূল হয়; 
উভয়ে সুখ-দুঃখ, আপদ-_বিপদ অনুভব করে, এই ছুইটি যুবকের 
মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রাণের প্রণয়ভাব উদ্দীপিত হইয়া উভয়কে 
এই দারুণ ছুঃখের মধ্যে আনন্দের আসন গুদান করিয়াছিল । 
, তুলসীদা জননীর করুণ আর্তনাদে গৃহে তিঠিতে না পাৰিলেই 
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ছুঃখীর ভবনে পলায়ন করিতেন; এমন কি, ছুই একদিন তথায় 
রাত্রিবাসও করিতেন। গতি-বিরহ-বিধুর! জননী, রাত্রে পুত্রকে কাছে: 
না দেখিয়া সমস্ত রাত্রি ছট ফট. করিতেন, কিছুতেই শহ্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে অঞ্চলের ধন তুলসী গৃহে 
আসিলে আবার তবে আহারাদির উদ্যোগ করিতেন। তাহার 
আসিতে বিলম্ব হইলে, জননী গুরুগৃহে দৌড়িয়া যাইতেন এবং 
“তুলমী কোথায়” বলিয়৷ কাদিয়া আকুল হইতেন। 

ৃগিংহ্দান তুলশীর ভাবগতিক দেখিরা বড়ই কাতর হইলেন, 
এ সময় যদি সে বিগড়াইয়া যায়, বর্দি গৃহত্যাগ করে, তাহ! হইলে 
তিনি হুললীকে লইয়া মহ] বিত্রতে পড়িবেন, তাহার মনের অভি- 
লাষ পূর্ণ হইবে না। তাহাদের মায়ায় পুনরায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
সন্্যাস গ্রহণের আশায় জলাঞ্চলি দিতে হইবে। আত্মারাম যেরূপে 
তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, হুলসী দেবীও বুঝি তাহাকে লেই- 
রূপ বাঁধিয়া রাখে! অতএব তুলসী যাহাতে আর গৃহ্ত্যাগ করিয়া অস্ত্র 
রজনী যাপন না করে-_মায়ের অঞ্চলের নিধি, তীাঙ্কার অঞ্চল ধারণ 
করিয়া, তাহার অনুগত হইয়া যাহাতে সংসার-ধশ্ম প্রতিপাপন 
করে, সে বিষয়ে আর উদাস থাকিলে চলিবে না। ছুঃখিনী হুলসী 
দেবী যে বন্সম শোক গাইয়াছে, তাহার উপর পুত্রের অদর্শন 
তাহার অসহছুইলে, কি জানি অভাগিনী কি করিতে কি করিয়া 
 ফেলিবে। এই সময় তুলসী যাহাতে গৃহে স্থায়ী হয়, সংসারী হইয়। 
জননীর সেবা করে_ভাহার উপায় করিতে হইবে। নৃদিংহদান 
এয্সপ উপায় চিন্তা করিয়া গোপনে তুলসীদাসের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির 
করিতে লাগিলেন। শিল্ঠানী হূলসীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত 
করিলে তিনি অতি সন্ধষ্ট চিতে সে বিষয়ে সম্মতি জ্রাপন 


করিলেন । পুত্র সংসারী হইবে--একটি' স্থন্দরী নববধূ আসিয়া 
তাহার গৃহ-প্রাঙ্গগধ আলোকিত করিবে, ইহাতে কোন জননী 
অনন্ভিমস্ভ গ্রকাশ করেন? 

তুলসীদাসের বংশ খুব সম্্ান্ত এবং সে সময়ের হিসাবে সম্পত্তিশালীও 
কম নহে। গুরুদেবের শিষ্ভ-বজমানের পাওনা-গণ্ড। তাহার সমস্ত 
হইয়াছে, আর পিতার ত আছেই, এ অবস্থায় তাহাদের সংসার 
খুব ম্বচ্ছলে চলিয়া ষায়। তুলপী দশ কন্মেও বেশ স্থুপপ্ডিত এবং 
হুকন্্ী হইয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাকে কন্তাদান করিতে, 
এরূপ সর্ধগ্রণযুক্ত পাত্রকে জামাতা করিতে কার ন। ইচ্ছা হইবে? 
নুসিংহদান গোস্বামী জ্যোতিষ-শান্ত্রে স্থপপ্ডিত ছিলেন, তিনি 
অনেক স্থানে তুলসীদাসের জন্ত অনেকগুলি কন্তা দেখিলেন কিন্ত 
কোনটিই তাহার যনোমত হইল না, শেষে তাহার এক অস্তরঙ্গ 
দুস্থ শিষ্ত দীনবন্ধু পাঠকের. রূপবতী কন্যার সন্ধান পাইলেন, 
দীনবন্ধু দরিজ্রতা প্রযুক্ত কন্যাদায়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িয়া- 
ছিল। কনার রত্বাবলী অত্যন্ত বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছে, আর বিবাহ 
না দিলে চলে না কিন্তু দীনবন্ধু কোথায় “কি পাইবে, কন্যাদায়ে 
সামান্য অর্থও ত আবশ্যক? ব্রাক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিতে- 
ছিলেন, এমন সময় নুপিংহ্দান তাহাকে ভাকিয়া তুলসীর সহিত 
তাহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন ফরিলেন। তুলপী- 
দাসের ন্যায় সৎপাত্রে যে তাহার কন্যাদান ঘটিবে--ইহ1 গিনি 
স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এজন্য পুলকিত চিত্তে নিজেকে পরম 
সৌভাগ্যবান মনে করিয়া পাঠক মহাশয় গুরুদেবের কথায় স্বীকৃত 
হইয়া ৰলিলেন- প্রভু! আমার ভ কিছুই সংস্থান নাই, তুলনী- 
। ঘাসের জননীর আকাজ্ষা পূরণ করিতে পারিৰ কেন? 
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নৃসিংহদাস কন্তাদায়গ্রস্ত শিত্ুকে অভয় দিয়! বলিলেন--আগামী 
শুভলগ্নে বিবাহের আয়োজন কর, হুলপী দেবীকে সম্মত কর! 
আমার ভার রহিল। 

রত্বাবলীর কূপ কাচাসৌনার মত, দরিজ্বের কন্। বলিয়া তাহার, 
গুণও যথেষ্ট ছিল। 

বৃসিংহদাস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন_-রাজজযোটক মিলন হই- 
য়াছে, উত্তরকালে পতিপত্বী ধন্ম-ধনে বিশেষনপে ধনী হইবে, তবে 
আর কালবিলম্ব কেন? গুরুদেব হুলসীদেবীকে সমস্ত কথ। 
বলিলে- তিনি আর তাহার কথায় "ছ্বরুক্তি করিতে পারিলেন 
না। 

হুলসী দেকীও পুত্রের. বিবাহ দ্বিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া 
ছিলেন। এই নির্বান্ধব পুরীতে একটি নববধূ আসিয়া তাহার ঘর 
আলো করিবে, স্বখে ছুঃখে তাহার সহায় হইবে, সেবা শুশষ। করিবে, 
পাত্রী রূপসী হইলে তাহার তুলদীও গৃহবাসী হইবে--সে যে বড় 
শৌন্দর্ধ্য প্রিয়।. কোন বস্ সুন্দর দেখিলে সে যে একেবারে মোহিত 
হইয়। পড়ে; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, কোন হ্ন্দর মুখ দেখিলে 
সে যে সহজেই তাহাকে ভালবামিয়। ফেলে, প্রিয় বন্ধু ছুঃখীর স্থন্দর 
মুখ দেখিয়াই ত তুলসী তাহার সহিত এরূপ বন্ধুত্ব করিয়া মজিয়! 
গিয়াছে । গুরুদেব বলিয়াছেন--পাত্রীর রূপ কাচাসোনার মত, সর্বস্থলক্ষণ 
. সম্পন্না, অঙ্গ সৌষ্টব ও নিখুঁত, তবে পাত্রীর পিতা অতি দরিদ্র, কিছু 
দিতে পারিবে না। নাই বা দিতে পারিল, যাহার অথ নাই, তাহার 
কি কন্তার বিবাহ হইবে না? জননী গুরুদেবের কথায় তুলসীদাসকে 
বিবাহবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। তুলশীদাস জানিতেন--সংসারধর্ধ্ 
গ্রতিপালন করিতে হইলে সহর্শিণীর সাহাধ্য আবশ্ঠক। এখন. 
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না হয় জননী আছেন কিন্ত পিতার ন্যায় তিনিও যখন ইহ্সংসার 
ত্যাগ করিবেন, তখন ত সাহাব্যকারিণী একজন পাক। গৃহিণী ত এই 
মংলার-তরণীর দাড় ধরিবার জন্য আবশ্ক হইবে? যে গৃহে গৃহিণীর 
নতল হস্তের স্পর্শ নাই, সে গৃহ ত শ্রীভীন, শোভা মৌন্দ্্য তাহার 
কোথায়! | 

বখন সাক্ষাৎ দেবীসমা জননী ও পরম পূঙ্গনীয় পালনকর্তা 
গুরুদেব এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আর ভিন্ন মত 
করা উচিত নহে । ছুঃখীরামও এ সময় আপিয়া। যোগ দিল, সেও 
ননির্বদন্ধ অনুরোধে বলিল--ভাই তুলসী! ইহাদের কথা অবহ্লে! 
করিও না। তুলসীদাস আর কোন কথা কহিলেন না। 

একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে দীনবন্ধু পাঠকের রূপবতী কন্যা 
বত্বাবলীর সহিত তুলসীদামের শুভ পরিণয় কারা সম্পন্ন হইয়া 
গেল। পুত্র বধূর অলোক সামান্য রূপ-দৌন্দধ্য দর্শন ' করিয়া, 
পৃত্রের ভাবী. সংসার-অনাশক্তির মূলচ্ছেদ হইল ভাবিয়া হুলসী দেবী 
ননে মনে সুখী হইলেন ॥। রূপের মোহে এ জগতে মুগ্ধ নয় কে? 
জন্ম বূপ-সৌন্দর্ষ্যের ভিথারী তুলসীদান সখী হইলেন, বয়স্থা 
রূপনী অর্দাঙ্গিণী লাভ করিয়! তিনি পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়। পড়িলেন। 
এইবার পুন্রের সংসার ত্যাগের ভাবা আশঙ্কা মায়ের মন হইতে 
বিদুরিত হইল। হূলসী দেবী আবার সকল উৎকঠা দূরে ফেলিয়। 
পুত্র ও পুত্রবধূ সহ পূর্ের ন্যায় সংসার করিতে লাগিলেন । 

নৃসিংহদান হুলপী দেবীর ভাব দেখিয়া এবং তিনি পুত্র ও 
পুত্রবধূ পাইয়া স্বামী শোক অনেকাংশে ভুলিতে পারিয়াছেন দেখিয়! 
সন্ধষ্ট হইলেন। তিনি দ্বিব্দৌর বংশপরম্পরাগত গুরু, আত্মারাম 
সস্ত্রীক তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুলসী ও 
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রত্বাবলীকে দীক্ষিত করিয়। তিনি তার্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, 
এ মায়াময় সংসারে আর থাকিবেন না। যাহার মায়াক 
মোহিত হইয়া তিনি সন্ত্যাপী হইয়াও গৃহী সাঞ্জিয়াছেন। যাহার 
প্রীতি উৎপাদনের জন্য তিনি ত্যাগী হইয়াও োগ-বিলাসে এত- 
কাল কাটাইয়াছেন, এখন পেই প্রির়শিষ্ত আত্মারাম ত আর নাই, 
তবে আর কাহার জন্য এ বন্ধন। এক্ষণে স্বর্গগত আত্মারামের 
পুত্র ও পুত্রবধূকে দীক্ষিত করা তাহার কর্তবা, কারণ তাহা ন। 
হইলে তুলসীর চিত্তস্থির হইবে না; তাহার ভবিষ্যজ্জীবন ষে 
খুব সমুজ্জল, নৃসিংহদাস তাহা পূর্ধ্ব হইতে জ্যোতিষের দ্বারা অবগত 
হইয়াছিলেন । | 

রত্বাৰলী বযস্থা হইয়াই বিবাহিত। হইয়াছে, তারপয় একবৎসর 
হৃইল--তাহার কন্যাকালও উত্বীর্ণ হইয়াছে, অতএব এই সময়ে তাহা- 
কেও তুলসীব সহিত দীক্ষিতা করিতে পারা যায়, এইরূপ স্থির 
করিয়া নৃসিংহদাঁস হলপীর নিকট তাহাদের দীক্ষারধানের অভি প্রান 
প্রকাশ করিলেন। নুসিংহদাস তাহাদের সকল বিষয়ের কর্তা, 
তাহার কথার অন্যথ! করা কাহার সাধ্য নহে । ধর্্মকশ্মের বিষয় 
£তনি যাহা বলিবেন- তাহার উপর আর কথা কি? হুগলী দেবা 
অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহা! শিরোধা্য করিলেন। 

তুলসাদাস বহুদিন হইতেই অন্তরে মন্ত্র গ্রহণের আকাজ্। 
পরিপোষণ করিতেছিলেন কিন্তু নাঁনাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিভ 
হওয়ায় এতদিন তাহা গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
এক্ষণে সন্ত্রীক দীক্ষিত হইবেন--গুরুদেব ও জননী আদেশ করিমা- 
ছেন শুনিয়া ভুলসীদাস বড়ই পুলকিত স্বইলেন। 

"শুভদিন স্থির হইলে নৃসিংহদাস তুলসী ও রত্বাবলীর ক 
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তাহ।দের কুলমন্ত্র রাম নাম” প্রদান করিলেন। তুলমীদাসের কর্ণের মধ্য 
দরিরা যখন সেই স্বর্গীয় হুধার আধার কুলমন্ত্র মর্ষে গ্রবিষ্ট হইল, 
তক্তিবান তুলসীদাস তখন পুলকিত চিত্তে মুগ্ধ হইগ্না পড়িলেন। 
পিদ্ধ সাধক নুসিংহদাসের ন্যায় গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হ্ইয়া, সেই 
দ্বিক্ষরযুক্ত দিদ্ধ রামমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তুলসীদার্সের দেহ অনবরত 
ভক্তিরসে কণ্টকিত হইতে লাগিল, ভক্তির অত্যধিক আবেগে ভিনি 
যেন বাহজ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলেন, গুরুদেব যুবকের ভক্তি-ভাৰ 
দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন। তাহার বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইল, 
কালে এ বাজ হইতে ষে ফলবান বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, এক 
সময়ে স্ভাহার ছ্বারা পৃথিবীর মহৎ উপকার সাধিত হইবে 
ৰুঝিতে পারিয়া তিনি আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিলেন। সতী 
র্রাবলীও গ্রকুমন্ত্র লাভ করিয়া প্রাণপণে ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ 
করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু পাঠক কন্তা--জামাতার দীক্ষার দিন 
উপস্থিত ছিলেন, তিনিও উভয়ের ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই 
পুলকপৃণ হইয়। উঠিলেন। হুলসী দেবীর মনও সে আনন্দে 
নাচিয়া উঠিল, পুভ্রকন্ত। স্ৎপথগামী হইলে পিতামাতার মন 
স্বভাবতই এইবপ হইয়| থাকে। 

এইবার নৃসিংহ্দাসের সকল দিক মুক্ত হইল, তাহার সকল 
কর্তবা শেষ হইল দেখিয়! কয়েক মাস পরে তিনি তীর্থ .ভ্রষণের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চিরকাল একস্থানে বলিয়া কা্টাইলে 
আমার গারত্রিক কারের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তোমরা জার 
আমাকে এমন করিয়া বীধিয়া রাখিও না; আমি এইবার এ স্থান 
ত্যাগ করিব। বান্দাবাী সকলেই তাহা শি না হইলেও এই 
ষোগীৰরকে সকলেই মান্ত করিত, তাহার স্থান ত্যাগের কথ 
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শুনিয়া সকলেই দু:খিত হইল। হুলসী, তুলসী ও রত্তাবলী কাদিয়া 
আকুল হইলেন, দীনবন্ধু গাঠক তাহার গতি কি হইবে ভাবিয়া, 
গুরুদেবের পদে ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্তনা 
করিয়। ঝলিলেন--চিন্তা করিও না, ধশ্বপথে থাকিলে ভগবান রাম- 
চন্ত্র তোমাদের অর্বাঙ্ীন মঙ্ল করিবেন। যে মন্ত্র তোমাদের 
প্রদান করিয়াছি, নিষ্ঠাভরে, ভক্তিপ্লত হৃদয়ে ভাহা জপ করিলে 
সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। "রাম নামে” জীবের 
সকল আপদ-বিপদ বিদূরিত হয়। 

হৃসিংহদাম এইরূগে সকলকে সান্তনা প্রদান করিয়া, আগণ্ত- 
অভ্যাগত সকলকে স্সেহাশীর্বধাদ করিয়া একদিন গ্রাতঃকালে রাজা- 
পুর গ্রাম ত্যাগ করিলেন । গাখী মায়ার শিকল কাটিরা উড়িয়া 
গেল, পুনরায় ধর! দিবার আশ। দিয়া গিয়াছে কিন্ত গ্রকৃতির যুক্ত 
বাতাসে মায়া-শিকল কাটিয়া পাখী উড়িলে কি আর স্বইচ্ছায় 
ধরা দেয়, মায়ামুক্ক সাধু পুরুষ একবার পলাইতে পালে 
আবার কি ফিরিয়া আমিবেন? ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন ভাবিরা সকলে 
ছুঃখ সাগরে. নিমগ্ন হইল। 


চতুর্থ পন্ষিচ্ছ্েন্গ 
প্রণয় গঞ্চার 


“ভয়ে করলে ঘর চলে না" এই প্রবাদ'বাকাটা সকল দেশেই 
সমানভাবে গ্রচলিত। ইহার তাৎপর্য এই যে-যখন সংসারে 
বেশী লোকজন থাকে নাঁ-কাজকর্শের জন্য লোকের অত্যান্ত অভাব 
হয়_-তখন গৃহিণী ব। কর্ী হাড়ভাঙ্গা! খাটুনীর দ্বারা সংসারের 
আলয়-আশ্রয় দেখেন--পুত্র পরিজনের সেব! শ্ুশধায় দেহপাত 
করেন কিন্তু যখনই একটী হাত নুড়কুৎ ঘরে আমিয়! উপস্থিত 
হয়-__অর্থাৎ, পুত্র-পৌত্রাদির বিবাহ হইয়া একটা বধূ ঘরে আমে, 
তখন আর তিনি একাঁকিনী থাকিতে চাহেন না সেই সাহায্য- 
কারিণী রম্ণীটা কাছে না থাকিলে--ভাহার সংসার-কার্ধ্য যেন আর 
ভাল লাগে না। সে সাহায্যকারিণীটা যদি আবার বযস্থা বা 
উপযুক্তা হন-তাহা হইলে ত কথাই নাই; তাহাকে ছাড়িয়া 
থাকা যেন তখন দায় হইয়া উঠে। | 

সৌভাগ্যক্রমে হবলসী দেবী বযস্থা একটা বধু পাইয়াছেন--এত- 
দিন পরে তার প্রাণের তুলসীর বিবাহ হইয়াছে । বধুটা স্থরূপা 
এবং কর্শিঠা, রূপের কাঙ্গাল তুলমী বধুটার গ্রতি একান্ত অন্থুরকত, 
সে এতদিন গৃহবাসী .হইবে না--সংপার করিবে না বলিয়া এক- 
প্রকার ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, বিবাহের পর যখন সে বধুর রূগপ্তণে 
মোহিত হইয়াআবার সংসার করিবার অভিগ্রায় গ্রকাশ করিতেছে, 
তখন আর কেন বধুটীকে বাপের বাটা ফেলিয়া রাখা উচিচ্ছনয়? 


তুর্সতনীদখল ২৬ 


 ুলসী দেবী একটা শুভদিন দেখিয়া বধুটীকে ঘরে আনিলেন। 
তাহার ত বয়স হইয়াছে--কোন্দিন শমন দূত আগিয়। তাহার 
মহা প্রস্থানের হুকুম জারি করে-_-এই সময় বধুটীকে সংসারকার্ষো 
হৃনিপুন! করিয়া যাইতে পারিলে, ছেলেটার পক্ষে অনেক ভাল 
হয়, বধূটী ছুঃখের সংসার স্খে চালাইতে পারিলে ভবিস্াতে 
তুল্সসীকে আর নংসার-সংগ্রামে হাবড়াইয়! পড়িয়। চারিদিক অন্ধকার 
দেখিতে হইবে না। স্ত্রীলোকই ত সংসারের সার--তাহার হাতেই 
ত ইহার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে? পুরুষ যতই অবুঝ 
হউক, স্ত্রী স্ুবুদ্ধি সম্পয্না, পাকা হইলে সংসারের সকল কষ্ট নষ্ট 
হইবে? তিনিও ত অতি অল্প বয়সে স্বামীর ভাঙ্গা সংসারে ঢুকিয়া কেমন 
স্থনরভাবে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন--কালে তাহাকে কেমন সুখের 
আম্পদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সকল চিন্তা করিয়া হূলসী 
দেবী. বত্বাবলীকে হাতে ধরিয়া সমগ্ত গৃহকন্ম শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। 

তুলসী, চিরকালই সৌন্দর্য্য প্রিয়, ভাল চেহারার লোক দেখিলে 
মে আগেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বসে-কাছে কাছে 
থাকিয়া! তাহার মহিত সন্ভাবের আদান প্রদানে আত্মীয়তা! করিয়া 
ফেলে। পে নিজে বড় রূপবান -তাই রূপের সহিত মাখামাখি কর! 
তাহার অত্যন্ত অভ্যাস--এই রূপের জন্যই দুঃখীরামের সহিত তাহার 
এত সৌহছ্য। 

যেদিন হইতে রত্বাবলী গৃহে আনিয়াছেন, সেইদিন হইতে তুলসী 
আর বাড়ী ছাড়া হন না-_বাত্রে পরের বাড়ী শুইতে যান না। 
অনবরত ঘরেই থাকেন, ঘরের কাজকন্্ করেন, বাজারে যাওয়া_ 
জিনিষপত্রাদি &রিদ করা, মুর লইয়া বাগানের আওলাৎপত্র দেখা. 


২৭ .. তলত্নীলগান 


প্রভৃতিভে মন দিয়াছেন, যজমান বাড়ী কাঙ্গকর্খ পড়িলে বন্ধু 
হ'খীরামের সহিত তাহা! আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিতেছেন। 
অর্থের আবশ্যক হইয়াছে_-এখন ত আর বপিয়া, থাকিলে চলিবে 
না? তবে জমান বাড়ীর পাওনা-গণ্ডা তিনি পুর্বে ন্যায় বন্ধু 
ছুঃখীরামকে কিছু কিছু দিতেন_যাহাতে তাহার সংসার চলে। তুলসী- 
দান সে বিষয়ে একদিনও কৃপণতা বা টানাটানি করেন* না। 
পরোপকার যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ধশ্ম--তাহা তিনি বিশেষ করিয়া 
গুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। চরিত্রই মানবের অমূল্য 
সম্পত্তি-ইহার অপব্যবহারে মান্য যে পশুত্ব গ্রাপ্ত হয়--নৃসিংহদাস 
তাহা তাহাকে প্রাণগীণে শিক্ষা দিস গিয়াছেন--তীহারই শিক্ষা্ুণে 
তুলসীর চরিত্র চিরদিন নিপ্বল-খখাটা সোনা। 

পুত্রকে সংসার কাধ্যে এরূপভাষে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া 
জননীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। ছুঃখী৪ তাহার মাতু- 
লানী তুলসীদাসকে সংসার কার্যে মত্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ 
সখী হইলেন। ছুলসীদাসের খাইয়াই যে ভাহারা মান্গষ; কোন 
কিছু ভাল দ্রব্য পাইলে তিনি যে তাহাদের না দিয়া খান না-- 
এহেন পরমোপকারী সংসারবিরাগী বন্ধুকে বিশেষভাবে সংসার কার্যে 
মস্ত হইতে দেখিলে কার না আনন্দ হয়? 

যাজ্যক্রিয়াই তুলপীদাসের উপজীবিক1--রাজাপুর গ্রামের অধি- 
কাংশ ব্রাঙ্মণই . তাহার যজমান-কাজেই ইহাদের পৌরহিত্য করিয়া 
তুলপীদাসের মংসার বেশ ন্বচ্ছলে চলিয়া যাইত; মঙ্গে সাথে 
থাকিয়া ছুঃখীরামেরও কোন অভাব হইত না। প্রতিদিনই জমান 
বাড়ী ছুই একটা কাজকর্ম ত থাকিতই; পূজা পার্বণে তাহা এত 
বেশী হইত যে দুইজনে সমস্তদিন ষজমান বাড়ী ঘুরিলেও 


তর্পস্লীঙ্গাস্ন ২৮৮ 


ফুরাইত না-ছুই একজন নৃতন লোকও নিবুক্ত করিতে 
হইত। 

এইসকল কাঙ্জকর্ সারিয়া9 তুলসীদাস প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা 
অধায়ন করিতে ন--শাস্তগ্রন্থ পাঠ, দেবদেবীর বিষয়ে জ্ঞানলাভ তাহার 
জীবনের ব্রত ছিল। নৃতন নূতন শান্ত্রপাঠে তাহার আম্ুরক্তি 
অত্যন্ত, প্রবল ছিল। তখনকার দিনে যেখানে যত নৃতন পুথি 
পাওয়। যাইত--তুলসীদা তাহা সংগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। 
অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি প্রত্যহ ব্রাঙ্মণের নিত্যকশ্ন সন্ধা 
আহ্বিক করিতেন--তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া আহারাদি 
করিতেন। গ্চ 

বধুমাত। উপযুক্ত হওয়ায় হুলসী দেবী সংসার কাধে একটু 
আসান পাইয়াছেন। এখন আর তাহাকে তন খাটিতে হয় না 
সমস্তই রত্বাবলী ভতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া শাশুড়ী প্রীতি 
সম্পাদন করেন। এই নাখান্ত দিনের মধ্ো রত্বাবলী সংসারকাধ্ো 
বেশ স্থনিপুণা হইয়াছেন । পাড়ার অপরাপর স্ত্রীলোকের! তাহ! দেখিয়া 
খুব তারিফ করে--শিক্ষয়িত্রীর বাহাছুরী দেয়। পাকা হাতের 
প্রাণখোলা শিক্ষা না পাইলে কি একজন নৃতন লোক এই নামান্য 
দিনের মধ্যে এমন কর্মকুশল। হইতে পারে? 

পুত্রবধূর প্রশংসা শুনিয়া! শাশুড়ীর প্রাগ পুলকিত হইত। এবার 
থেকে বৌমা যে নিজে সংপার করিতে পারিবে করণীয় 
অকরণীয় বুঝিয়া লইতে পারিবে-সমে বিষয়ে আর কোন মন্দেহ 
নাই; কাজেই তিনি এখন একটু অবদর লইয়া আপনার 
পরকাল চিন্তায় মন দিয়াছেন, প্রাণারাম রামনাম জপে এখন 
দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিতেছেন। 


২৯ তুলসী 


সংসারের রম্ধন--ম্বামীর পরিবেশন, তিনি কিসে স্তধী হন, কিলে না 
হুন, প্রভৃতি দর্শন, এখন রত্বাবলীরই কার্ধ্য হইয়াছে। বধূ উপযুক্ত হইলে 
শাশুড়ী আর সংসার কার্যে তত অগ্রসর হন না। রত্বাবলী একে 
হুরূপা-সুন্দরী_-তাহাতে নৃতন যৌবনের প্রবল তরঙ্গে আবার মে রূপের 
সৌন্দধ্য এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে দ্রেখিলে নয়ন ফিরান যায় নাঁ_ 
কামভাবে দেখিলে- ইহা প্রথর অগ্নিশিখার ন্যায়; আর জননী 
ভাবে দেখিলে-ইহা! অতি রমণীয়, কমণীয়--বাতসল্য ভাববিশিষ্ট। 
রত্বাবলীর রূপের গুঁজ্ল্য আছে--কিন্তু তীব্রতা নাই; সে বহ্কিম নয়নে 
কাম কটাক্ষ নাই, অতি মধুর ন্িষ্ষোজ্জল--শান্তভাব, দেখিলে 
কামের বদলে প্রীতি-ভক্তির উদ্রেক হয়। 

রূপের পাগল তুলসীদাস প্রণয়িণীর এই রূপ দেখিয়া--তাহার 
রমণীয় বরাঙ্ষে যৌবন ভাতি বিভাপিত দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়। 
পড়িলেন। এত রূপ--এত গুণ, তথাপি অহঙ্কার নাই-ীাহার 
এই বৃহৎ সংসারে আপিয়া--সমন্তদিন হাড়ভাঙ্গ! পরিশ্রম করিয়া 
রত্তরাবলা একদিনের জন্তও ছুঃখ প্রকাশ করেন না--একদিনের জন্য 
কোনগ্রকার অভাব অভিযোগ তাহার মুখে শুনিতে পাওয়। যায় 
নাও দরিদ্র পিতার ঘরে প্রতিপালিতা! সতী, স্বামীর স্বচ্ছল সংসারে 
আসিয়া স্বভাবের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য করেন নাই--যা পান তাই 
খান--যা। পান তাই পরেন? মরি ম্র--এমন স্ত্রী না হইলে কি তাহার 
দ্বারা সম্পার উজ্জল হয়) এমন কর্মকুশল। পত্বী না হলে কি হিন্দুর 
সংসার লক্মীর আবাস ভুমি হইয়া চিরশাস্তির আগার হইয়! 
উঠে? পা | 

তুলসীদামও যেমনি স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ; রত্বাবলীও তেমনি স্বামীর 
অতুলনীয় রূপ-জ্যোতি, সেই বরাঙ্গে ধর্শের পবিত্র ভাতি দেখিয়! 
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আপনাকে ধন্ত জান কগ্তেন। তাহার ন্যায় দরিদ্রের কন্য| যে 
এমন মহদ্ংশে--এমন সুশিক্ষিত হন্দর স্বভাব সম্পন্ন স্বামীর অস্কশো উ? 
বদ্ধন করিবে, তাহ! স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই; গুরুদেবের অশেষ 
ফ্কপায়ই তাহার এইরূপ মৌভাগ্যোদয় হুইয়াছে। শাশুড়ার অরুত্রিম 
আদর যত্বে এবং স্বামীর অতুলনায় ভালবাসায় রত্বাবলী বারপর 
নাই স্বথে হ্বচ্ছন্দে সংসার ষাত্র! নির্বাহ করিতে লাগিলেন। একজন 
আর একজনকে ন| দেখিলে থাকিতে পারে না,_ বিশেষতঃ তুলসী- 
দাস রত্বুবলীকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। -ইহাতে 
সকলে তাহাকে স্ত্রীর একান্ত বশংবদ, স্ত্ণ বলিয়া অসাক্ষাতে কত 
নিন্দ] করিত; ছুঃখীও সময়ে সময়ে তামাসা করিয়া বলিত - ভাই । 
এত ভাল নয়! রূপ যৌবন নিশার স্বপন। 

তুলসী সে কথায় হাপিয়া বলিতুক জাঁন ভাই! এরপে কিরূপ 
'একটা। মাদকতা আছে-যেন নেশার বশতৃত হয়ে পড়েছি--না দেখলে 
খাকৃতে পারি না। 

দুঃখী বন্ধুর ভাৰ দেখিয়া কোনপ্রকার নিরুৎসাহিত করিত না__ 
একেত ভাঙ্গা মন যোড়৷ লাগিয়াছে। তুলসীর ত সংসার করিবার 
কোন আশাই ছিল না; খন হয়েছে-তখন একটু ভাল করেই 
হউক, সে বলিঘ--ভাই ! প্রথম প্রথম ও রকম হয়েই থাকেন 
আমি তামাসা করে বল্ছি বলে কিছু মনে করো না 
বৌদির কাছে প্রকাশ করে ষেন আমান গালাগালি খাইও 
না! | 

তুলসীর এইকূপ অতিরিক্ত পত্ীপ্রেষ দেখিয়! পাড়ার লকলে ধাছাই 
বলুক--জননী বা ছুঃখীর মাতুলানী কিছু বলিত্ক না।-তৃলসী থে 
এমন হয়েছে-- এই জ্ঠাহার| ভাগ্য বলিয়া নে করেন- নতুৰ। 
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বিগড়াইগ়াইত গিিয়াছিল--সাধু সাজিয়৷ সংসার ত্যাগের উপক্রম 
করিতেছিল। বন্ধুবর ছুঃখীরাম কেবল সময়ে সময়ে হাপি তামাসা করিয়া, 
কত পরিহাস রলিকতা করিয়া তাহাদের প্রণয় বন্ধন আরও দৃঢ়তর 
করিবার জন্য প্রয়াম পাইত। 


পণ্ওম পলিচ্্ছে্গ 


পতিপত্বী 


ছ্ব্বরাগমনের পর ছুই তিন বংমর হইল-বধু শশুরালক়ে আসি- . 
য়াছেস-আর পাঠাইবার নাম নাই। কন্যার জননী কত কান্নাকাট 
করিতেছেন-_ দীনবন্ধু কত পত্র লিখিতেছেন কিন্তু তুলসীদাস তাহা 
গ্রাহ করেন না। আপনার দোষ ঢাকাইয়া--স্ত্রীকে ছাড়িয়া, ভাহার 
বিরহ সহ করিয়া ধে তিনি থাকিতে পারিবেন না-সে কথা না 
বলিয়া বলিতেন-মা, অত্যন্ত বুদ্ধ! হয়েছেন-_তীার কষ্ট হয়--গেবাঁ 
শুশ্রষা হয় না--এইজন্য কেমন করিয়া পাঠাই বলুন; বিষে 
তার জন্যই করা! নতুবা আমি ত সংসার কর্ষো না বলেই 
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কেবল তার চক্ষের জল দেখেই ত আমাকে 
বাধ গড়তে হলে! । 

এ ৰথা সকলেই জানে যে তুললীদা চিরকাল লংসারে 
বিভৃক-কেবল গুরুর আদেশে এবং জননীর কষ্টের বন্য তিনি 
বিৰাহ করিয়াছেন। তথাপি দীনবন্ধু গৃহিবীর অকুরোধ ভ্বানাইজা 
বাবা । ছুই ভিন দিনের জন্য পাঠাইয়া দাও, বলিয়া কত্ত অনু- 
রোধ করিতেন, লোক পাঠাইতেন, কিন্তু লমতাই বৃথা, ভুলসীধাম তাহা, 
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শুনিতেন না। রত্বাবলীও ছুই একদিনের জন্য স্বামী-সোহাগে 
বঞ্চিতা হইয়৷ পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া আদিবের 
বলিয়া, যাইবার জন্য কত জিদ কফিতেন। তুলসীদাস কিন্তু সে 
কথা কানে করিতেন না, ছুই একটী মিষ্ট কথা বলিয়া, ছুই একটা 
সোহাগের, আদরের আভাস দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন। 
এরূপ আদরে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন্‌ হিন্দু স্ত্রী 
আর রত্বাবলী আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইলেও সময়ে সময়ে 
পিতামাতার জন্য মরমে মরিয়া থাকিতেন--কিন্তু পাছে স্বামীর 
কোনপ্রকার মনোকষ্টের কারণ হইতে হয় বলিয়া__তাহা প্রকাশ 
করিতেন ন1। 

পাড়ার অন্যান স্ত্রীলোকেরা তুলসীর কাণ্ড কারখান! দেখিয়া_ 
নব বধুটার প্রতি অন্যায় অত্যাচার দেখিয়। বলিত-_হারে তুলসী। 
বিয়ে করলে কি আর ঘর চলে না, এতদিন কি করে চল্তো 
বাবা, তেমনি করে না হয় দুই চারদিন চালা না আহা! 
ছড়াটা মা-বাপকে দেখতে না পেয়ে যেন মুস্ড়ে গেছে_ছুই তিন 
বছর প্ররে কার না জন্মভূমি দেখতে, বাপমীকে দেখতে সাথ 
হয়-এত আর খতেপত্রে লিখে দেওয়। নয়--যে জান্‌ বিক্রী কর্তে 
হয়েছে? 

তুলসীদাস সে কথ শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না--আম্তা 
আম্তা করিয়া পেস্ান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। 
তুলসীদানের ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই ধিক্কার দিয়া বলিত-_ 
এমন মাগ মুখ পুরুঘও ত দেখিনি বাবা। বিয়ে আর কারু কখন 
হয়নি-না অমন সুন্দরী ষাগ কেউ কখন পাক়নি-ছোড়াটার সবই 
অনাস্থষ্টে একগুয়েমী, ম। ত অমন নয়-দে ত পাঠাতে রাজী আছে। 


৩ তুকলঙ্দীলপ্ষ্ন 

ছোড়াই যত নষ্টের গোড়া । আমাদের অযন ভাতার হলে একৰার 
দেখে নিতৃম। রত্বাবলী মুখচোরা হাবাগবা মেয়ে, তাই অত সহি 
করে। আমরা হলে অঙ্গন ভাতারের ভাত খেতৃম না! ওমা, কেন 
প্লাস খৎ পিখে দিইনি ড? 

অনেকদিন আসিয়াছে একৰার না পাঠালে ভাল দেখায় না; চিঠির 
উপর চিঠি আমিতেছে--ষউও মুখ ভার করে রয়েছে। সত্যি ত তার! 
মেয়ে বেচে খায়নি! কিন্তু তুলসী থে একগুয়ে ছেলে, নিজের মতে 
পাঠালে কি জানি কি করে বস্বে। হুলশীদেবী নিজেও কিছু করিতে 
পারেন না। পুত্রকে কত বুঝাইতেছেন বলিতেছেন--বাবা ! ছুই 
একদিনের জন্য একৰার পাঠিয়ে দে, ভারপর না হয় নিয়ে আপিস্‌, 
আহা, বাপমায়ের প্রাণ ত, এতদিন না দেখে অস্থির হয়েছে ? 

তুলসীদান তাহার উত্তরে বলেন_-যা! জরু, গরু, ধান--ছ্িন 
রাখবে আপন বিদ্যমান--এই তিন জ্রব্কে আপনার সম্মুখেই রাখতে 
হয়। বউত তোমার এখন ছেলে মানুষ নয় যে বাপেরবাক্কী গিয়ে 
বসে থাকবে । আর বাপ মা মেয়ের বিয়ে দেন কেন--নিজে 
সাবধানে রাখতে পারবে না বলেই ভ? লোকে ঘা বলে বলুক-_ 
তাদের কথা তুমি শুনো না! 

হুলসী। লোকের কথা কি বাবা! তোর শ্বস্তরের বড় অস্থখ, 
এ সময় না পাঠালেই নয়? 

তুলসী। এ কথা তোমায় কে বল্পে? 

হুলসী। এ দেখনা--আজ &ঁমাবার একখান! পত্বর এসেছে আর 
ওপাড়ার কলমী দিদি কার মুখে শুনে এসে আমায় বল্ছিল, বউয়ের 
বাপের বড় বেয়ারাঙ্--এ সমম্ন ন! পাঠালে. কি ভাল দেখাক বাবা! 
তার! ছুই চারদিনের মধ্যে গান্ধী নিয়ে আস্বে ! 
0৩3 
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তুলদী। সে তখন দেখ! যাবে_তুমি কারু কথায় কাণ দিও 
না।-_বলিক়া তিনি ছুংখীরামের সহিত বেড়াইতে গেল। .. 

রত্বাবলী এখনকার মেয়ের মত মুখরা মেয়ে নহে। সে প্রাণ 
থাকিতে স্বামীর যৃখের উপর কথা কহিতে পারবে না-তাহার 
অঙ্নন্তে কোন কাজ কর্তে পারবে না। ম্বামী সাক্ষাৎ দেবতা_ 
তাহার উপর কিকোন কথা চলে! কোন প্রকার শক্ত কথা কয়ে 
ত্রাঙ্থার প্রাণে কষ্ট দিলে ষে তার পাপ হবে? একাজ সতী রত্বাবলী 
প্রাণ থাকিতে করিতে পারেন না। 

রাজাপুর গ্রামে কোন হাট-বাজার ছিল না। বান্দ: জিলার 
নদী তীরে সপ্তাহান্তে হাট বসিত। গ্রামবাসিগণ সপ্তাহের মত সমন্ত 
আবশ্টক ব্রব্যাদি এ হাট হইতে কিনিয়া আনিত। আগামী 
কল্য হাটের দিন। তুলসীদাস কি কি ভ্রব্য দরকার স্ত্রীর নিকট একটা 
কর্দি লইয়া দুঃখীর বাড়ী গিয়াছেন--সে কাল হাটে ষাইবে কি না? 
কিন্তু মা বলিলেন_হাটে কাল যাইতেই ইইবে-বউমার কাপড় 
নাই, কিন্তু ছইজনেই  ষাইলে চলিবে না। রহিমপুরের রামচন্দ্র ছুবে 
বাগের শ্রাদ্ধ করিবে-_-তাহার বাটীতে একজনকে যাইতে হইবে । 

তুলপী বাটা আসিয়া মার মুখে এ কথা শুনিয়া বলিলেন -- 
তৰে হুঃখীই শ্রাদ্ধ করাইতে ষাইবে। আমি হাটে যাইব--কাপড় 
চোপড় কিন্তে হলে মে ত পারবে না! 

বউয়ের কাপড় নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিবে। অন্য 
কেছ কি মনের মত কাপড় কিনিষ্ঠি পারিৰে? তুলসীর নিজের 
একটু পছন্দ ছিল--নিতাস্ত হিন্ৃস্থানীর মত থাকিত্ত না। পয়সা আছ, 
নিতান্ত গরীবয়ানা চালে তিনি চালিতে পারিতেন না। তিনি জানিভেন 
“যা দিবে অঙ্গে ভাই যাবে সঙ্গে-_অর্থের সবব্যহার করা, ভাল 
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করিয়া খাওয়া-পরা করাই তিনি ভাল বুঝিতেন-ক্ষের মত অর্থ সঞ্চয় 
করিয়৷ নিজেদের আত্মারামকে কষ্ট দেওয়া! তিনি মহাপাপ বলিয়! 
মনে করিতেন, কেবল যে নিজের জন্য এক্প করিতেন তাহা! 
নহে--অধীনস্থ জনগণের জন্যও তাহার এরূপ ব্যবস্থা ছিল। 
তুলসীদাস অভাবে দান করিতেন--কেহ কষ্ট পাইলে তাহার প্রতিকার 
জন্য প্রাণপণ করিতেন কিন্তু বাহাছুরী লইবার জন্য লোক জানা 
জানি হইতে দিতেন না। সকল ধশ্ম অপেক্ষা দান ও দরিদ্র সেব 
যে শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ভদন্ুদারে 
কাধ্য করিতেন। তীহার জীবনে এইটী প্রধান গ্রণ ছিল। কলমী 
আনিয়া পিতার পীড়ার সংবাদ দিয়াছে_-তাহার অবস্থা খারাপ; 
উত্টিতে বদিতে পারেন না, তাই একবার রত্বাবলীকে দেখিতে 
চাহিয়াছেন। কি জানি যদি ভাল মন্দ হয়-_তাহ! হইলে ত পিতার 
সহিত এ জন্মে আর দেখা হইবে না। কথা শুনিয়া অবধি রত্বাবলীর 
প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়াছে; পিতার এমন নিদান অবস্থ। শুনিয়। 
কাহার না মন থারাঁপ হয়? তাই তিনি রাত্রিতে শষ্যার আশ্রয় 
গ্রহণ না করিয়া বিরসবদনে ঘরে একধারে ৰ্াসিয়া ভাবিতেছেন। 
স্বামী ঘরে না আসিলে, তীহার পদসেব| না করিয়া ত শুইতে 
পারেন না? 
রাষচন্ত্র ছুবের পিতৃশ্রাদ্ধে ছুঃখীকে নিযুক্ত করিয়! তুলসীদান 
অনেক রাত্রে বাড়ী আসিলেন।--রত্বাবলীকে অমন বিরসবদনে বসিয়। 
থাকিতে দেখিয়া তাহার প্রাণে আঘাত লাগিল। পত্বীর শুষ্ক মুখ 
তুলসীদাস প্রাণান্ত্েও দেখিতে পারিতেন না। গৃহে প্রবেশ করিয়াই 
বলিলেন--রত্ব | অমন করে বসে রয়েছ, এ কি কাদছো। নাকি? 
রত্বাৰলী আত্মসন্বঃণ করিয়া বণিলেন--কই না, তবে মনট। বড় 
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খারাপ হয়েছে; বাবা কেমন আছেন, সংবাদ না| পেলে স্ুস্থির 
হতে পারছি না? তুমি না হয় ছুই একদিনের জন্ত পাঠিয়ে দাও 
আমি কি আর বেশী দিন থাকবো? 

তুলসীদাস বলিলেন__বত্ব | তাতো! জানি; কিন্তু আমি ছুই 
একদিন ছেড়ে দিতেও পারি না-কেন যে এমন হয়--তাত বলতে 
পারি না, আরও ত অনেকের বউ আছে, কই তারা ত এমন 
করে না! হিন্দুস্থানীর মত শ্বামী এক দিকে স্ত্রী এক দিকে কত 
'দিনধরে পড়ে রয়েছে খোজ খবর নাই। রত্ব! গুরুদেব থে 
আমাকে কি রত্ব দিয়ে গিয়েছেন তা বুঝতে পারি না! এত লোক- 
লজ্জা! পেয়ে ও আমার কিছু লজ্জা হয় না!” 

রত্বাৰলী স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসা বুঝিতে পারিয়াছিলেন-- 
তুলসীদাস ষে তাহাকে প্রাণ দিয়! ভালৰাসে--তিনি রত্বাবলীর 
প্রণক্স-সাগরে ডুবিয়। গিয়াছেন-_-তাংা রত্বাবলীর জানিতে বাকী 
নাই। এইজন্ত রত্বাবলীও নিজের অস্তিত্ব কিছুমাত্র রাখেন না-- 
তিনিও স্বামী-সাগরে একেবারে আত্মহারা--একেবারে তন্ময়! কিন্ত 
কি করিবেন--ষাহার জন্ত তাহার এত সুখ-এত শান্তি-_-সেই 
পিভামাত্তাকে একবার চক্ষের দেখা না দেখিলে ষে পতিত হইতে 
হইবে! কাজেই আর দুঃখ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একবার 
পিতৃভবনে যাইবার প্রার্থনা করিলেন। 

তুলসীদান বলিলেন--পআচ্ছা! কাল হাট্‌ থেকে এসে আমি 
একৰার নিজেই যাইব। তাহার অবস্থা যদি একাস্তই শোচনীয় 
হয়ে থাকে_-তা হলে বাড়ীতে আসিয়া! তোমায় রাখিয়া আদিব। 
ৰথার্থ হলে পাঠাতে হবে বৈকি! 
. শ্বাধীর মন নরম হইয়াছে দেখিয়া রত্বাবলী আর কিছু বলি-, 


৩৭ ূ তুল্নসীঙ্গা্স 
লেন লাঅতীব আগ্রহের সহিত পদসেব। করিতে লাগিলেন। 
, মে কমনীয় স্পর্শ সুখে সত্বরই নিদ্রা আকর্ষণ হইল। তুলসীঙগাম 
নিত্রিত হইলে সতী পতিচঠরতলে শয়ন করিয্বা দিবসের আস্তি 
দূর করিতে: লাগিলেন । 


ব্বন্ঠ পলিচ্ছ্ছেচ্দ 
অদর্শনে 


প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই তুলসীদাস হাটে চলিয়া গেলেন। 
কারণ সকাল সকাল ফিরিয়া আহারাদির পর আবার ধরমপুরে 
তাহার শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে--তথাকার সঙীক সংবাদ না দিলে 
রত্বাবলী যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। স্ত্রীর, প্রাণে 
আনন্দদান কর! যে তাহার অবশ্ত কর্তব্য কশ্ম। দুঃখীরামও ষজ- 
মান বাড়ী শ্রান্ধ করিতে গিগ়াছে। অনেকদূর--প্রাতে. বাহির না 
হইলে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিছে না। 

রত্বাবলী প্রাতের কাজকর্খ সারিয়! রগ্ধনশালায় প্রবেশ করিবেন, 
এমন সময় ধরমপুর হইতে একজন লোক আসিয়া ডাকিল--”বাড়ীতে 
কে গা, আমি ধরমণুর থেকে আস্ছি।” পরিচিত স্বর শুনিয় 
রত্বাবলী একটু অগ্রসর হইয়া দরজার নিকট গমন করতঃ বলি- 
লেন-" করেও বলদেত কাকা! এন, এস!” 

বলদেত বাটাতে প্রষেপ রুরিয়া বলিল--"রতন! তোর শ্বাশুড়ী 
কোথায়? তাকে একবার ডাক, তোকে এখপি দ্বেতে হবে, তোর 
ন্বাবাধ বড় র্যায়বাম-দেরী করলে আর দেখ! হনে না।” 
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হুলসীদেবী বাটীর মধ্যে গো-গৃহে গো-সেবা করিতেছিলেন। 
পর্‌ পুরুষের কথা শুনিয়া এবং বউ-মা তার সহিত কথা কহিতেছে 
দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন-বলদেত্ত তাহাকে নমস্কার করিয়। 
বলিলেন--“মা ! আমি তোমার বেইবাড়ী থেকে আস্ছি; তোমার 
বেইাইয়ের বড় শক্ত ব্যায়রাম। মেয়েকে একবার তিনি শেষ--দেখা 
দেখতে চান-্-দেরী করে গেলে বোধ হয়--আর দেখ! হবে না।” 

হাজার হউক স্ত্রীলোকের প্রাণ, বেহাইয়ের অবস্থা শুনিয়া 
হুলসীদেবী ছল ছল নেত্রে বলিজেন_-“তাইত বাবা! তা তুলসী 
ত বাড়ী নাই, সে সকালে হাটে গিয়াছে! এখন উপায়?” 

রত্বাবলী পিতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা শ্ুনিয়৷ ঘরের কোণে 
বলিয়া মৃদু চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন। তুলসীর বাড়ীতে 
কুটুত্ব আসিয়াছে শুনিয়া ছুঃখীর মামীও আসিয়া উপস্থিত হইল 
এবং দীনবন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত শুনিয়া ছুখ করিতে লাগিল। 

বলদেন্ত সমস্ত কথা শুনাইয়া বলিলেন--“আপনি এখনি একবার 
রতনকে পাঠিয়ে দিন, আমি পাক্কী নিয়ে এসেছি। 

সুলসীদেবী বলিলেন-_"তুমি যেরূপ অবস্থা বল্ছে! তাতে ত 
পাঠিয়ে, দেওয়া উচিত, আমার আদৌ অনিচ্ছা! লাই । কিন্তু ছেলে 
যে গৌয়ার গোবিন্দ বাবা, সে কার কথ| শুনে না; বউ অন্ত 
তার প্রাণ, যেমন বিয়ে কর্কে না কর্ষে না করেছিল, স্ত্রীলোকের 
নাম শ্তনলে জলে উঠতো, এখন তেমনি হয়েন্ডে! এসে যদি বৌকে 
দেখতে না পাতা হলে একটা অনর্থ বাধিয়া বস্বে,-ভাত 
তে! খাবেই না, হাড়ী-টাড়ী ভেঙ্গে একেক্কার করবে । এখন আমি 
কি করি বাবা ৰল?” 

'ুঃখীর মামীও দুঃখ করিতে করিতে বলিল--*দিদি, এ জবস্থঃ 


৩৯ তুলঙস্লাপাতন 


শুনে না পাঠালেও ভাল দেখায় না; তুমি আর অমত করে! 
না, সেষা করে তা কর্ধে, এখন কৃটুদ্বের মান রাখ ।” 

কথাট। অপর একজন সমর্থন করিল দেখিয়া বলদেত্ বলিল-- 
“আমি এত করে অনুরোধ কর্তেম না, তবে নাকি ফুলে! ফ্াপ।,- 
জর, তার উপর গেট ছেড়ে দিয়েছে--কাকার নিদান অবস্থা-- 
এ যাত্রায়ে রক্ষা পান--এমন বোধ হয় না-_-এইজন্ত এত অন্থরোধ, 
নতুবা সোমত্ত মেয়ে শবস্তরবাড়ী থাক্বে--এর আর আশ্চর্য কি! 
আর তাকে নিয়ে যাবার জন্তই বা এত জোর জৰরদন্তি কেন? এক- 
মাত্র মেয়ে, মৃত্যুকালে দেখা না হলে চিরকালের জন্ত একটা 
ছুঃখু রয়ে যাবে।” 

ফত্বাবলী আর থাকিতে পারিলেন না প্রাণ ফাটা দুঃখে কানু 
হইয়া শ্বাপ্ড়ীর পায়ে ধরিয়া বলিল--“মা! তোষার পায়ে পড়ি, 
তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও, একটীবার বাবাকে দেখে আসি, যদি 
তোন একটু ভাল হন--তাহা হইলে আমি ছু'চার দিনের মধ্যে 
চলে আস্বে!, তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলে! ।” 

হুলসী।--আমি কি অমত কচ্ছি মা, কি খুনে ছেলে ভাত 
জান--এসে দেখতে না পেলে--ষেরূপ বদরাগী, বিষম কাণ্ড একটা 
না করে ছাড়বে না। 

রত্কাবলী তথাপি পায়ে ধরিয়া! কাদিতে লাগিলেন। ছুঃখীর মামীও 
বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিল--“দিপি, কপালে ষা থাকে তাই 
হবে। তুমি কুটুম্বের ছেলের অপমান করে! ন1--কপাল নাঃ 
পাঠিয়ে দাও।* | 
ূ এদিকে বাহিরে পাক্কীর বেহারাগণ হাকাহাকী করিতে লাগিল। 
টাকার করিয়। বলিতে লাগিল-বাবু! এক রাজ্যির পথ যেতে 


তুঈসীদাঙ্স ৪ 


হবে, আর দেরি করলে হবে না-আমরা নাইবার বেলার ভিতর 
পৌছে দিয়ে অন্য কাজে যাব, এই কাজটা নিয়ে সমস্তদিন থাক্লে 
ত আর চলবে না? হাকাহাকী শুনিয়া আশে পাশের আরও দুই এক- 
জন বয়ন্থ। ভ্্রীলোক আসিয়। জমায়েৎ হইয়া বলিল--“কিগে! খুড়ি, 
আত ঘে দোরের গোড়ায় পান্ধী খাড়া দেখ ছি--বৌমাকে নিতে 
এসেছে' বুঝি? আহা বেশ বেশ, অনেকদিন এসেছে, একবার 
পাঠিয়ে দাও, বাপমারও ত চক্ষের দেখার সাধ আছে। 

বলদেত্ বলিল--“তার জন্যে নয় গো, রতুর বাপের বড় ব্যায়- 
রাম, এখন যায়-তখন যায় হয়ে রয়েছেন, বুঝি মেয়ের সঙ্গে 
দেখ করবার জন্যই প্রাণটি এখনও ধড়ে রয়েছে । তা যেরকম দেরী 
হচ্ছে বোধ হয--আর দেখা হয় না” 

“যা বল কি” বলিয়া স্ত্রীলোকটি শিহরিয়া উঠিয়া ' বলিল-_ 
“খুঁড়িমা, এতে বাপু তুমি বৌমাকে না পাঠালে অধশ্ম হবে, 
সত্যিই তো আর বেচে খায়নি, এ বিপদ শুনে কি রাখতে 
আছে? আমাদের ঘরেও তবৌ ঝি আছে, কই মা এমন অল- 
ক্ষণে কাণ্ড ত কখন দেখিনি, ভারা তো বছরে ছুই একবার 
যাওয়া আসা করেই | এমন না হইলে কি কুটুদ্িত| থাকে? তার- 
পর এই বিপদের সময়-তুমি কেমন করে চুপ করে বয়েছে। গে। 
খুঁড়িমা !” 

হুলপী বলিলেন--“তোমাদের সঙ্গে আমাদের লক্ষ বাড়ী তফাৎ, 
তোমাদের ছেলে বাপমার কথ শুনে-”আমার ছেলে কি তেমন, 
কিরকম মেজাজ তাতে। জান?" 

প্রতিবাসী।--হাজার মেজাজ হউক, এ বিপদ শ্রনে কেউ চুপ 
করে থাক্তে পারে না খুড়ী! আহা! দেখ না, ছুঁড়ীটা শুনে 


৪১ তুলত্মীল্লাল 
অবধি আধখানি হয়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে বুক ভামাচ্চে--তোর 
 প্রাণেও কি একটু দয়ামায়া নেই? 

হলসী।__আমার মতে কাজ হলে, আমি ৌমাকে এতদিন 
ছুই তিনবার পাঠিয়ে দিতাষ-_কুটুম্বের সঙ্গে মনাস্তর করা! কি 
কারো সাধ? 

প্রতিবাদী ।--তা যাই হোক খুড়ি, এখন তুমি পাঠিয়ে দাও__ 
না হয় তুলসীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলো--সেও ন! হয় 
ছুই চারদিন থেকে, শ্বশুর একটু ভাল হলে আবার সঙ্গে করে নিয়ে 
আস্বে। | 

ছুঃখীর মামী ।--ইা দিদি, সে যুক্তি মন্দ নয়-তুলসী ত অনেক- 
ক্ষণ গেছে এই আসে বলে, তাই না হয় মত্ব রিজিটাছি 
বউটার অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হয়। | 

বলদেত্ব মনে মনে ভাবিল-এমন স্তর পুরুষ ত কখনও 
দেখিনি! মাগ ছেড়ে একদও থাকতে পারে না-অপর সময় 
হলে ছু'চার কথা শুনাইয় দিয়া তিনি পানী লইয়া চলিত 
ষাইতেন। কিন্তু এত আর সে সময় নয়--ঝগড়া করে শুধু ফিরে 
গেলে ত চল্বে না, 'মেয়েকে নিয়ে যেতেই হবে। তজ্জন্ত মনের 
ছুঃখ নে চাপিয়া ৰলিলেন--“দেখুন, সে কথাঞ্ মন্দ নয়ং ত্বাতে 
এক কাজে ছুই কাজ হবে-মেয়ে জামাই ধর দেখলে সভার 
খুব আনন্দই হবে ! 

ুলশী।--মে কথাও আমি তাক্ষে অনেকবার বলেছি--তাডেও 
সে রান্ধী ন়-স্বলে আমি কি ছোটলোকের ছেলে যে বউকে সন্ধে 
করে শ্বপুরবাড়ী বাব। আতর সে হাটে গ্রেছে-স্কখন যে আস্ৰে 
তারও তো! ঠিক নাই! | 


তুল-ীদ্গাস শর্ত সর ৪২. 


বেহারাগণ অসহ্য ভাড়া করিতে লাগিল, তারা ৰলিতে লাগিল-- 
বাবু! যাওয়া হয় ত বলুন-নইলে আমরা ফিরে যাই। জিবেদী 
মহাশয়ের অহ্খ, তার কন্তাকে নিয়ে যাওয়া দরকার, তাই এত- 
দূর এসেছি,-আমরা এতক্ষণ কাছাকাছি শোয়ারী ৰইলে এর 
চেয়ে ঢের বেশী পেতাম। 

এন্ড চেঁচামেচি, এত উপরোধ-অন্থুরৌধ, বউমার এত কারা__ 
হুলসীদেবীর প্রাণে আর সহা হইল ন1; তিনি বলিলেন--ৰপালে. 
বা থাকে স্কাই হবে--বউমা, তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু 
জল টল থেয়ে নাও, কুটুষ্বের ছেলেটাকেও কিছু দাও, বেহারারা 
চীৎকার কচ্ছে, ওদেরও কিছু জলপান দিয়া ঠাণ্ডা কর। তারপরও 
সে ষদি এসে না পড়ে--ছুর্গী বলে চলে যাও, আমার কপালে 
ঘা থাকে তাই হবে; এ বিপদ শুনে আর চুপ করে থাকা 
বায় না। 

হুলসীদেবীর কথ শুনিয়৷ সকলে আশ্বস্ত হইল। রত্বাব্লী, বলদেত্ 
ও বেহারাদের কিছু কিছু চিড় গুড় দিলেন। নিজের প্রাণের 
ভিতর খড় ফড় করিতেছে--বাপের অবস্থা না দেখলে কি আর 
মুখে কিছু রুচে, তথাপি শাশুড়ীর সন্তোষের জন্ত তিনি মুখ হাত 
ধুইয়৷ একটু মিষ্ট মুখে দিলেন এবং একটা তান্থুল চর্বণ করিতে 
লাগিলেন। 

তুলসীর এখনও দেখা নাই, কাজেই হুললীদেবী আর কাল 
বিলম্ব না করিয়া বলদেত্তকে অনুমতি দিলেন। রত্বাবলী শাশুড়ীর 
পদধূলি লইয়া বলিলেন_-মা! তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলে!, বাবাকে 
ভাল দেখলে আমি ছুই চারদিন থেকেই চলে আস্বো, তারপর 
অপর বয়োজ্যেষ্ঠাগণের পদধূলি লইয়া তিনি যানারোহন করিলেন । 


৪ ৩ তুল-ীল্গাঙ্ন 
বেহারাগণ তৎক্ষণাৎ পান্ধী স্বন্ধে করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক স্থুর 
তুলিক্।া ছুটিতে লাগিল। বলদেত মকলকে অভিবাদন করিয়া পান্ধীর 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 

তখনও পাকাদি ক্ছিই হয় নাই। হুলপীদেবী বধৃষাতাকে 
পাঠাইয়! দিয়া কাপড়-চোপড় কীচিয়া চুল্সীতে অগ্নিসংযোগ করিয়। 
হাড়ী চাপাইয়া দিলেন। একেত বউ চলিয়া! গিয়াছে, তার উপর 
আসিয় ভাত না পাইলে তুলসী কি আর রক্ষা রাখিৰে, এত 
রাস্তা কষ্ট করে আসছে? জননী তাড়াতাড়ি পাকাদি করিলেন-- 
অন্ান্ত দিন অপেক্ষা আজ পাকাদির প্রকার কিছু বেশী হইল, কি 
জানি যদি ছুই এক তরকারীতে ছেলের মন নাউঠে। ঘরে আসিয়া 
বউকে না দেখিলেইত তাহার মুড ঘুরে যাবে, খাওয়া-দাওয়। 
কোথায় থাকৃবে--তথাপি মায়ের প্রাণ, পুত্র ষা ভালবাঁসে আজ 
সেই সকল ভব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া! খিড়কীর পুফরিণীতে কাপড় 
কাচিতে গেলেন। 

বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে -তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত'সময়ে 
তুলসীদাম হাটবাজার করিয়া মনোমত একজোড়া কাপড় কিনিয় 
শান্ত কলেবরে বাটী আদমিলেন। নিজের ঘরে গিয়া দেখিলেন--বউ 
নাই; এ ঘর সে ঘর খুঁজিলেন--তারপর বলিলেন-তাই ত এরা 
সব গেলো কোথা, ঘরের ভিতর কাপড় চোপড় গুলো ছড়ান রয়েছে-- 
জিনিষপত্র গুলো সব এলোষেলো৷ ভাবে চারদিকে ছড়ান দেখছি, ব্যাপার 
কি? বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন-_মা, মা, মা, ওমা । পুত্রের গলার 
জোর আওয়াজ শুনিয়া হুলসীদেবী পুকুর হইতে উচ্চৈংম্বরে সাড়া 
দিয়া বলিলেন-্-এই যে ৰাবা যাচ্চি। 

অন্যদিন তুলসীর গলার ম্বর শুনিলে রত্বাবলী দৌড় 1 আসে, 
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কই আজত সে আস্ছে না; শ্বশুরের পীড়ার কথা বলে কেবলই 
পত্জ আস্ছিল, আজ কি তবে তার! নিয়ে গেল নাকি?” তুলসীদাস 
অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়া পুনরায় ডাকিলেন--মা, মা, ওমা! তোমারও 
পুকুরে যাবার কি আর সময় নেই বাছ!? 

হুলসীদেবী ছুংখীরামের মামীকে সঙ্গে করিয়া গৃহ প্রবেশ করিতে 
করিতে বলিলেন-এই যে বাবা! আমি এসেছি? তুলসীদাস 
সাতিশয় বিরক্তিসহকারে বলিলেন--তোমাদের ত সময় অসময় নেই, 
যখন তখনই পুকুরঘাটে, বলি--এ কোথা গেল! 

দুঃবীর মামী। হা বাবা! কার কথা বল্ছো! 

স্ত্রীকে ন! দেখিয়া তৃললীদাসের মাথা গরম হইয়। গিয়াছে, তিনি 
চারিদিক শন্য দেখিতেছেন--প্রাণ একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে; 
অত্যন্ত রাগাম্থিত হইয়া ৰলিলেন-_তোমরা আবার এখন কেন 
বাপু, তিতিবিরক্তের সময় ? 

তুলসীর ভাব দেখিয়া কৌন একটা অনর্থপাত হবে ভাবিয়া 
ছুঃখীর মামীকে সরাইয়া দিয়া জননী বলিলেন--কি বলছিস্‌ বাব! 
বউমার কথা জিজ্ঞাসা করছিস্‌ ! 

তুলসী রাগত স্বরে ঠা হাতা নয়ত আর কি, ঘরের মধো 
আর কয়জন লোক? | 

সংবাদ ত দিতেই হইবে--হুলসীদেবী ভয়ে ছু একটা ঢোক গিলিয়া 
সাহপে ভর করিয়া বলিলেন--এই বাব! তোমার শ্বপ্তরের বড় 
ব্যায়রাম, এখন তখন হয়ে রয়েছেন, কাচবার জাশ। নেই; এতক্ষণ 
বেচে আছেন কি না--সন্দেহ ) সেইজন্য পান্ধী নিয়ে লোক এসেছিল; 
পাঠিয়ে না দিয়ে কি করি, তবু আঘি তোমার অপেক্ষায় থাকৃতে বলে 
ছিললাম--সে বল্লে-_-তাহলে দেখ! হবে না) তখন আর কিকরি 
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বাবা! বউয়ের কান্না দেখে আর থাকৃতে পারলাম না; পাঠাতেই 
হলো । 

তুলপীদান কিয়ৎক্ষণ স্তন্ধভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নে 
আমাকে না বলিয়া গেল কি করে। আমি যে তাহাকে প্রাণের 
চেয়েও ভালবামী--এত ভালবানা, এত আদর যত্ব ষে আমি জীবনে 
কাহাকেও করি নাই। ৰাপের ব্যায়রাম ৰলে কি একদণু দেরী 
সইলো না?. তার সেই কমনীয় কান্তি, নধর অধরের সেই মু 
হাসি না দেখলে ষে আমার মন অস্থির হয়--নে মুখচন্দ্রমা তিলেক 
না দেখলে যে আমার কিছুই ভাল লাগে না; জগতে এত জিনিস 
থাকতেও যে সমস্ত অন্ধকার বলে বোধ হয়--হাঁয়! আমি এখন কি 
করি? সতী ছাড়া শিব থাকৃতে পারেন, নারায়ণ লক্ষী ছাড়া হতে 
পারেন কিন্তু রত্ব ছাড়! তুলসী কেমন করে হবে? আজ চার বধ্নর 
য শশাঙ্ক লাঞ্চিত বদন আমি সর্ধদ1] নয়ন-গগনে ভাসিরে রাখতাম, 
একদিনও ষাহার স্বধাপানে আমার বিরক্তি হয় নাই; সেই 
স্থধামুখীর স্থধাময়বদন এ দুই তিন দিন না দেখে কেমন করে থাকবে! 
উঃ ততো পারবে। না! যদি শ্বশুরের মৃত্যু হয়, তাহলে ত দশ পনর 
দিন-_না ন। এতদিন তাকে ছেড়ে তুলসীর প্রাণ থাকৰে ন|; আমি, 
আজই ধরমপুর চলে যাব। 

তুলসীদান উঠিলেন--কষ্টে সৃষ্টে কাপড় চোপড় ছাড়িয়া জা 
বলিলেন কিন্তু মন কোথায়? সে যে অনেকক্ষণ রত্বাবলীর গাছ 
পাছু দৌড়িয়াছে! পুজা ঠিক হইল না, নামমাত্র নিত্য কর্ণ সারিয়া 
তুলসীদান জননীর অন্থুরোধে চারিটী ভাত চোকে মূখে পুরিয়া উঠিয়া, 
পর়িলেন। প্রাণ উদাস হইয়াছে, তাহাতে আর তিনি নাই, তাই উদাস 
তাৰে বাটার ৰাহির হইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে বলিলেন-- 
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মা, এই জন্মের মত চলিলাম! জননী বুঝিলেন--তুলসী কাহাকেও 
ন| বলিয়া শ্বশ্তরবাটী যাইবে । কিন্তু সন্ধ্যা ত হয় হয়_আজথাকিয়! 
গেলে ভাল হয়_জন্মের মত যাই, বলে গেলে ষে, না জানি কি 
অনর্থপাতই করে, দেখি ছুঃখী ষদি বারণ কর্তে পারে, এইজনা তাহাকে 
ডাকিঘে গেলেন। 


অপ্তস পর্রিচ্চ্ঙ্গ 
মায়ের গ্রাণ 


অঅপরাহ্থে তুলসী ধরমপুরাভিমুখে ছুটীল, স্ত্রীর দর্শন সে এক- 
দণ্ডও সহ করিতে পারিবে না। কিন্তু বেলা ত বেশনাই, 
ধরমপুর যাইতে রাত্রি অনেক হইবে, রাস্তা জঙ্গলে পূর্ণ; বাছার 
আমার বড়ই কষ্ট হইৰে--আজ না যাইয়া কাল সকালে আহারাদির 
পর 'যাইলে দিনে দিনেই পৌছিতে পারিত। ছুঃখীরাম্ যদি তাহাকে 
বুৰাইয়া শুঝাইয়া, ফিরাইতে পারে, এইজন্য তিনি অতি ক্ষীপ্র- 
গতিতে ছুঃখীরামের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন_সে ত এখনও বেশীদূর 
ষাইতে পারে নাই-ছুঃখী ষদি আজ তাহার গমনে বাধা দিতে 
পারে। 

দুঃখীরাম মামীর মুখে বন্ধুপন্ীর পিতৃভবন গমনের কথা শুনিয়া- 
ছিল--বৌয়ের বাপের বড় ব্যাক়রাম, বাচে কি না ৰাচে। তুলসী- 
দাস এতক্ষণ হাট হইতে আসিয়াছে, দেখি সে বউকে না দেখিয়া 
কি করিতেছে, বলিয়া দুঃখীরামও আহারাদির পর তাহাদের বাটার 
দিকে আসিতেছিল, হাতে পুজার ভ্রব্যাদিও ছিল। পথে ছুলসী- 
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দেবীর সহিত দেখা হইলে -“কিগো খুড়ীমা কোথায় যাচ্ছ" বলিয়া 
খম্কাইয়া জীড়াইল। 

হুললীদেবী ছুংখীরামক্ষে দেখিয়া কাঁদিতে কাদিতে ৰলিলেন-_ 
পছুংখী! সর্বনাশ হয়েছে, বৌমাকে ৰাপের বাড়ী পাঠিয়েছি বলে 
তুলসী আমার রাগ করে কোথায় চলে গেলো, যাবার সময় বলে 
গেল--"এই জন্মের মত চল্লাম।* বলিয়া বৃদ্ধ! হাউ মাউ করিয়া 
কাদিয়া উঠ্িলেন-_-এবং বলিলেন--“কি হবে বাবা ছুঃখী, সে যে 
আমার অস্ধের নড়ী, কাপা মায়ের ধন, এমন জানলে কি জামি 
বউমাৰে পাঠাতাম ৰাঁবা ! 

ছুঃখীরাষ ব্যাপার সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ৰলিল--খুড়ীম। ! 
তার আর ভাবন! কি, বেশী রাগ হয়েছে-_-ভাই অমন কথা বলে 
বাড়ী থেকে চলে গেছেন, রাগ পড়লেই আবার আস্বেন।? 

হুলসী। বাব|! যদি সে বিৰাগী হয়ে যায়? . 

দুঃখী । বিবাগী কি হলেই হলো খুড়ীমা, বাড়ী ছেড়ে ষাওয়। কি সহজ 
কাজ--তৃমি মনে কর, কে তোমার মত বত্ব করে--খাওয়াবে, পরাবে? 

হুলসী। না বাবা! সে যেরূপ একগুয়ে ছেলে, তাতে সে 
সব কর্তে পারে--রাগুলে তার জ্ঞান থাকে না, আমার ও বউমার 
উপর রাগ করে সে বাড়ী ছাড়াও হতে পারে--তার গুণে ঘাট নেই। 
ৰাৰা! এখনও সময় আছে--তুই বাবা, এর একট! উপায় কর-. 
নতুবা আমি হরে থাকতে পারবো না! 

ছুংবী। তার জন্য কোন ভাবনা নেই খুড়ীমা ! দাদা বউদিকে 
ফিরিয়ে আন্তে নিশ্চয়ই শ্বশুরৰাক্ঠী গিয়েছেন, আজ আকাশের 
বড়ই ছুর্ধ্যোগ--নইলে আজই আস্তেন--কাল আস্বেনই, তাঁর জন্য 
তুমি অভ উত্ভলা হইও না! | 
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হুলসী। না বাবা! ভোর ওকখ| আমার কিছুতেই হনে নেয় 
না, সে যেরূপ রেগে বেরিয়েছে, তাহাতে একট! অনর্থপাত কর- 
বেই! তুই আগে থাকতে তার একটা বিহীত কর 1 

দুঃখী । তবে কি তুমি আমাকে সেখানে যেতে বলো? 

হুলসী। সে এখনও সেখানে ঘেতে পারে নাই; পথেই 
আছে--ভুই একটু আগ. বাড়িয়ে, তাড়াতাড়ি গিয়ে, ভাকে ধরে 
নিয়ে আয়। 

ছুঃখী। তা আমি যাচ্ছি--তোমার কথা ঠেল্তে পারবো নাত, 
কিন্ত তিনি কোন পথে গেছেন, কেমন করে জানবো? ধরষপুরে 
যাবার ত অনেক পথ--তার উপর এই আকাশ ঘোর টাচ্ছন্ন হয়ে 
আল্ছে! 

হুলনী। ভাতে দেখছি বাবা! তবে কি হবে? 

ছুঃখী। খুড়ী, ভালই হয়েছে-আকাশ যখন এত ঘুরে এসেছে, 
তখন দাদা, আর কোথাও যেতে পারৰে না-হয় নেখানে যাবে-- 
নয় ক্কিরে আস্বে। তুমি একটু চুপ করে থাক না--দেখই না 
দাদ! কি কীষ্ডিটা করে--তারপর আমি কাল খুব ভোরে উঠিতে 
দাদাকে গিয়ে ধরবো; প্রথমে শ্বশুরবাড়ী তাকে যেতেই হবে-- 
সেখানে না যেয়ে পারৰেন ন1। তুমি চল, বেল! প্রায় গড়ে 
এলো- খাওয়া! দাওয়া করবে না? 

হুললী। বাবা! যতক্ষণ না সে আমার ঘরে আসে, ততক্ষণ 
আমার মুখে কিছু রুচবে না) সে যে বড়, ডি কথা বলে 
গেছে দুঃখী! 
. সুবী। খুড়ী, তৃমি ত জান, দাদার মনটা চিালই হি বেতাল, 
ভাল কথ! বল্‌্তে বল্‌্তে ফস্‌ করে এমন একট! বেফাস্‌ কথা 
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ৰলে ফ্কেলেন--যে তার মাখামুণ্ড কিছুই নাই; আজও সেইরকম 
যাস একটা বলে বেরিয়েছেন--তৃমি কি মনে কর খুড়ী, সন্ধ্যাসী হওয়। 
সহজ কথা? আর তিনি যেরকম বউর্দিকে ভালবাসেন, তাতে 
তার পক্ষে নন্ন্যানী হওয়া উল্তেই পারে না; তুমি সেজন্য কিছু 
ভেবে না। ৃ এ 
হলপী।--বাব, এ কথা শুনে অবধি প্রাণ টা আমার ধড়ফড় 
কচ্ছে, কত কি অমঙ্গল-কথা মনে হচ্ছে--তা আর বল্তে পারি 
না। বলিয়া বৃদ্ধা হাপুশ নয়নে রাম্তার ধারে বসিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। আহা! মায়ের প্রাণ যে কত কোমল--বাৎসল্য রসে 
পূর্ণ, সন্তানের অদর্শন যে কির্প কষ্দায়ক, বিশেষত: একমাত্র পুত্র 
“জন্মের মত যাচ্ছি” বল্লে ষে কি কষ্ট হয়, প্রাণ কিন্ধূপ গ্াচর 
পেঁচর করে--তা ছুঃখীরাম কি করে বুঝবে?' সে বৃদ্ধার অবস্থা 
দেখিয়। স্তোক বাক্যে বলিল--খুড়ী মা! তোমার যদি এতই 
ভাৰন! হয়, তা হলে আমি এখনি যাচ্ছি, তুমি নাবে-খাবে চলো । 
হললী।__আ: বারা! কি বলে আর তোকে আশীর্বাদ কর্ষো, 
আমার চুজের মত তোর পেরমাই হোক, বাবা! এ কথা বলতেই 
আমি তোর কাছে যাচ্ছিলাম । 
ছুঃখী ।--যাও খুড়ীমা, আর যেতে হবে না, তুমি নাওয়া-খাওয়া 
করগে যাও, সন্ধ্যে হয়ে এলো; আমি চাদর গামছা! নিয়ে এখনি 
বাচ্ছি। ক 
স্থখীরাম সেরূপ ছেলে নয়, সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না।, 
বখন বণিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই যাবে, তথে রাজ আলা না 
আসা নে তাদের হাত--এত রাত্রে কি আর বি-জামাইকে কেউ 
পাঠায়? বেহাই ভাল থাকলেও পাঠাবে না, তবে যে. ভাবনায় 
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ভেবে মরছিলাম, দুখী গিয়ে পড়লে আর সে ভাবনা নাই! দে গেলে, 
তুলপী কখনই বিবাগী- হয়ে যেতে পারবে না। . | 
তুলসীদাস, চিরকাল সঙন্্যাসী হবো, বাড়ী ছেড়ে দেশে দেশে 
ফিরবো, বলিয়া সকলের কাছে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। 
সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধার 'প্রাণ বড়ই কাতর হইত, একমাত্র পুক্র, 
বাঁড়ী ছেড়ে গেলে তিনি এ অন্ধকার পুরীতে কেমন করিয়া 
থাকিবেন? এই হেতু গুরুর পদে ধরিয়া ইহার একটা প্রতিকার 
করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন-তুলসী যাহাতে এ কথা আর 
মুখে না আনে, যাহাতে তাহার মতিগতি একেবারে ফিরিয়া 
বায়, বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া নৃপিংহদাসকে হুলসী উহার একট! 


কিনারা করিতে বলিতেন। 


বুনিংহদাস সমন্তইই জানিতেন, তথাপি বৃদ্ধার মনন্তটির জন্ত তুলসী- . 


দাসের বিবাহ দিলেন। যুবক বড় মৌন্দর্য্য প্রিয়, হুন্দর মুখ (দখিলে সে 


১. আজ 


একেবারে মজিয়া যায়, তাহার কাছ ছাড়। হয় না। একটা খুব রূপনী 
কন্তার সহিত বিবাহ দিপে মন্দ হয় না; মতিগতি ফিরিলেও ফিরতে পারে 
কিন্তু তুলসীদাসের সন্যাস যোগ রহিয়াছে, কিছুতেই তাহীকে বাধিয়। 
রাখিতে পারা যাইবে না-একদিন না একদিন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
ভগবান ্রীরামচন্দ্রের উপাসনায়, তাহার প্রসন্নত! লাভ করিয়া পরমডক্ত 
নাষে অভিহিত হইবে; বংশের মান, পিতা মাতার মুখোজ্জল করিবে। 
যদি তাহাই হয়--তাহা হইলে পূর্ব হইতেই "তাহার বিবাহ দেওয়া 
উচিভ--দি সে গৃহত্যাগী হয়, তাহা হইলে বধূটীর হার] হূলসীর সেব 
হইবে, কোন কষ্ট হইবে না, এই হনে করিয়। ভিনি তুলসীকে 
পরিণয় স্ুজে আবদ্ধ করিয়া দির, জননীর ইচ্ছায় কঠিন :গ্রণদ-নিগড়ে 
ভাহাকে আবদ্ধ করিয়া, তিনি গ্রাম ত্যাগ করিষ্বাছেন। কিন্তু এত 


৯ 





চেষ্টা করিয়া কিছু হইল না, লা এখন৪ যে নেই কথাই 
বলে, তবেকি তুলদী আর ফিরিবে না 

হুলপীদেবীর ইহাই বিষম চিন্তার ৫ হইয়্াছে। এরিন। 
সে বউমাকে দেখিয়া এ মন্ান্তিক কথা মুখে আনিত না, 
বউনার রূপে ভুলিয়া -কাছে কাছে. থাকিত; ছুইজনে কত 
ভালমন্দ, ধর্শকর্ম্বের কথা কহিত; তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাই- 
বার নাম পর্ন্ত একবার মুখে আনিত না, সে বউমাকে এত ভাল 
কাস্তো ; আমি সেই বউমাকে বাপের ধাড়ী পাঠির়ে কি কুকাজই করেছি, 
এখন বাছ! আমার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে এলে হ্য়-আঙি আর 
কখনও তার অমতে বউমাকে কোথাও পাঠাব না, হে প্রত রঘু 
নাথ! আমার আচলের ধন তুলসীর মতিগতি ফিরিয়ে দাও, সে 
ঘন বাড়ী ছাড়া না হয়। 

বৃদ্ধা ইষ্ট দেবতার পদে প্রণাম করিতে করিতে বাটা ফিরিল। 
দুঃখী চলিয়া গিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়! আবে । 
তিনি বধূমাতাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া অত্যন্ত অন্যায় কাধ্য 
করিয়াছেন, পাড়ার সকলে তখন তাহাকে অন্থরোধ করিল কিন্ত এখন 
ত তুলসীকে সাস্বনা দিতে কেহই আসিল না! যাহা হউক, তিনি এ 
মন্দ কাজই বা কি করিয়াছেন? বেহাইয়ের অবস্থা খারাপ, বাপে বিয়ে 
পাছে দেখা না হয়, এই জন্য দায়ে পড়িয়া পাঠাইয়্াছেন--ইহাতে তাহার 
দোষ কিছুমাত্র নাই। হুলসীদেবী নানা প্রকার চুশ্শন্তায় অরীরা হইয়া 
আহারে বনিলেন কিন্ত আহার করিতে পারিলেন না, হাতে ভাতে 
উঠিয়া, সমস্ত গকুর.ডাঁায় দিয়! থালা! বাসন মাঞ্ছিয়া আনিলেন।. আজ 
তাহাকে আর তিনি নাই, কেবল একগয়ে ভুলশীদালের কা. 
করিতেছেন -না বানি দে কি করিতে কি করিয। বলে । 
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(ঠবকাল হইতে আকাশে মেঘ হইফাছিল। সন্ধার পর খুব বটি 
আরস্ভ হইল। তাথাপি সেইকপ মেঘাড়গ্বর__বিছ্াৎ হানিতেছে, কড় কড়' 
শব্দে বজ্রপাত হইতেছে, কেহ বাটার বাহির হইতে পারিতেছে না; 
ইলসী সেই জলবাড়ে ভিজিয়া পুত্রহারা উন্মাদিনীর ন্যায় আবার ছুঃখী- 
রামের বাড়ী গমন করিলেন । 

দুঃখী ধরমপুরে গিয়াছে । আজ বাড়ী আসিবে না শুনিয়া তাহার 
ষামী মনিয়াদেবী বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, হুলসীদেবী 
আসিয়া! উচ্চৈঃস্বরে ভাকিতে লাগিলেন কিন্তু কে শুনে-_ঝড় বুটিতে সে. 
স্বর ছুঃখীর মামীর কর্ণে পৌছিল না। অনেকক্ষণ ভাকাডাকির পর 
মনীয়া আসিয়া! দ্বার খুলিয়া বলিল--কি গো দিদি! এত ঝড় জলে 
কেন? হৃলসীদেবী বলিলেন-_হা! মা! দুঃখী কি ফিরে এসেছে? 

ষনীয়। বলিলেন-_-এইত সষ্ধ্যের একটু আগে সে গিয়েছে, এর" 
মধ্যে কি ধবমপুর থেকে ফিরে আস্তে পারে--তাতে আবার এই 
দুর্ধ্যোগ ।' হূলসী শশব্ন্তে বলিলেন--তাই বলছি মা। তাই বলছি, 
আহা, নাজানি বাছার কত কষ্ট হবে; তাম। তুমি কিছু মনে 
করে! না, যদি একলা থাকৃতে না পারো, তাহলে আমাদের বাড়ীতে 
এম না? 

হুলসীদেবী নিজেই বাড়ীতে একাকিনী থাকিতে পারিতেছেন না। 
এইজন্স তাহাকে লইতে আসিয়া প্রকারাস্তরে নিজের মনোতাৰই 
প্রকাশ করিলেন। জাহা, পুত্রগ্রাথা জননী একাকিনী কেমন করিয়া 
শৃছ্ধে থাকিবেন--ভিনি কখন একাকিনী গৃহে অবস্থান করেন 
দাই; এরূপ নির্জনে রজনী যাপন একান্ত অসহ হওয়ায় 
শ্রাণ অত্যন্ত উদাস হইয়াছে মনে নানাপ্রকার কুচিত্তার উায় 
হইয়া! তাহাকে যারপর নাই কাতর করিয়া তুলিয়াছে, গৃছে থাকা 
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তাহার পক্ষে দায় হইয়াছে। ভাই এত ছূর্ধ্যোগে তিনি বাড়ী 
ছাড়িয়! মনীয়ার কাছে আসিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন-_-মনের 
কথা বলিয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইবেন, সমস্ত রাজি ছুঃখের 
কথা কহিয়া একপ্রকার মনাবরণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহা হইল 
না, তিনি আপনার কথা বলিবার পূর্বেই মনীয়। বলিলেন-_কি কর্কো 
দিদি! রাখাল ছোড়াটাও আহ্গ বাড়ী গিয়েছে, এই ুর্ধ্যোগে ঘর 
ফেলিয়া ত যেতে পারি না-_নইলে তোমার কাছে গিয়ে শুতাম! 

হূলসী হতাশ হইয়! ফিরিয়া আসিলেন। এই দুর্যেযাগে তিনিও নিজের 
বাড়ী ছাড়িয়া তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে গারেন না--এই জল ঝড়ে যদি 
বাড়ী আল্গা পাইয়া কেহ চুরি করে; সংসারে যাহা হউক ছুচারখানা 
বাপন-কুননো ত আছে? তার যেন কিছু দরকার নাই কিন্তু কাল 
বউ-বেট! এলে ত সে সব দরকার হবে? বৃদ্ধ! পুনরায় বাড়ী. আসিয় 
বরজ| বন্ধ করিয়া যাহাতে প্রাণে শাস্তি আসে-যাহাতে বিপদে উদ্ধার 
গাওয়! যায়, সেই বিপদতারণ রাম রাজীবলোচনের নাম জগ করিতে 
লাগিলেন। ছৃঃখী যখন তুলসীর অন্বেষণে গিয়াছে, তখন আর কোন 
সন্দেহ নাই-ভাবিয়া তিনি একপ্রকার সুখ-দুঃখের আবেগে তগ- 
বানের নাম জপ করিয়৷ রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। 
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দীকুণ অন্ধকার, ঝড়-বৃষ্ি--বজ্রাঘাত, তথাপি দৃক্পান্ 
নাই। পত্ী-প্রেমমুগ্ধ যুবক তৃলসীদাম--একান্তমনে মেই দারুণ 
দুর্যোগে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। পাছে রাত্রি অনেক হইর! 
ষায়, পাছে তাঁহার প্রাণপ্রিয় পত্বী নিদ্রিতা হইয়া পড়েন_এইজন্য 
একান্ত অনুরাগে, গ্রাণের একান্ত আবেগ ভরে--দিকৃবিদিক জ্ঞান- 
শূন্য হইয়া, গ্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত তৃলসীদা উর্শ্বাসে 
ছটিয়াছেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টপাত-_বন্ত্রাি সমস্ত ভিজিয়। গিয়াছে; 
অত্যন্ত বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়! দেহ পাংশুবর্ণ হইয়! গিয়াছে, তথাপি বিরাম 
নাই-কোঁথাও বিশ্রাম না করিয়৷ তিনি অনবরত পথ অতিবাহিত্ব করি- 
তেছেন। অন্ধকারময় বন*জঙ্গলের পথ-কোথায় কি হিং জ্থ গ্রপধ 
ভাবে বাস করিতেছে দংশন করিয়া প্রাণ নষ্ট করিবে--তখন সে চিন্তা 
তাহার নাই-যত শীগ্র পারেন, তাহার গ্রাণের গ্রণয়িণীর নিকট 
পৌঁছিতে গারিলেই হইল। তুলসীদাসের প্রাণ তখন স্ত্রীর প্রেমে 
এত মুগ্ধ, ক্ষণিক বিরহের পর তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যতিব্যপ্ত, 
থে নিজের প্রাণের এতি কিছুমান্র মায় নাই, শান্্রপাঠী তুলমীদানের 
হিতাহিত বিবেচনা পর্যাস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই 'নব বিকসিত 
যৌবনা, পদ্মপলাশ লোচনা রত্বাবনীর জন্ত তাহার প্রাণ অস্থির স্ত্রীকে 
তিনি ক্ষণিক চঙ্গুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না, আর এ ফেব 
সমন্ত দিন গিয়াছে; তুলসী আর কতক্ষণ সে অভুলনীয়া মুধচনমা 
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না দেখিয়। থাকিবেন? তাই যন্য বিলম্ব হইতেছে, পদে পঙ্গে ষন্ক 
.পদস্কলন হইতেছে, ততই তিনি উঠিপড়ি করিয়া দৌড়িয়াছেন । 

যখন বহু কষ্টে ধরমপুর গ্রামে আসিয়া গৌছিলেন-তখন রাজি 
ছুইদণ্ড অতীত হইয়াছে। আকাশের মেঘের মলিনতা। কাটি 
গিয়াছে; বৃটিও আর পড়িতেছে না, বিছ্যুৎও আর. হানিতেছে না; 
ব্জও আর ভীম রবে গঙ্জন করিতেছে না, তুলসীদাস অতীৰ 
আগ্রহের সহিত একেবারে শ্বশুরবাটার প্রার্গনে গুবেশ কৰিলেন | 

সেদিন সকাল হইতে দীনবন্ধু একটু ভাল আছেন, জরের 
বেগ অনেক কমিয়াছে, পেটের গীড়া অনেক ধরিয়াছে--বোধ হয়, 
আশার ধন নন্দিনীকে বন্থদিনের পর দর্শন করিয়। বৃদ্ধের হতাশগ্রাণে 
একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে; বাঁচিবার আশ! না থাকিলে এখন যে 
নেবা ভাল হইবে, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। তাহার পত্বী 
একাকিনী, কত দিক দেখিবেন? মৃত্যুশষ্যায় পড়িয়া, দীনবন্ধুর 
সেবার অত্যন্ত ত্রুটি হইতেছিল, এই জন্য তুলসীর শাশুড়ী 
লক্ষ্রীদেবী প্রতিবাসী বলদেওকে একেবারে পাহ্ী লইয়া পাঠাইযা 
ছিলেন, তাহা হইলে আর কেহ আপত্তি করিতে পারিবে ন. 
এবং গীড়া থে খুঁব শক্ত, তাহ। স্লেরই প্রীতি হইবে। বলদেও 
কন্যাকে লইয়া আমিলে বুদ্ধ দীনবন্ধু একটু আশ্বস্ত হি 
তাহাকে দেখিয়া গীড়ার প্রকোপ ক্ষণিক একটু কমিয়াছে। আধ 
তাহার অবস্থা পূর্ব পুর্ব দিন অপেক্ষা খুব ভাল। | 

বত্বাবলী শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া সমস্তদিন পিতার সেবা কি- ৃ 
ছেন; সে অবস্থা! দেখিয়া নয়নের জলে ভালিয়াছেন, এখন সে দীন 
অবস্থা হইতে একটু ভাল আছেন; বোধ হয় আজিকার রা্রিটা টিকি- 
_লেও টিকিতে পারেন। ভজ্জন্ত জননীর অনেক বল! কওয়ায় রন্ধবাধলী এই 
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মাত্র চারিতী' ভাত মুখে দিয়া, দাবায় আসিয়া একটু বশিষাছেন। 
রদ্বাবলীর মাতা সমস্ত দিন স্থামী-শুশ্বষার ভার কন্যার উপর 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন কন্যাকে একটু আসান দিয়া অন্যান্য 
দিনের মত নিজেই সেভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

বহুদিন পরে রত্বাবদী শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, শুনিয়। পাড়ায় 
সমৰয়লী অনেক স্ত্রীলোক দীনবন্ধুকে যত না হউক, তাহাকে দেখিতে 
আসিয়াছে। তখন চারিদিকে জ্যোত্লায় ফিনিক ফুটিতেছে। 
বদ্বাবলী আহারাদির পর তারকা পরিবেষ্টিতা রোহিনীর ন্যায় 
 লঙ্গিনীগণ সহ নানাবিধ হুখ-ছুঃখের কথা কহিতেছেন। এমন 
সময় তুলসীদাস সিজ বস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন--ত্ব! একি, 
তুমি আমায় ন| বলিয়! চলিয়৷ এসেছ? তুলসীদানকে দেখিয়া প্রতিবাসী 
যুৰতীগণ লজ্জায় মন্তকাবরণ করিয়া পলায়ন করিল। বত্বাবলী স্বামীর 
নিকটে আসিলেন--তাহাকে উন্মাদের ন্যায় এতটা পথ জলে ভিজিয়া 
আদিতে দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল, সামানা ক্রোধ থে হয় 
নাই--ভাহাও নহে। এমন কি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, যে নিজের 
্ররীরের প্রতি মমতা নাই! আর ছুই মাস নয়, ছয় মান নয়, 
জরা আট দশ ঘণ্টা আগিয়াছি, ইহাতেই এত অধৈর্ধা, পুরুষ 
মাহবের এত অধৈধ্য হওয়াত ভাল নয়? বিশেষতঃ শাস্তর-গাঠী ব্রাঙ্গণ, 
্বচর্ধেয যিনি চির সংঘমী, তিনি রমণীর মোহে এত মোহিভ 
কেন? রত্বাবলী কৃজিম রাগ প্রকাশ করিয়! বলিলেন_ দেখ, সামান্য 
্্ীর প্রতি. এত আসক্তি ভাল নয়, আামণ চিরকাল ব্রক্ষচধ্য পরাযণ- 
সংঘমই তাহাদের অন্ধের ভূষণ, তুমি সেই ব্রহ্ষজ ব্রাহ্মণ হইয়া 
একি করিতেছ ! সামনা রমণীর গ্রতি আসক্ত হইয়া হিতাহিত বিধেচনা 
শূন্য হইয়া! পড়িয়াছ? এই যে ভয়ানক ঝড় জল, এই ঘে ভীম কত্পাত 
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হইয়া গেল, তুগি প্রাণের মায়া! লা করিয়া কোন্‌ সাহসে মাঠের 
উপর দিয়া এই দারুণ দুর্ধেযোগে ভিঙ্জিতে ভিজিতে এখানে আসলে, 
কেন একটাদ্দিনকি আর তর সয় না? 

রমণীর রূপ ক্ষণস্থাী__নশ্বর, এ দেহ অকিঞ্চিংকর . রক্ত, মাংস 
বসা প্রভৃতির দ্বারা নির্পিত--আজ এইরূপ দেখিতেছ, ছুদিন পরে 
ইহার প্রত্তি তাকাইতেও ইচ্ছা হইৰে না, ইহা এমনি বিকৃত হইয়া 
যাইৰে। পাধিব সকল শৌন্দর্ধ্যই এইরূপ ক্ষণভঙ্কুর; অতএব ইহার 
প্রতি গ্রাণের এত আসক্তি, হৃদয়ের এত অন্থরাগ, মনের এত ব্যাকুলতা 
বদ্ধি না করিয়া, এইটে খদি ভগবান ক্ীরামচন্ত্রের প্রতি অর্পণ কর্তে, 
তাহার জন্য যদি এইবপ ব্যাকুল হইতে পারিতে, তাহাকে পাইবার 
বা দেখিবার জন্য যদি মনের এইরূপ অনুরাগ, এইবপ প্রগাঢ় আসক্তি 
দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে আর সামান্য রূপজমোহে অভিভূষ্ 
হইয়] তোমাকে এত দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত না? জাগতিক সকল 
রূপের আধার, সকল সৌন্দধ্যের সারভূত, মহা-মহিমময় নব দুর্বব।দলশ্যাম 
রাম গুণধামকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে পারিলে তোমার সকল 
অভাব, সকল চিন্তা মিটিয়। যাইত! কিছার মিছার রমণীর সৌন্দধ্য, 
কিছার মিছার রষণী প্রেম) সেই চির শুন্দর প্রেমময়ের প্রেম 
পারাবারে অবগাহন করিতে পারিলে--তোমার ইহকাল, পর কাল, 
ভবের সমস্ত জঞ্জাল জাল কাটিয়া যাইত, তুমি অনন্ত ূপ-সাগরে, 
স্বর্গীয় প্রেম-সাগরের অমিয় ওরঙে সাতার দিয়া মানব জন্ম সার্থক 
করিতে, নশ্বর জগতের কোন সৌন্দর্য আর তোমায় এমন করিয়া 
বৃথা অভিভূত করিয়া ছুটাছ্টী :করাইতে পারিত না। মীন 
তোমার এ পরী প্রিষঃতা বড় বিষম মেখিতেছি ! | | 

. তুলমীদাসের চমক, ভার্গিল। মহিমায়. রমণীর তীব্র বচনবাণে, 





তু্পসীপ্দাস ৯৮ 
তাহার গুপ্ত হৃদয়ের স্কৃপ্ত প্রায় মনুষ্যত্ব একমৃহর্তে জাগিয়া উঠিল, 
প্রাণের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেহের প্রত্যেক পরত পরতে কি 
একটা নবীন শক্তির সঞ্চার হইল, মন বিবেকের দারুণ কষাধাতে 
প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রমণীর সৌন্দর্ধ্য-চটকের চট্ক! ভাঙ্গিয়! গেল, 
হঠাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিলেন--ভাইতে। আমি একি করি- 
তেছি! কিসের জন্য এত লালায়িত, কিসের জনা এন্ড মমতায় 
অভিভূত, কিসের জন্য সামান্য রমণীর সৌন্দধ্য-প্রেমে এরূপ মত্ত 
হইয়া দ্বিজত্বের তথা ব্রাহ্মণত্বের এত অবমাননা করিতেছি? আঙি 
না খষিকল্প মহাত্ম! আত্মারামের আত্মজ, আমিই না মহাপুরুষ সর্ধত্যাগী 
শঙ্কর সদৃশ গুরুদেব হৃপিংহদাসের প্রিয়তম শিষ্য! তিনি ন| আজীবন 
প্রাণপণ করিয়া প্রতিপালন করত আমাকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পদে 
অর্পন করিয়। বলিয়! গিয়াছেন--বাব।! হ্খে-ছুঃখে, বিপদে-সম্পদে 
এই মন্ত্রই তোমার আশ্রয়, এই মন্ত্র ও মৃন্তি হৃদয় মধ্যে জাগরিত রাখিতে 
পারিলে, ত্বিলৌকী তলে তোমার আর কোন ভাবন! থাকিৰেনা, জগতে 
কিছুরই অভাব হইবে না, ত্রিতাপতপ্ত মনপ্রাণ জুড়াইতে হইলে সদা 
সর্বদা একান্ত মনে ,এই মহামন্ত্র জপ করিও--এই বীজমন্ত্রের মধ্যেই 
তোমার জগন্মোহন কমললোচন, নয়নাভিরাম শ্রীরামের যুষ্ডি 
বিরাজিত দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ, অতুলনীয় শাস্তি অন্থভৰ 
করিবে! হায়! এমন অপাধিব অমৃত পাইয়!, তাহার আসম্বাদনে 
বঞ্চিত হুইয়া-_আমি একি করিতেছি: স্বর্গীয় স্থধায় বঞ্চিত হইয়া বিষ্ঠা 
মজিতেছি ! তুললীদাস মুগ্ধচিত্ হইয়া তীত্র কটাক্ষে বন্ধাবলীর সেই 
সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়। বলিলেন-_“রদ্বাবলী, শ্রিরতমে | এত- 
দিনে তুমি আমার চৈতন্য সম্পাদন করলে-আমার হৃদাকথের রুদধ- 
দ্বার তোমার তীব্র বচন-কহাঘাতে সহসা উন্মুক্ত হয়ে গেল! . আজ 


০৯ তুলসীঙ্গাঙন, 
বুঝিলাম-তুঁমি আমার অজ্ঞানদাশিনী, স্থশিক্ষাদায়িনী, যথার্থ 
সহধর্শিনী! আজ জগত্‌ প্রপঞ্চের সমস্ত মায়া পাশ ছিন্ন হইয়াছে; 
তোমার তিরস্কার আজ পুরস্কাররূপে আমার প্রাণে ধর্মের উৎদ খুলিয়া 
দিয়াছে); ছিজজাতির কর্তব্যের পথ আজ আমার নয়ন সম্মুখে বিস্তৃত 
হইয়৷ পড়িয়াছে--আহ। কি স্বন্দর ! কি মনোরম পন্থা! যোগী-ধিগণ 
যে পন্থাুসরণ করে, গস্তব্যস্থানে গমন করিয়া ভবের সকল ভাবনা 
হতে অব্যাহতি পাইয়াছেন-_ সীধুসন্ন্যাসীগণ যে রমণীয় পথের পথিক 
হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন; এ যে সেই পথ, এই পথে ষাইলে 
ধে আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভে মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত 
হইবে | সে চির স্থন্দর নবঞ্জলধব মূর্তি, এ ষে.আমার নয়নের সম্মুখে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এঁ যে আমার প্রেমময়ের প্রেম-পাঁরাবার উত্তাল 
তরঙ্গ ভদ্ষে নৃত্য করিতেছে--এঁ যে আমার প্রাণের দেবতা তাহার 
মাঝথানে বলিয়া ভাঁকিতেছেন--কে দুঃখী, তাপি, পাপী, আয়--এই 
প্রেম-সমুত্রে অবগাভন করে 'আয়-_-তোদের দারুণ ব্যথার উপশম করিয়া, 
দিই। প্রিয়ে। আর না, আর না--আর দ্রাড়াইবার সময্ব নাই, 
যাই__যাই--* পাগলের স্তায় তুলসীদাস উর্দশ্বাসে ছুটিলেন। 

রত্বাবলী স্বাখার অবস্থ! দেখিয়া ভীত হইলেন--হাত ধরিয়া 
টানিয়া বলিলেনস্পপ্রত! দাসী আম, না জানিয়। "নেক কথা 
রাগের বশে বলিয়া ফেলিয়াছি--ক্ষমা! কর, রক্ষা কর! বলিয়া 
হাত টানিতে লাগিলেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য ভাব একবার স্বদর়ে 
জাগিয়া উঠিলে-_-জগতের কোন বাধাই আর তাহাকে বাধা দিতে, . 
পারে না। | | 

ভুলসীদাস বিভোর প্রাণে বলিলেন_ গিয়ে! হু দালী তুগ্ি,হে 
জানদাত্রী, শিক্ষা্দাত্রী মহাপ্ডকুরূপে আজ আমার চক্ষের আবরণ পউলোচ 
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করিয়া দিলে--আর না, ছাড়_যাই যাই! বলিয়। তুদসীদাস আর 
কাহারও প্রতি চাহিলেন না। এত সাধের--এত ন্েহের_ এত 
ভালবাসার রত্বাবলী ধুলায় পড়িয্না কাদিতে লাগিল--তখাপি আর 
তাহার গ্রতি মায়ার সঞ্চার হইল না। প্রেম-বিরাগী দিদ্ধার্থ যেমন 
প্রেমী গেপার প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া--সমস্ত রাজভোগে জলাঞ্চলী 
দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আজ মহাত্মা তুলসীদাদ বিবেক-বহ্ছির 
'তীত্র তেজে তেজীয়ান হইয়া, জগতের ঘাবতীয় মায়া পাশ ছেদন 
করিয়া মেই রাত্বেই কোথায় উধাও হইয়া গেলেন। 

রত্ববলী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কন্তার কান্না শুনিয়া জননী 
'দৌড়িযা আগিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন--“রত্ব । একি, ধুলায় গড়িয়া 
এমন করিয়। কীরদছিদ্‌ কেন? কর্তা ত ভাল আছেন; তিনি 
তভ বেশ সজ্ঞানে কথা কহিতেছেন, তবে তুই কীদিয়া আকুল 
হুচ্ছিস্‌ কেন? জননী মনে করিলেন-কন্তা বুঝি মুূর্য পিতার 
অবস্থা দেখিয়! মনের আবেগে নির্জনে আসিয়। কাদিতেছে। তাই 
তিনি সান্বনা করিয়া বলিলেন- কেন কীদাছস্‌ মা! কর্তা ত ভাল 
আছেন ।" 
. রত্বাবলী জনননীকে দেখিয়া আরও আকুল নয়ন প্রাণের 
ব্সাবেগে কাদিতে কাদিতে ঝলিলেন-_-“মা | সর্বনাশ করেছি। 
তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবামেন-একদও চক্ষের আড় 
করেন না-আজ তীঁহাকে না বলিয়া চলিয়। আপিয়াছি, তাই 
তিনি আমার অদর্শন সহ কর্তে না পেরে, এত দুখ্যোগেও এই 
সুদূর পথ হেটে এতদূর এসেছিলেন কিন্তু আমি হঠাৎ রাগের 
ব্শবন্ধিনী হয়ে তাকে বলে ফেলেছি--"একদগু কি আমায় না দেখলে 
থাকতে পার না, একটা স্ত্রীলোকের উপর এত আসক্তি কেন, 


২৩৯ ৃ তুলগনীদাহন" 
এইটে ষদি ভগবান রামচন্ত্রের গ্রতি দিতে_-তা"হলে কত ভাল 
হত, ইহকাল পরকালের কোন ভাবনা থাকৃতো না” এই কথা 
শুনেই জানি না তীর প্রাণে কি ভাবাস্তর হলো, তিনি আর এক. 
দণ্ড না দীড়িয়ে--এই রাত্রেই কোথায় চলে গেলেন। মা-মা? 
আমার বৃদ্ধ! শাশ্তড়ীর যে অন্ধের নয়ন ম্বরূপ- তিনি কোথায় গেলেন! 
সঙ্ধ্য সত্যই কি তিনি গৃহত্যাগী হলেন_-এঠ সামান্য কথায় কি 
তিনি দ্বাসীকে পায়ে ঠেলে ফেললেন? বলিয়া রত্বাবলী আরও 
কাদিতে লাগিলেন। 

জননী লক্ষমীদেবী তুলসীদাসের একগুয়েমী জানিতেন-_সে যাহা 
বৰ্ল, তার অন্তথা কখনই করেনা, তবে কি সত্যসত্যই স্বামী-্ত্রীতে 
ঝগড়া করে তুলপী আমার গৃহত্যাগী হবে কিন্তু এ 'রজনীতে ত 
আর কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ স্বামী মুমূর্-_এখন কে তাহার গ্রমনে 
বাধা দেয়? বলদেও ত আজ আর আসিবে না) সে উধধাদি দিয়া. 
বাড়ী গিয়াছে ! লঙ্ষ্মীদেবী সাত পাঁচ ভাবিয়া মনে একটা বিষম খটকা 
লাগিলেও কন্তাকে বুঝাইয়৷ বলিলেন--মা! বাড়ী ছেড়ে ন্াসী 
হওয়া কি মুখের কথা; তুই সেজন্ত কিছু ভাবিসনে, তুলসী নিশ্চয়ই 
রাগিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। 'কাল না হয় বলদেওকে আধার 
তার সন্ধানে একবার রাঙ্জাপুরে পাঠাব এখন, তার জন্ত আর 
ভাবনা কি মা ! রাত্রি অনেক হয়েছে, তুমি একটু ঘুমোওগে, আমি 
কর্তার কাছে খানিকক্ষণ জাগিয়! থাকি, আমার একটু অবসাদ 
জাসিলে তোমাকে তুলিয়া দিব । আর নিদ্রা! সেচক্ষে কি আরবিদ্রা 
আসে! তথাপি শোকাতুর! জননীর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া 
রস্বাৰলী ভিম্ন'কক্ষে শয়ন করিতে গমন করিলেন। রা 

ফেষনি হ্বামী তারজীও তেমনি। তুলসীদাস যেমন পর্ী-প্রিয়, 


'তুজত্পীজ্ঙ্ন ৬২ 


স্্রীর অবর্শন সৃহয করিতে পারেন না-রন্াবলীও তেমনি স্থামাঁর 
অন্ুগতা, স্বামীর বিরহ তাহার পক্ষে একান্ত অসহা, এইজন্য এতদিন 
তিনি স্বানীকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে আমিবার নাম পধ্যন্ত মুখে আনেন 
নাই; কিন্ত কি করিবেন-আজ পিভার মুমুর্ষ, অবস্থার কথা শুনিয়া ন। 
আসিয়া থাকিতে পারেন নাই । পিতার শেষ দর্শন, তাহার অন্তিম সাধ 
পুরণ করা ত কন্ার অবশ্য কর্তব্য; আর যে তীাহ।র পুভ্রাদি কিছুই 
নাই- রত্বাবলীই যে তাহার সব, এইজন্য দায়ে পড়িয়া! আসিতে হইয়াছে 
কিন্তু তাহাতে যে এমন. অমঙ্গল ঘটিবে--তাহা কে জানে ? 

রত্বাবলী একাকিনী কক্ষমধ্যে শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে 
লাগিলেন_হায়! আমি কেন, এমন কথ! বলিলাম, আসিয়াছিলেন-চ- 
আহারাদি দিয়া গৃহে রাখিলেই হইত, কেন আমি না বুঝিয়া রাগের 
বশবগিনী ভূইয়া তাহাকে এত কথা বলিলাম! পণ্ডিত তিনি, প্রেমিকের 
অগ্রগণ্য তিনি, হঠাৎ ভিন্ন ভাবে ফিরিয়। পড়িলেন, আমার কথা 
অন্য প্রকারে গ্রহণ, করিয়া চলিঘ্া গেলেন- হায়! তিনি কি আর 
ফিরিবেন না, আর কি দাদীকে দালী বলিয়া পদাশ্রয়ে তেমন করিয়া 
আশ্রয় দিবেন না! ওঃ । তীর প্রেমের কি গভীরতা, সামাগ্। নগণ্যা 
আমি, আমার মত কত শত রমণীকে তার মত গুণী, জ্ঞানী সুপুরুষ, 
ইচ্ছা করিলে ছুপায়ে জড় কর্তে পারেন কিন্তু তথাপি আমার জন্ত 
তিনি কিনা করেছেন--আজকের ঘটনাই কি সামান্য ! হায়! 
হায়! আমি কি করলাম, কি' দুষ্ট সরম্বতীর বশে আমি স্ত্রী হইয়। 
এমন করুণাময় শ্বামীকে উপদেশ দিতে গেলাম! হতভাথিনী জাম 
কি রুরিতে কি করিলাম! ছিঃ ছিঃ এখনও আমি ঘরের মধ্যে সখশব্যাম 
শায়িতা-_-আর স্বামী আমার সিক্কবস্ত্রে অনাহারে এই দাকুণ দুর্ঘেচাগে 
'পথে গঞ্জে ঘুরিয়া ফেড়াইতেছেল | নায়! আর জায়ার উগযুক্ত 
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নয়, এ কণ্টকময় বোধ হচ্ছে! গৃহে, আন 
গৃহত্যাগী-উদালী, তার স্ত্রীর এত স্তথ 
কিকরি, কোথা যাই, কোথাম গেলে তাকে . 
তিনি জন্মের মত দাঁপীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে. 
গীড়িত, নতুব| এ কথা শ্বনিলে 1ক তানি স্থির থাকিতে পারিতেন ? 
হায়! আমি এখন কি করি! 

দারুণ দুশ্চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়াছে । বনী আর গৃহের 
মধ্যে শব্যায় শয়ান থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়৷ বাহিরে আসিলেন । 
আকাশের দিকে তাকাইয়। দেখিলেন । রাত্রির এই প্রথম যাম--শেষ 
হইতে এখন অনেক বাকি, আকাশ আবার মেঘধুক্ক' হইতেছে) 
চাদের কিরণও তত জোর নয়! রত্বাবলী কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া পাটা পাটা করিয়া সদর দরজ। খুলিয়। বাটার বাহিন্ন হইলেন। 
ধরমপুরের রাস্তাঘাট তাহার সমস্ত জানা ছিল--এইট পল্লীজননীর 
কোলে তিনি আশৈশব মানুষ হইরাছেন_-ইহার অলিগলি, স্থান-অস্থান 
সকলই তীহার জানা, কোন দিক দিয়া কোথায় যাইলে, কোথায়, 
যাওয়া মায়, তাহা তিনি জানেন-_-তবে কুলের কুলবধূ বলিয়! একাকিনী 
যায়! গৃহত্যাগ কর! উচিত নয় কিন্ত যখন হৃদয়ে দারুণ বিরহ-বহ্ি 
জলিয়া উঠিয়াছে, স্বামীর, মন্ান্তিক বাকা যখন শেন্গের ন্যায় তাহার 
কোমল হ্বদয়ে বিদ্ধ করিতেছে--তখন তাহার তুন্বদীর্ঘ, ভালমন্দ, 
হিভাছিত জ্ঞান ফোথায়? স্বামী এখনও বেশী দুর স্বাইতে পারেন 
নাই-কাল হইলে হয়ত বহু দুরে গিয়া পড়িবেন--খুঁজিবার উপায় 
থাকিবে না; এখন যাইলে পায়ে ধরিয়া! ফিরাইতে পারিবেন) এই: 
আশার রত্রাবনী কাহাকে না বলিয়া রজনীর সেই গণীর গল্ধীর নিস্ত। 
যামে ধনের জ্ারেগে একারিনী স্বামী জুন্েযণে বাহির হইয়া পড়িলেন + 





নন্বম পলিচ্ছ্েছ 
দস্যুহন্তে 


গতিবিরহ-বিধুরা রত্বাবলীর গৃহবান অসম্ভ হইল-তিনি 
কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই রাজ্রেই একাকিনী গৃহ হইতে 
বাহির হইলেন। তিনি পতিকে দেবতা অপেক্ষাও মান্ত করিতেন, 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তিনি কখনও কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া তাহার 
প্রাণে কোনগ্রকার কষ্ট গ্রদান করেন নাই বা মনে কোনপ্রকার 
অসন্তোষ উৎপাদন করেন নাই; দুইটাতে একটা হইয়া--ছুই 
কায়ায় এক প্রাণ রূপে আবদ্ধ থাকিয়া এতদিনে মনের আনন্দে 
সংসার বাতা নির্বাহ করিতেছিলেন। আজ কি কুক্ষণে তাহার 
মুখ দিয়া যে স্বামীর প্রতি এরূপ উপদেশ বাণী নির্গত হইল-- 
তাহা 'তিনি বলিতে পারেন না। স্বামীর কথার উপর, তীহার 
কার্ধের প্রতি তিনি একদিনের জন্য গ্রতিবাদ করেন নাই-/কোন- 
প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করাও তাহার রুচিবিরুদ্ধ, স্বামী দেবতা, 
আমি তীর অঙ্থগতা দাসী--াহার কাধ্যের দোষ দেখা ব| তাহার 
কথার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। হায়! আজ কেন 
এ পাপ প্রতিবাদ বাণী মুখে আনিয়া তাহার হৃদয়ে ব্যথা দিলাম, 
স্তাহাকে গৃহত্যাগী করিলাম। সা... 

রত্বাবলীর গ্রাণ অস্থির-মন কিছুতেই সান্ত্বনা খাছ 
আবার কেমন করিয়া তাহার দর্শন পাইব--ভাহার চরধতগ আশ্রয় 
নইস্া আবার কেমন করিয়। এ তাঁপিত মনগ্রাণ জুড়াইব, আমি 
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তাহার চিন্তা করিতে করিতে সেই ছুর্তেষ্ভ অন্ধকার ভেদ কবিছা 
চলিয়াছি। কিন্তু যাইব কোথ।; স্বামীর যাইবার স্থানের ত একট! 
স্থিরত৷ নাই? সভী মনের আবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন 
মাত্র। দেখ! পাইলে তাহার পদে ধরিয়! ক্ষষা ভিক্ষা করিবেন--কাকুতি- 
মিনতি করিয়া ঘরে ফিরাইবেন--এই আশা, কিন্তু কোথা তিনি? 
ভগবান, আর কি তাহার দেখ! পাইৰ নাঁ_আর কি ভিনি এ দাসীকে 
প্রতু আমার, গ্রাণে্বরী আমার” বলিয়। চরণে স্থান দিবেন না--হায ! 
অভাগিনী আমি, না বুঝিয়া কি দুক্ম্মই করিয়াছি,স্নিজ্গেত আজীবন 
এই পাপে পুঁড়িয়া মরিবই এবং ইহার 'স্ে সঙ্গে বৃদ্ধ নিরপরাধিনী 
শ্বাশুড়ীকেও পুড়াইয়া মারিব। তাহার যে আর পুভ্ত নাই--এ 
ংবাদ শুনিলে কি তিনি আর জীবিত থাকিবেনরঁছায, জামি কি 
করিলাম, নিজে মরিলাম-_আর একজন নিরপরার্ধি বৃদ্ধাকেও প্রাণ 
মারিলাম-রত্বাবলী কাদিতে কাদিতে সদর রাস্তা ধরিয়া চলিয়া- 
ছেন। টিপ-টিপ, বৃষ্টি পড়িতেছে--পথে লোকজন কেহ নাই। 
পথে যাইতে যাইতে রত্বাবলী যনে করিলেন--ভিনি এ সদর 
রাস্তা দিয়া কখনই যাইবেন না_পাছে কাহার সহিত দেখ! হয়। 
আর যদি গৃহে যাওয়াই তাহার উদ্দেস্ত হয়__-তাহা হইলেও মাঠের 
পথ ধরিতে হইবে, অতএব আমি আর রাজপথ ধরিয়া কতদূর 
যাইব? মাঠের পথ ধরিয়া যাই-_তাহা হইলে অনেকদূর অবধি 
লক্ষ্য হইবে--দেখিতে পাই ভাল, নতুবা বাড়ীতে গিয়া সত্বর শ্বগুড়ীকে 
এই সংবাদ দিলে তিনি অচিরে তাহার প্রতিকার কারতে পারি- 
বেন-_নানাপ্রকার লোকজন ত তাহার বাধা আছে? " 
মনের আবেগে রত্বাবলী প্রান্তরের পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিভে 
লাগিলেন। . কতকদূর যাইতে যাইতে এক ভীষণ শ্মশানের, মাঝধানে 
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'আসিয়া পড়িলেন। তখন বৃষ্টিও খুব জোরে পড়িতে লাগিল 
এতদূর পথ অতিবাহিত কর! কখন অভ্যাস নাই--তাহার উপর ভয়ানক 
বৃষ্টি; সতী-বিবশা হইয়৷ অবসানগ্রস্ত দেহে এক বৃক্ষতলাম্ম আশ্রয় 
লইলেন। এই সময় কতকগুলি তস্কর সময় বুঝিয়া গ্রামান্তর হইতে 
নানাপ্রকার দ্রব্য চুরি করিয়! সেইস্থানে আসিয়৷ উপস্থিত হইল। 

স্ত্রীলোকের রূপ ও অলঙ্কার পথের শক্র। সালক্কারা রূপবতী 
স্ত্রীলোককে অরণা মাঝারে একাকিনী দেখিলে-_সহজ লোকেরই যখন 
মনে দুরভিসন্ধির উদয় হয়, তখন এত দন্থ্য--তস্কর, তাহাদের প্রাণে ষে 
উৎসাহ জাগিয়া উঠিবে, তাহারা যে বূপবতী যুবতীর সর্ধনাশ 
করিয়া অলঙ্কাবাদি লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করিবে-তাহার আর 
বিচিত্র কি? বিদ্যুতের আলোকে তাহারা এ অন্থধ্যমগস্ঠা রত্বাবলীকে 
দেখিয়া লুব্ধচিত্বে নিকটে উপস্থিত হইল। ' রত্বাবলী তখন 
'অরসাদগ্রন্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছে ন-- 
বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া তিনি একেবারে জড়সড হইয়। গিয়াছেন। 
এতরাত্রে এই ভীষণ শ্মশানে এমন রূপবতী স্ত্রীলোক দেখিয়। দস্থ্যগণও 
প্রথমে তাহাকে ভূত বা প্রেত বলিয়া ভীত হইয়াছিল-_কেহই সাহস 
করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে ভরসা করিতেছিল না কিন্তু দন্ত্যুপত্তি 
নির্ভীকচিত্তে অন্ুচরগণকে সাহস গ্রদান করিয়া! বলিল--আরে ভয় 
কি, ামরা এত লোক থাকৃতে কি ভূতে তোর রক্ত খাবে? 
একজন দন্যু বলিল--ন1 সর্দার, ও যখন নড়ে চড়ে না-তখন 
নিশ্চয়ই ভূত, আমি কিছুতেই এগুতে পারবো না, তুমি যাঁদ 
পারো ত দেখো! 

সর্দার ।--তবেই দশ্থ্যগিরি করে খেয়েছিস--আর কি) এত ভয় 
' ষদ্দি, তবে তুই আমানী হাড়ির ভিতর লুকুগে যা) সব্‌সব্‌ আম 





*৩এ তুলহ্লী 
দেখি। বলিয়া স্দির অগ্রলর হইয়। বলিলঈ*-এ মাগী । | তুই এখানে 
একুলা কি করছিন্‌? | 

আর কথা না কহিলে নয় দেখিয়া রত্বাবলী ভয় বিহ্বল প্রাণে 
বলিল--বাবা! আমি ধর্মপুরের দীনবন্ধু পাঠকের মেয়ে--শ্বশুর- 
বাড়ী যাচ্ছিলাম, জল ঝড়ে ছোড়ভঙ্গ হয়ে এখানে এসে পড়িছি। 
বাবা! তোমরা আমাকে রক্ষা করো । বখন তাহারা দেখিল---এ 
ভূত-প্রেত নয়-_মান্ষ, তখন একজন একলন্ফে তাহার ঘাড়ে পড়িল। 
ষে অগ্রে লইতে পারিবে, তাহারই হইবে, আর যায় কোথায় ! 

রত্বাবলী পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল-_ 
পাষণ্ড! স্পর্শ করিস না-যদি অলঙ্কারের লোভ থাকে, তাহা 
হইলে বল-_-আমি এখনি সমস্ত খুলিয়া দিতেছি, তবে স্পর্শ করিলে 
আর রক্ষা থাকিবে না কিন্তু সে কথা শুনে কে? অপর একজন বল- 
পূর্ববক তাহার গাত্র হইতে গহন খুলিয়া লইয়া! সর্বনাশ করিবার চেষ্টা 
'করিল। রত্তাবলী হিন্দস্থানী স্ত্রীলোক-_বাঙ্গালীর মত নিতান্ত ছুর্বল নহেন। 
আক্রমণকারাকে পুনরায় পদাঘাতে দুরে ফেলিয়া দিলেন কিন্ত একাকিশী 
স্ত্রীলোক, পাচ সাতজন দন্থ্যর লহিত কতক্ষণ যুঝিতে পারিবেন? এইবার 
তাহারা কয়েকজনে ধরিয়া তাহাকে ভূমে পাতিত করিয়া ফেলিল,রত্বাবলী 
অনন্তোপায় হইয়া তখন অনাথশরণ দীনের বন্ধু দাননাথকে ডাকিয়া 
'বলিলেন-ভগবান! পতি-হারা আমি অনাথিণী-মনের আবেগে 
স্বামীর দর্শন আশায় বাটার বাহির হুইয়৷ এই বিপদে পড়িয়াছি__ 
ভগবান, এ সময় তুমি রক্ষা মা করিলে আমার সর্বনাশ হয়. 
মধুস্ছদন রক্ষা কর ঠাকুর, আমার কেউ নাই; ভগবান রক্ষা কর ! 

কামোন্মভ দক্্যগণ যখন সেই ললামভূতা রমণীর অঙ্কারাদি 
রণ করিয়া ভাহার সর্বনাশ সাধনে উদ্ভত-মার স্ভী যখন 


] 
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আপের কপাট খুলিয়া উচ্চৈত্বরে “ভগবান রক্ষা কর” বজিক্ষা- 
কাতরক্ক্ে চীৎকার. করিতেছেন--তখন কি আর অনাখনাথ ভগবান, 
খাকিতে পারেন ? ঠিক সেই সময় ভিন্দ্রিক হইতে “খাবে! থাবো, রক্ত 
খাত, ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবো” বলিয়া একটা বিকট শব্ধ হইল। 
একে দুর্ষেযাগ, তায় ছুরস্ত শাশান-চারিদিকে নরমৃণ্ড,। অস্থি 
প্রভৃতির ছড়াছড়ি--তাহার উপর এ অন্থুনাসিক শব শুনিয়া দস্াগণের 
প্রাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাহার৷ গ্রাণভয়ে রত্বাবলীকে ছাড়িয়! 
"বাপরে পালারে, ভূতরে* বলিয়। উর্ধস্বাসে পলায়ন করিল। 
বিপদে পড়িয়া একান্তমনে বিপদতারণ ভগবানকে ডাকিলে 
তিনি ভক্তকে কেমন করিয়া উদ্ধার করেন, দেখিয্বা, রত্বাঘলী আশ্চধা 
হইয়া গেলেন এবং বলিলেন--দেবতা দয়া না করিলে আজ আমার 
সতীত্ব রক্ষার কোনও উপায় ছিল ন|। ভগবান ভৃতনাথ বুঝি আরজ ' 
সভীর গতি ভগবতীর আজ্ঞায় ভূত পাঠাইয়া আমার সতীত্ব রক্ষা 
করিলেন। প্রভূ! তুমি যে হও, সে হও, তৃত-প্রেত যাহাই হও. 
তৃমি আমার দেবতা, আজ কৃপা করে অমূল্য সতীত্ব ধন সহ আমার 
গ্রাথরক্ষ1/ করিলে, আমি তোমার চরণে কোটী কোটা প্রণাম করি। 
এক্ষণে অগ্রসর হইয়া দর্শন দানে আমায় কৃতার্থ কর! . 
ঝোপের আড়াল হইতে একটা মনুষ্য মৃদ্ঠি ধীরে ধীরে নিকটে 
আদিল, রমণীর গলার স্বর শুনিয়া সে স্তস্তিত ও আশ্চর্ধ্যান্িত হইয়া 
গিয়াছিল। সেই সময় একবার বিছবাৎ চমকাইলে রমণীর প্রতি নিরীক্ষণ 
করিয়া আগন্তক মন্ুয্য মুত্তি অতিশয় বিল্ময় সহকারে বলিল_-একে, 
আমার, বৌদিদি; তুমি আজ এখানে কেন! দাদা কোথায়। 
তাহার. ও তোমার পিতার কুশলত? নি | 
রর সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় ছুঃখীরামকে দেখিয়া এত দুরাশার মধ্যে 





রত্াবলীর প্রাণে আশার লঞ্চার হইল। ভিনি সবিল্ময়ে বলিলেনস 
ঠাক্কুরপো ! ভগবান আজ তোমার রূপ ধরে এসে আমার জাতকুল রক্ষা 
করিলেন। ভাই, ভাই ! এত রাত্রে তুমি এতদৃরে--এ শ্বপানে কেন £ 
ছুখী। সে কথা বল্ছি, আগে বল, আমার প্রাণের তুলসীদাদার 
কোন অহঙ্গল হয় নাই ত? তবে কি তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, 
'্তাই কি তুমি এতরান্জে শ্শানে এসেছিলে-_খুড়ীমার মুখে তার ত 
খারাপ অবস্থার কথা শুনে এসেছিলাম, তার কি কিছু হইয়াছে? 

রত্ব। না ঠাকুরপো! | সে সব কিছু নয়--তোমার দাদা বিষম রেগে, 

এই শস্ভীর রাত্রে জলে ভিজতে ভিজতে এসে বল্লেন_-তুমি আমাকে 
না বলে এসেছো--অতএব এখনি চল, আমি তোমাকে এখনি নিদ্বে 
ঘাব। ভাই! আমি জীবনে কথন তাঁর উপর রাগ করিনি বা 
ষ্ঠার কথার অৰাধ্য হইনি। কিন্তু আজ মাত্র এসেছি, তাও স্বইচ্ছায় 
নয়, বাপের অবস্থা বড় ধারাপ, দুঈ একদিন থাকবো, তাকে একটু 
সুস্থ করে, তারপর চলে যাবো-_কিস্তু তার আর দেরি সয় না 
তিনি বল্লেম-_আমি একদগ্ড তোমাকে ছেড়ে থাকতে পার্ষো না? 
ভার কথ শুনে, আমার প্রাণ একটু খারাপ হয়ে গেলো, মুখ দিয়ে ফস্‌. 
করে বেরিষে পড়লো--“দেখ, এই ভালবাসাট। যদি আমার উপর ন 
দিয়ে, ভগবান বামচন্রের পদে দিতে, তাহলে আর ভধের ভাবনা 
থাকতো না”। এই ফথা বল্বামাত্রই তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন-- 
তারপর আমার দিকে অতি কমনীয়ভাবে বিশ্বয় বিস্কারিতনেত্রে তীক্ষ 
দৃষ্টি করে বয়েন--রত্ব! তৃমি আমার যথার্থ সত্রী--আজ তুষি ঠিক 
সহধর্টিনীর মত কাঁজ করলে_-আমার অদ্ধ চ্ছ ফুটিয়ে দিলে, আজ তুখি 
আমার জ্ঞান-গুরু--আর না, আর না, তবে যাই--আর না; বলিয়া 
সেই ভিজে কষাপড়ে ক্ষণধাত্র ধাড়ালেন না, ছুটিয়া বাড়ীর খা হয়ে ও 
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গেলেন। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম, মা বেরিয়ে এলেন, তাঁকে 
সমস্ত কথ খুলে বল্লাম, তিনি বল্লেন--এত রাত্রে আর কি হবে, বর্থা ভ. 
শধ্যাগত, বলদেও৪ নাই, কাল মকালে খোজ নেবো । এই বলে তিনি 
আমাকে আশা দিয়ে বাবার কাছে গেলেন। কিন্তু আমি আর 
থাকতে পারলেম না, প্রাণ উদাস হয়ে পড়লো, মন কেবল খারাপ' 
ভাবনাই ভাবতে লাগলো, কিছুতেই ঘরে থাকৃতে না পেরে 
রাজাপুর যাবার জন্য বাহির হয়ে, এই বিপদে পড়েছিলাম । তুমি 
আজ আমায় যে বিপদ থেকে রক্ষা করলে, জীবনেও তাহা শোধ, 
হবে না, হ্যা ঠাকুরপো ! তবে তিনি বোধ হয় বাড়ী গিয়েছেন? 
অতীব আগ্রহের সহিত রত্রাবলী স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাস! করিলেন । 
ছুঃখী। তিনি বাড়ী গেলে আর আমি এ হৃর্ধ্যোগে এতদৃর আস্বো 
কেন? তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়ায় সেখানেও মায়ে-পোয়ে ঝগড়া করে; 
দাদা বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। আস্বার সময় বলে এসেছেন--“এই 
জন্মের মত চল্লাম" শুনে বুড়ি ত কেঁদে কেটে আস্থির। সন্বযাবেল! আমাদের 
বাড়ীতে গিয়ে বল্লেন__দুঃখী বাবা ! একবার ধর্শপুরে যা, দেখে আয় সে 
সেখানে গেছে কিনা, নইলে ত আমি ঘরে থাকৃতে পারবে। 
না, আমাকেই যেতে হবে। আমি আর কি করি--তার কষ্ট' 
দ্বেখে বেরিয়ে আস্তে হলো। পথ ত ভাল জানি না-তার উপর' 
এই দুর্যোগ- আস্তে আন্তে বিপথে এসে, এই শ্মশানে পড়েছি_ 
এখন দেখছি, ভগবান এ পথে এনে ভালই করেছেন । ূ 
স্বামী গৃহে গমন করেন নাই শুনিয়া রত্বাবলীর হ্বদয় আরও ফাটিয়া! 
যাইতে লাগিল । আশা করিয়াছিলেন-_-তিনি নিশ্চয় গৃহে গিয়াছেল কিন্তু 
ছুঃখীর মুখে “তিনি গৃহে গমন করেন নাই" শুনিয়া পতিগতগ্রাগ| রত্া- 
. লী বিষম দুঃখে কাদিতে কাদিতে সেই খ্রশানেই বলিয়া পড়িলেন। 


০১ | তুলসীঙগাস 


হায় ঠাকুরপো ! তবে আর কিসের জন্য সংসার, কেন আমাকে 
দল্থাগণ প্রাণে মারিয়া ফেলিল ন।--আমি আর এ পৃথিবীতে কেমন 
করিয়া থাকিব) কাহার পাদপন্ন পুজা! করিয়া নারীনন্ম সফল: 
করিব, কে আর আমাকে সেই স্বর্গীয় সোহাগে পরিতৃষ্ট কৰিৰে !" 
দেৰর! পতিই নারীর ইহ ও পরকালের দেবভা, তাহাকে না 
পাইলে আমি জীবনই রাখিব না। 

দুঃখীরাম জানিতেন__রত্বাবলী কিরূপ প্রাণ দিয়া দাদাকে ভাল বানি- 
তেন। তুলসীদান যেমন পত্বীকে এক৭গু ছাড়িয়। থাকিতে পারিদ্বেন না, 
রত্বাবলীও তন্রুপ, পতি-বিরহ্‌ ষে তাঁহার একাস্ত অসহ্‌, দাদাকে না৷ পাইলে, 
বউর্দিদিকে এবং তাহার জননীকে বাচান দায় হইবে! ছুঃখীরাম নান 
প্রকারে সাত্বনা দিয়া বলিলেন--বৌদিদি! এখানে আর দেরি কল্পে 
চল্বে না। তাকে ত খুঁজতে হবে--চল, এখন তোমার বাপেরবাড়ী 
থা -সেখানে তোমার বাপকে দেখে, আমি খুব ভোরে ভোবেই 
এ গ্রাম সে গ্রাম খুজবে।। তোমার ভাবন| কি? যখন আমি রয়েছি, 
তখন তিনি যাবেন কোথা-- যেখান থেকে হউক তাঁকে বাহির কর্ধবোই ! 

ছুঃখীরামের কার্ধা-কলাপ রত্বাবলী জানিতেন--অসাধা সাধন 
করিতে ছুংখীরাম বিশেষে পারদশী, গ্রামে তিনি অনেকবার তাহার 
এইরূপ অসীম সাইনিকতার পরিচয় পাইয়াছিলেন-কাজেই তাহার 
বাকো, আস্থা স্থাপন করিয়! রত্বাবলী চক্ষের জল মুছিতে মৃছিতে: 
উঠিলেন। ছুঃখীরাম. বলিলেন_-রাজাপুর অনেকদূর, এ রাত্রে 
তথায় ধাইতে পার! যাইবে না-_এইজন্য তোমার. বাপেরবাড়ীই চঙ্ 
যখন . এসেছ -"তখন বাপের ওয়প অবস্থা দেখে যাওয়। উচিত, 
নয়। আমি সমস্ত সকালবেলাটা ঘুরলে,তাকে খুজে বার কর্তে পার্কোই-- 
তিনি যাবেন কোথায়? | 
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চৌরগণ যাইবার সময় অনেক্ষ লু্টিত জব্য ফেলিয়া! গিজধাছিল। 
রস্ভাবলীর ছলগ্কারগুলিও ভাহারা নইয়! যাইতে পারে নাই । ছঃখী- 
রাম তাহা কুড়াইতে লাগিলেন। রত্বাবলী বলিলেন--ঠাকুরপো 
যতদিন তিনি না আসিবেন-যতদিন তাগার দর্শন না পাইব-- 
ততদিন আমি আর ও পাপ অব্য স্পর্শ করিব না-তুমি লইয়া 
বাহা হয় করো! ম্বামী যার গৃহত্্যাগী-বিরাগী, রত্ব-অলঙ্কার তার 
কি শোভা বাড়াইৰে, আর তাহা পরিয়াই ব। কাহার মনন 
করিব? স্বামীই ত স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, আষার সে অলঙ্কার 
বন ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন পার্থিব সাজসজ্ষা মার আমি করিব 
নাঃ এ রূপকেও বিদ্ধপ করিব-্বলিয়া ফাদিতে লাগিলেন। স্বামীর 
বিরহ কোনা 'সভীর আঅসহ হইয়াছে-কগত সংসার যখন তাহার 
নিট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ--তখন কিছার স্বর্ণের জলঙ্কার-_-ক্ষিছার দেহের 
লৌনর্ধা-শোক্ধা | | 

রত্বাবলীর তাঁব দেখিয়! দুঃখীর প্রাণ গভীর ছ্ুঃখলাগরে নিমন্ল 

হইল, ন! জানি সতী স্বামী-বিরছের এই প্রথম 'আঘাতেই কি ভয়ানক 
'অনর্থপাত্ত করিয়া বদিবে। ভিনি কতগ্রকায়ে প্রবোধ দিয়! তাহাকে 
স্তাহার বাপেরবাড়ী লইয়া গেলেন। রাত্রিকালে কন্তাকে. গৃহে ন। 
হ্বেখিঘা লক্ষমীদ্েবী গ্রমাদ গণিতেছিলেন-এক্ষণরে স্ভাহাকে আবার 
গৃ্হাগতা! দেখিয়া দেবতার চরণে অপংখ্; প্রণিপাত করিলেন| 

সুখী তেওয়ারী জীনবন্ধুয অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন-- 
স্মাজিকায় অবস্থা! অতাক্ক শোচনীয় কিন্ত কি করিষেন--এদিক দেখিতে 
গেলেও ওদিক্ষ হয় না, কাজেই ভিনি অদ্ভি প্রতাছে সকলকে সাস্বন! 
করিয়া দাদার 'অন্থেষণে বাহির হইলেন । 


লম্পম পরক্িচেহদ 
কাঁশীর পথে 


একান্ত অক্থ্রাগই মনুয্ত্ব-বিকাশেক্ পূর্ব লক্ষণ। যাহার গ্রতিই 
ভাহা স্তম্ভ হউক না কেন, যাহাতেই মন মজিয়। গড্ুক না ফেন- 
একদিন না একদিন তাহাতে সুফল ফলিবেই ফলিবে! কুগথে 
এক্কান্ত অন্থরাগী হইম্বা। হটাৎ কোনরূপ ধাক। খাইয়া! ফিরিঙ্কা গড়িলেও 
তাহার জার দৌভাগ্যের সীমা খাকে না, তখন গড়া-যন একে- 
বাং ভীব্র বৈরাগ্যে বিভোর হইয়া, সাংসারীক দমন্ত কামনা-বামনা, 
সমস্ত আকাথ্া-উদ্মাগনা বিসর্জন দিয়া, ভগবানের প্রেম-সাগরে 
বাপাইা গড়ে । এই সামান। দাম্পত্য প্রণয়, তখন রসময়ের প্রা 
প্রেমরসে রলিয়। মানুষকে কোথায় ভানাইয় লইয়া! যায়, ' তাহার নিধন, 
থাকে না। এইকপ সাষান্ত দাম্পতা প্রেমই কত কত সাধককে 'ভগবান, 
উচ্চত্তরে লইয়া গিয়। দেবন্ব দান করিয়াছে। সংসারের ? এতদূর 
মাখ! অন্তর-কন্ধয় স্বীয় গ্রেমজ্যোতিত্বে আলোকিত গৌয়াইলেও' 
জগতে অমরন্ধ লাভ হডয়িযাছে। হয়_-ভগবান 

সামান্ত কারবণিতা চিন্তামণিয় প্রেমরসে রলিয়া। বিকোলে টানিয়া 
কিয্প হই়াছিল--.তাহা কে না জানে? রজকিনী রামীঅসময়ে তাহার, 
হইয়া শেষে চত্তীদাল দে কি শক্তি রেখাইয়া গিল্লাছেল করিয়া তাহার 
লেরই বিদিত  গ্রণযানুরাগী সাধক যখন বুৰিতে গাছর বীজ উপ্ত. হইয়া 
কষরবযয় আছে--ইচার স্বখ ক্ষণিকমাত্র, ইঞজিয় চপিড়ে। ছুই দিন পূর্বে 
বায় কিন্ত ভগবৎ প্রেমের কূল-কিনারা নাই--াগ্ধ হইয়াছিনেন, পদ্ধীর 
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প্রপয় শিষল পায়ে পরিয়া সংসারকে ছ্বর্গ বলিয়া অস্গমান করিতেছিলেন, 
ইছাক্স প্রতোক বস্ততে ঘিনি ত্রিদিবের আনন্দ লাভ করিয়া 
্রত্চিতে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, আঙ্গ তাহার 
প্রাণের এই ভাব দেখিলে, অবহেলায় সংসারের মায়াবন্ধন এইরূপে 
শিথিল করিতে দেখিলে সহজেই মনে হয় --এসকল কার্ধো পূর্ধব্জন্মের 
স্কৃতি, আর এশ্বরীক কৃপায় ব্যতীত ফেবল তপস্য| বা কেবল ব্রত 
উপবাস প্রডূতিতে কিছু হয় না! হৃদয় ভক্কিরসে আরজ করিয়া 
একবার মাত্র ডাকে যে কাজ হয়--অপ্রেমিক-জীবন, ভক্তিডাব 
বিশ্বীন প্রাণ বছজন্স চেষ্ট। করিলেও সেই প্রাণের ধনকে পাইতে 
পারে না। এইজন্ত পরষ ভক্তিমতী সাধিকা মিরাদেবী ৰলিয়া 
গিয়াছে :___. | 

তিরণ, ভোণ কে হরি মিলতে তো, বহুত মুগ অঙ্ঞা, 
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলতে তো, বছত রহা হ্যায় খোজা, 
ছুধ পিকে হরি মিলতে তো, বনুৎ বম বালা; 
* মিরা কছে বিনা প্রেম-সে না মিলে নদ্দলালা। 
ক্রমশঃ পথ অতিবাহিত রুরিয়! তুলসীদাস প্রায় ছুইমাল পরে 
কানীধামের নিকটবর্তী এক প্রান্তরের বটবৃক্ষ ছায়ায় আলিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন-_কোথায় যাই, কে আমাত্স প্রাণের পিপাসা মিটাইবার 
উপায় বলিয্া দেয়। কে আমার হ্ৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের প্রবল বন্ধ। 
ভুলিয়া সেই প্রেমময়ের রাজন্বে আমাকে ভালাইয়া লইয়া যায়? 
আকফাজ্ক্ষার দারুণ অনলে পুড়িয়া প্রাণ ছার ক্ষয় হইতেছে; কে. 
আমাকে নবচূর্ধবাদল শ্তাম-সেই ধহ্ুর্বাণধারী ভগবান রাজের সন্ধান 
বলিয়া দেয়। আমার প্রাণের দেবার সন্ধান বলিয়া! দিয়া কে 
আমার ওষঠাগত প্রাশে শান্তির সঞ্চার করে? অবাহারে অনি- 


না তুতলঙ্দীনাঙ্দ 
রায় বহুদূর আসিম্বাছি, বোধ হুয় পৰি বারানসী পৌছিতে জার 
বেশ বিলম্ব নাই। এই ত অনেক লোকই. এই পথে-বাওয়া-আস।. 
করিতেছে, তবে কি পবিত্র কাশীধাম অতি সন্িকট? 

তুলসীদাস সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষ মূলে বপি্লা অপার চিন্তা 
সমূত্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আহার নিদ্রার অভাবে শরীর শীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে--তথাপি দৃকপাত নাই। দেহের অবস্থার জন্য প্রাণের 
ক্ষুংপিপাসার জন্য একদিনও তিনি কাতর হন .নাই--পথে' আসিতে 
আসিতে ভিক্ষা করিয়া যাহ! পাইয়াছেন, তাহাতেই ক্ষুংপিপাসা 
একপ্রকার মিটাইয়া সন্ধষ্টচিত্তে এতদূর আসিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় 
যেখানে আশ্রয় পাইয়াছেন-_সেইখানেই ধুলি শয্যায় শয়ন করিয়া 
রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। এত আদরে প্রতিপালিত তুলসী- 
দাস” একদিনের জন্য এ দা্ঠটণ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন 
নাই--তাহার প্রাণ এমনি কষ্টসহিষুঃ-মন এমনি ধৈর্যশীল হইয়া! 
পড়িয়াছে। | 
ঠিক এই সময় একজন নম্গ্যাসীও সেই পথ দিয়া কালীধামে 
যাইতেছিলেন-_তুলসীদাসের বযৌবনে তাহার প্রাণের একান্ত 
অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ সন্ত্চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
বস! কে তুমি, কোথা হতে আস্ছো এবং যাইযেই ব। 
কোথায়? - 
তুলসীদাস বহুদিনের পর এই তপঃপ্রভাববিশিষ্ট সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, 
ভক্তি-বিনম্রচিভে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_গ্রভো ! কোথা যাব, 
তাহার কোন স্থিরতা নাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হতে আস্ছি, 
আমি কে তা আমি নিজেই জানি না, আমার আত্ম-পরিচ্ 
কিছু নাই--অতি. সামান্য ব্যক্তি, তবে পবিত্র ব্রা্ষণকুলে জন্মগ্রহণ 


ভুহশজ্নালাশ ৭৮৮ 


করে, এই মাংসপিগুময় দেহভারবহন করে, এই নশ্বর সংপারে দিক 
্রাস্ত হয়ে ঘ্ুরিয়া ধেড়াচ্ছি। 

স্্যানী। বৎস! দেখছি তুমি যুবক, এই অল্প বয়সে সংসার 
স্থখে জলাঞ্জলি দিয়ে কি আকাঙ্কায় গৃহত্যাগ করেছ ? 

তুললী। প্রভো! প্রাণের আকাঙ্ষা বড় কঠিন_জগন্ধের 
কোন বস্ততে আর আমার চিত্ত সংযত হইতে চাহে না-বিনা সেই 
 ভকতবৎসল শ্ররামচন্দ্রের চরণযুগল ! ঠাকুর | বলে দিন, আমি ক 
আমার সেই প্রাণের ধনকে পাইয়া! জীবন লার্থক করিতে 
পারিব? 

শ্ররামের পদে যুবক তুলসীদাসের একান্ত ভক্তি, অসীম অন্থরাগ 
দেখিয়। সন্ন্যাসী আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন_-বৎস ! যদি দেখিবার 
সাধ একান্ত হয়ে থাকে_-মন যদি তন্ময় ভাবেই গঠিত কর্তে 
পেরে থাক, তবে তার দেখ পাবার আর ভাবনা কি, কিন্তু এমন পথে 
পথে ঘুরিয়া৷ বেড়াইলেত হুইবে না, একস্থানে নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়। 
তাহাকে ডাকিতে হইবে, অনবরত পথে পথে ঘুরিলে চিত্ত স্ছির 
হইবে কেন? যদি বাধা না থার্ার্-- আমার আশ্রমে চল--এই 
কাশীধামের একটী নিভৃত পল্লীতেই আমার আশ্রম, ছাত্র নির্বিশেষ 
তোমাকে শান্ত্রশিক্ষা এবং সাধনার ক্রামশিক্ষা প্রদান করিব। 

তুলসীদাস হাতে ন্বর্গ পাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে তাহাকে দয়! 
করিবেন--ঙাহার অভীষ্ট যে পূর্ণ হইবে-এইথানে তাহার স্থত্রপাত 
দেখিয়া তিনি পুলকিত চিত্তে তাহার অনুজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য ক'রয়! 
ৰলিলেন-প্রভো ! একস্বানে স্থিতি হইতে না পাধিলে কোন, 
কাধ্যই হইবে না-তাহ! জানি, আর শান্ত্রপাঠ ও সাধনা-ভঞ্গন 
অভ্যাস করাই আমার একান্ত বালনা, ঠাকুর! আজ ৰিন। আধ়াসে 


৭৯ তুলপীদ্দাশ 


আপনার স্তায় মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়া বুঝিলাম-_ইছা রঘুনাথেরই 
কৃপা, চলুন, প্রভো ! কোথায় যাইতে হইবে? 

এইরূপ তৈয়ারী ছাত্র পাইলে, এইরূপ সাঘ্বিক ভাবাপন্ন যুবকের 
প্বরূ হইতে পারিলে-অধ্যাপনা কার্যেও যথেষ্ট আনন্দ হইবে; 
তাহার পরে এ যুবক যেরূপ (প্রমিক দেখিতেছি, রাম নাম করিতে 
করিতে ইহার নয়ন যুগল হইতে যেরূপ প্রেমাক্র প্লাবিত হইতেছে-- 
যদি বাস্তবিক ইহা প্রাণের ভাবে হয়, এ যদি যথার্থ এইরূপভাবে 
সুগঠিত চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধনার হ্থগম পথ প্রদর্শন 
করিলে যুবক সহজেই উন্নতি মার্গে উততীর্ণ হইয়া, কালে ভগবান রাঁষ 
চন্দ্রের পরম ভক্তরূপে সংলার পবিজ্র করিতে পারিবে-আর আমার 
স্তায় সামান্ত ব্যক্তি এবূপ একজন ভক্তবীরের সহায়তা করিয়াও 
জীবন ধন্য করিতে পারিবে । কিয়দ্িন একত্র বসবাস না করিলে, 
ত লোক চেন! যায় না কিন্তু বাহিক দেখিয়া যতদুর অনুমান হৃয়, 
তাহাতে বোধ হয়, উত্তরকালে এই যুবক একজন পরম ভক্ত 
হইয়া শ্রীরামচন্ত্রের কৃপায় জগতে অশেষ কীন্তি স্থাপন করিবে। 
সন্াপী আর কিছু না বলিয়া পরম হৃষ্চিত্তে তুলসীদানকে সঙ্গে 
করিয়া কাশীর মধাবর্তী নিজের নিভৃত শ্রমে লইয়া গেলেন। 


একাদস্ণ পন্রিচ্ছ্ে্গ 


পুক্রশোক 
পরদিন আসিবেন বলিয়া গরিয়াছেন-না আসিলে পুক্রগ্গ্রাপা 
 স্থলসীদেবীর জীবনরক্ষা করা দায় হইবে। ছুঃখীরাম এইজনা আসিয়া- 
ছেন--নতুবা প্রাণের বন্ধু তুলসীদদাসকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিব! 
ছুঃখীরাম কখনও দুই একদিনের মধ্যে রাজাপুরে ফিরিতে পারিতেন না । 
কিন্ত কি করিবেন--দাদা ত চলিয়া গিয়াছেন--এখন খুড়ীকে ভিন্ন 

প্রকারে বুঝাইয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া! তবে ত 
দাদার সন্ধানে যাইতে হইবে? নতুবা বুড়ী ধে পরদিন কোন সংবাদ 
না পেলে, এক করিতে আর এক করিয়া বপিবে--তীর ত সংসারে মায়! 
নাই, ম্বামী-বিয়োগের পর হইতে কেমন থেন আডু আড়ু ছাড়ু ছাড়ু 
বিপরীত ভাব, ভবে ছেলের মায়া নাকি অত্যন্ত বেশী-_তাই এতদিন 
একপ্রকার কাদায় গুণ ফেলিয়া সংলারে আছেন। 

: তুলসী দাদার সংবাদ না দিয়া আমি যদি চলিয়া হাই, তাহা 
হুইলে পরদিন খুড়ীম! ধর্দপুর ছুটিবেন, সেখানে দেখিতে না পাইলে-_. 
নিশ্চয়ই জীবন ক্ষয় করিবেন। কাজেই ছূঃখীরাম পরদিন গ্রাতঃ- 
কালে আসিয়া স্তোক দিয়! বলিয়াছেন-_খুঁড়ীম! ! দাদ কাশীতে 
এক পণ্ডিতের কাছে বেদাস্তশান্ত্র পড়তে গেলেন, আমাকে বজ্পেন-_ 
ছংখী! তুই গিয়ে মায়ের সংলার খরচের মত জিনিষগত্র কিনে 
দিয়ে, বউকে তাঁর কাছে রেখে আয়, মাস কয়েক পড়লেই বেশ 
“পাকা হতে পারা যাবে_তাহা হইলে শিল্ন-যজমানের কাছে আর অত 





৮৯, পাতা মুড়িবেন নী। তুল শ 


ঠকৃতে হবে না'-এইজন্ত আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কাখী চলে 
গেলেন। | 
বাড়ীতে আসিয়া ছুঃখীরাম এইরূপ বাকো হুলসীদেবীকে সন্ত 
করিবার চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু তাহা কি হয়! মায়ের প্রাণ এরূপ 
মিথ্যা স্তোকবাক্যে সাত্বন! মানে না, এ জগতে মায়ের প্রাণ 
পুভ্রের ভালমন্দ আগে জানিতে পারে। এমন অতুলনীয়া, 
সন্তানের এমন শ্রিয়কারিণী দেবী কি আর জগতে কেহ আছে? ছুঃখী 
যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন-_-হুলসীদেবী ততই নানা প্রকার 
অবিশ্বাস করিয়া কাদিয়া কাটিয়া একপ্রকার শয্যাগত হইয়াছেন_ 
'আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন -অনধরত কেবল “হা তুপসী_ হা! 
প্রাণের পুত্র, তুই কোথার গেলি; আমি তোর মুখ চাহিয়া কর্তার 
সহিত যাইতে পারি নাই। বাবা! তোর কি এই ধশ্ম হলো?” 
ইত্যাদ অশেষবিধ বিলাপ করিয়া শঘার আশ্রয় লইয্মাছেন। ছুঃখীর 
মামী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়। বৃদ্ধাকে কত বুঝাইতেছে-_ 
পাড়।র লোক কত সান্তনা দিতেছে কিন্তু সে কথা তাহার প্রাণে 
স্থান পাইতেছে নাতিনি কাদিয়। কাদিয়। চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিয়া- 
ছেন--অন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছেন । 
_ ষতই দিন যাইতেছে, ছুঃখীর প্রাণ ততই অস্থির হইতেছে। 
: শীঘ্র শদ্র বাটার বাহির হইলে নিশ্চয়ই দাদাকে ধরিতে পারি- 
তাম, কিন্ত যত বেশী দিন যাইবে, উদাস প্রাণে ততই তিনি 
বহু দুর দেশে যাইয়। পড়িবেন--তাহাকে খুঞ্জিয়। বাহির কর! তখন 
মহা দায় হইবে। ত 
ছুঃখীরাম একদিন বলিলেন_-খুড়ীমা | দাদা আমাকে সঙ্গে 
যেতে বলেছিলেন, কিন্তু এখানে বন্দোবস্ত না করিয়া বউদ্দিদির .বাপের 
(৬৩) 


অবস্থ! না দেখিয়া ত যাইতে পারি না_-এইজন্ত এত দেরী করছিলাম । 
এখন শুনিলাম-বউদ্দিদ্ির বাপ মারা গিয়েছেন। তার আস্তে 
দেরী হবে_মাকে একলা ফেলে--তার শোকে সান্তনা না দিয়ে 
তিনি আম্‌তে পারিবেন শা? আর আমিও এদিকে তোমাকে নিয়ে 
বিত্রতে পড়লাম-দাদ! মনে কর্ষেন কি বল দেখি? তার খাওয়া 
দাওয়ার কত কষ্ট হবে--নিজে বেঁধে খেয়ে কি আর লেখাপড়া শিক্ষা 
হয়? এতে অনেক সময় নষ্ট হুলে_-ঠার লেখাপড়া শিখে ফিরতেও 
দেরী হবে। এখন তুমি কি..বলো?* 

দুঃখীরাম তুলপপীদাসকে আনিতে যাইবে শুনিয়া হৃলদীদেবী 
বলিলেন-_-“বাবা। আমার সে আশায় ছুরাশা ! সে আর ফিরবে-- 
ংসারী হবে--তা বলে ত বিশ্বাস হয় না! সে যে অতি একগুয়ে ছেলে 
--তবে যদি তুই ছুই একমাসের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আন্তে পারিস্‌ ত 
চেষ্টা কর। কিন্তু ছুইমাস অবধি দেখে আমি আর সংসারে থাকবে 
না-আমারও যেদিকে ছু-চক্ষু যাবে চলে যাব।* 

দুঃধীরাম মনে করিলেন_মামী ত কাছে কাছেই রইলেন, 
আর পাড়ার লোকের জিম্বায় রেখে যাই-_-অত বুড়ো দাহুব আর 
যাবে কোথায়? চক্ষে চক্ষে রাখলে কোনই ভয় নাই। এখন যদি 
ওঁকে নিয়ে ঘরে বসে থাকি, তাহলে দাদার সন্ধান করা এর পর 
দায় .হবে। এইরূপ মনে করিয়া বলিলেন--"আচ্ছা ! খুড়ীমা, তুৰি 
দেখই না, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না, আগে যে 
তুমি আমার কথা অকাট্য বলে মনে কর্তে? 

এখন হুলসীদেবীর ভিতর পুড়িয়া থাক হইলেও বাহিক শোক-ভার 
একটু মন্দীভূত হইতেছে-_ইহা স্বভাবেরই স্বভাব । একটা পোক-বেগ 
সহ হইয়া গেলে বাছিক তাহার প্রভাব আর তত কষ্টদায়ক হয় না।, 


৮2 তুনলীদাজ্ল 


 সুলমীদেবা ব্িলেন-_* বাবা! ভোর প্রতি অবিশ্বাস কিছুই 
নাই। তুই ছিলি বলেই দ্বিবেদীর সংসার এখনও সমানভাবে চল্ছে, 
তবে কি জানিস্_প্রাণে আর কত জালা সহ হবে? স্বামী 
গেলেন, গুরুদেব ছিলেন--তিনিও গেলেন, ছেলেটাকে নিয়ে এক- 
প্রকারে মনাবরণ করেছিলাম ! সেও এতদিনের পর ফাকি দিয়ে চলে 


গেলস্তবে আর কত সহ্‌ কর্কবো। যদি একান্তই তাকে খুঁজতে বাস্‌, 


তবে যা কিন্তু এ সময়ের পর এলে আর আমার সন্ধে দেখ। হবে না। 
এখন যাবার সময় তুই বউমাকে বলে যাঁসে যেন তার মাকে 
সাস্বনা। করে শীগগীর চলে আসে-নইলে তার সঙ্গে এই শেষ 
দেখা।” 

হলসীদেবীর অন্্মতি পাইয়া ছুঃখীরাম পরদিন সমস্ত বন্দোবস্ত 
করিয়া, পাড়ার লোক সকলের উপর তাহার মামী এবং তুলঙীর জননীর 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয় বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। প্রাপের 
তুলসীদা বিহনে তীহার মনে স্থখের লেশমাত্র নাই। যাহাকে 
একদগু না দেখিলে দুঃখী অস্থির হইতেন-যাহার সহবাস স্থখ দুঃখী- 
রাম স্বর্গস্থথ অপেক্ষাও গ্রীতিকর মনে করিতেন, আজ আট দশ 


দিন হইল তাহার সেই প্রাণের সথার আদর্শন তাহাকে কিরূপ কষ্ট 


দিতেছে--তাহাকে কিরূপ মনমর! দিশাহারা! করিয়া ফেলিয়াছে__ 
তাহ! যাহার এরূপ বন্ধু-বিয়োগ হইয়াছে-ধিনি এরূপ অকৃত্রিম 
বন্ধুত্বের বিরহ সহ করিয়াছেন-_-তিনি জানেন--ইহা! বর্ণনায় বঝাইতে 
যাওয়া ধৃ্ত। মান্র। 
ছুঃংখীরাম বাটার বাহির হইয়া গ্রথমে ধর্মপুরে তাহার বউদির 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একে গতি নিরুদশ-_-তাহাতে আজ 


ছুই তিনদিন হইল পিতৃ-বিয্বোগের অলহা কষ্ট সহ করিয়া, রত্বাবলী 


1.৭ 
ঙ 


তুলসীদাস ৮৪ 
যেন জীবন্মুতত হইয়াছেন। সর্থীর মে অপরূপ কূপ, নবীন 
ঘৌবনের নে লৌনদয এই বা দিনের মধো যেন কোথায় তিরোহিত 
হইয়াছে- দেখিলে কলার চিনিতে পারা যায় না। রত্বাবলী দুঃখী- 
রামকে দেখির়্প্রাপের আবেগে উচ্চিম্বরে পিতার জন্য কীদিয়া 
আকুল হইলেন। 
ছুঃখীরাম. কিয়ৎক্ষণ অিয়ধাণভাবে কালধাপন করিয়া বলিলেন-- 
“বৌদি! আর কীদিয়া কি করিবে, জগতে কালের হাত ত'কেহ 
এড়াইফ্নত পারে না? তুমি বুদ্ধিমতী, এক্ষণে ভগবানের উপর নির্ভর 
করিয়া শৌক স্বরণ করিতে চেষ্টা কর। এখন এদিক ওদিক ছুই 
দিকের ভার তোমারই উপর পতিত। তুমি শক্ত না হইলে ছুইদিকই' 
ভাপিয়া যাইবে” 
রত্বাবলী।--ভাই ! আমার আর কোনদিকেই চাহিতে ইচ্ছা 
নাই। পিতার ত কাল পূর্ণ হইয়াছিল--তিনি চলিয়া গিয়াছেন। 
এক্ষণে আমার গতি কি হইবে? যম আমাকেও এ সমন গ্রহণ 
করিলে, আধি প্রাণের এ ছুর্বিসহ জালা হইতে নিষ্কৃতি পাই। 
আমি আর এ যন্ত্রণা সহা করিতে পারি না, চারিদিক অন্ধকার 
দেখিতেছি 1 ৃ 
ছুঃখীরাম বলিলেন-"অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে তাহা রোধ 
করিবে বৌদি! তুমি একটু ধৈরধ্য ধারণ কর-আমি দাদার অন্বেষণে 
বাহির হইয়াছি--দেখি, ভগবান কি করেন ।” | 
ছুঃখীরাম তুলসীদাসের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে; সে অতি বুদ্ধি- 
মান *এবং কষ্ট-সহিষু যুবক--সহজে হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিবে না, 
ভাবিয়া একটু আশ্বস্ত চিত্তে রত্বাবলী বলিলেন--পবাড়ীর বন্দোবস্ত কি 
 করিয়৷ আদিলে?* 


৬ তুলঙ্দীন্গাঙ্ন 

ছুঃখীরাম কৃছিলেন_-“দেখানকার অবস্থা আরও খারাপ, খুড়ীকে ত 
কিছুতেই ঁ যায় না-তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন-- 
কীদিয়া কীর্দিয়া এক প্রকার* অন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছেন, কিন্তু তা 
বলিয়া আমি আর কতকাল বলে থাকি? তাহার তত্বীবধানে 
মামীকে রাখিয়া এবং পাড়ার লোককে সমস্ত ভার দিয় আজ 
বাহির হইয়াছি। দাদা সাধুসঙ্গ বড় ভালবামিতেন-_-কাশী-ধামেই 
সকলপ্রকার সাধুর আড্ড|, এইজন্য প্রথমে কাশীতেই যাইব। তুমি 
এক কাজ কর। যত শীন্র পার--.এখানকার বন্দোবস্ত করিয়া 
মেখানে খুড়ীর কাছে বাও? তুমি গেলেও কতকটা রক্ষা হয়!” 

রত্বাবলী ছুংখীরামের নিকট আপন মনোভাব কিছুই প্রকাশ 
করিলেন না । সংলার যে এখন তাহার পক্ষে কণ্টকাকীর্২--সে ভাবের 
কোন আভান ন। দিয়া বলিলেন_-“ঠাকুরপো। ! মাকে একটু প্রক্ক- 
তিশ্থ দেখিয়া আমি শীদ্রই তথায় যাইব । দেজন্য তোমার কোন চিন্তা 
নাই। তুমি ভগবানের নাম ম্মরণ করিয়। স্বকাধ্যে গমন কর-_- 
ভগবান করেন যদ্দি দুই একমাসের মধ্যে তাহাকে আনিতে পার-- 


এ তবেই মঙ্গল, নতুবা এ মংসবর অরণে/র ঘোর অন্ধকারে আর. 
থাকিতে পারিব না--আমিই যে তাহার গৃহত্যাগের প্রধান কারণ, 


মেদিন যদ্দি মদগর্ধে আত্মহারা হইয়া সেরূপ কথা না বলিতাম-- 
তাহা হইলে আর এরূপ মশ্বযাতন। তুগিতে হইত না--তোক্াকে 


. আর মাকেও এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। যেমন কর্ম করিয়াছি-- 
চির পদানতা। দাপী হইয়া প্রত প্রতি তিরস্কারের ফল যথেষ্ট 


ভোগ করিতে হইবে--আরও কিছুদিন এই দুশ্চন্ত। হৃদয়ে পোষণ 
করিতে হইগ্সে ধর্যের বাধ বোধ হয় ভাঙ্গিয়। পড়িবে--তিনিও যে পথে 
'য়াছেন-_আমীাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। এখন আর, | 


জঙ্গসীঙ্গাত্ন | ৮৩৬ 


তাহাতে ভয় নাই--নারীর ভয়ের কারণ যে ব্ূপ-যৌবন, এই কয়দিনের 
দারুণ দুঃখভোগে তাহ] নষ্ট হইয়াছে--এখন কাহারও চক আর আমার 
রূপে আকুষ্ট হইয়। সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হইবে না। 

ছুঃখীরাম রত্বাবলীর উদাস ভাব, তাহার মনোগত সঙ্কল্পের 
আভাল পাইয়! প্রমাদ গণিলেন। রত্বাবলী মনে করিয়াছিলেন-_ 
প্রাণের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিব না কিন্তু অতিশয় অগহ্‌ 
হওযায়--তিনি স্বামীর একমাত্র বন্ধু ছুঃখীরামের নিকট যনোবেদনা 
না বলিয়া থাকিতে পারিলেন ন।। 

স্বামীর গৃহত্যাগের যে আমিই কারণ-রত্বাবলীর তাহাই দুট- 
বিশ্বাস হইয়াছে। তুলসীদাস যে এই রকমে ফিরিয়৷ পড়িবে-- 
প্রাপারাম ভগবান রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হইয়া জগতীতলে অক্ষর 
কী্তি সংস্থাপন করিবে, তীহার জন্য 'যে দ্বিবেদীর কুল পবিত্র 
হইবে,২-রত্বাবলী একদিনের জন্ত তাহা ভাবেন নাই। জানেনও না 
ঘে ইহা সেই চক্রীর চক্র । তিনি যে নিজেই মহাদোষে দোষী; 
তাহারই 'ভীন্র বচনবাণে স্বামী গৃহ ছাড়া, এই ভাবিয়া সতী 
রত্বাবলীর প্রাণে ভয়ানক ধিক্কার জন্নিয়াছে। কিন্তু দুঃখীরাম বন্ধুর 
প্রাণের ভাব জানিতেন--গুরু নৃসিংহদাসের মুখে তিনি ভবিসুদ্বাণীও 
শুনিয়াছিলেন-_তুললী সামান্য বালক নহে-ইহীর দ্বারা জগতে 
অতি স্থুমহৎ কার্ধা সম্পন্ন হইবে। তাই তিনি বৌদিকে সাত্নাচ্ছলে 
বলিলেন--বৌদি ! তুমি ভেবো না-দাদার এই বৈরাগ্যে, বোধ 
হয় তোমরা ধন্য হইবে-তুমি যে শক্ষি তাহাতে শ্রয়োগ করিয়াছ-_ 
ইহার বলে বোধ হয়_তিনি যথার্থ রঘুনাথের পদে আত্ম-সমর্গণ 
করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিবেন, তুমিও যথার্থ সহ্ধর্ষিনীর কাধ্য 
. করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিবে। 


৮৮৭ ২. তুললসীঙ্গাস্দ 

ভাই! আমি পাপ পুণ্য কিছুই জানি না--একগাজ্জ সেই চরণই 
আমার ভরসা, নারীজীবনে--তাহা ছাড়া যেআর ফোন মোক্ষপদ 
আছে তাহা আমার বিখবান নাই» বলি বত্বাবলী বস্বাঞ্চলে চক্ষের 
জল মুছিলেন। 

লক্ষমীদেবী স্বামীর বিয়োগে অতান্ত কান্র হইয়াছিলেন। তিনি 
এতক্ষণ আন্মনে বপিয়। কেবল নিজ ঘনৃষ্ট চিন্তায় ধরাতল অভিষিক্ত 
করিতেছিলেন। ্বামীত স্বর্গগত হইয়াছেন, তাহার আর উপায় 
নাই! | | 

এক্ণে মেয়ে স্বামীর ঘর করিবে-ন্বামী-সথখে-সথখিনী হইবে-সকল 
জননীর প্রাণের ইহাই আকাজ্ষ।-কিন্ত এ কি হইল? একমাত্র 
কন্তা-বূপ-যৌবন-সলম্পন্না; কোথায় তাহার উন্নতি দেখিয়া, সথথে 
স্বচ্ছন্দে তাহাকে ঘর সংসার করিতে দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দাহ্ছভব 
করিবেননা মেগ্নের এই অল্পবয়সে, তাহার এই দারুণ দুর্দশা 
স্বামী-বিরহে ভাহাকে একান্ত বিমন! দেখিয়। মন নিরানন্বমাগরে 
ডুবাইয়৷ দিতেছেন। | 

এই সেদিন তাহারও কপাল ভাঙ্গিয়াছে্-স্থামী ্বর্গগত হইয়া- 
ছেন_-এ সংসারে আর তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। 
কন্টা জামাতা যদি ঠিক থাকিত, তাহারা যদি মনের আনন্দে 
সংসার ফরিত--তাহা হইলে তীহারও .কতকটা আশ ছিল। এই 
নিরাশ্রয় অবস্থায় তাহাকে একবেলা এক মুঠা খাবার জগ্ত, যা সা 
একখানা পরবার জন্ত কষ্ট পাইতে হইত না। লোকে কথায় 
বলে--“্যদদি কন্ঠ! পড়ে পাত্রে, কি করিবে দশ পুত্রে” সেইরূপই পড়িয়া 
ছিল--কিস্ত কপাল দোষে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। এখন নিজের 
অপেক্ষা কন্যার, ভবিস্ৎ ভাবিয়া লক্্ীদেবী অস্থি! হইয়া পড়িয়ীছেন। 


'তুলঙ্পীলাসন ৮৮ 


ছুঃখীরাম আমিয়াছে-সে জামাইয়ের অন্বেষণে যাইতেছে-_ দেখিয়া 
প্রাণের, কৃতজ্ঞতা জানাইয়৷ কীদিতে কার্দিতে বলিলেন--বাব|! 
আর বিলম্ব করো না--শুনিয়াছি তুমি আমার তুলসীর পরম বন্ধু 
যাও বাবা! আশীর্বাদ করি, তুমি শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া 
আমাদের প্রাণ বাচাও--নতুবা একজনের জন্য অনেকগুলি প্রাণীর 
কষ্টের একশেষ” হইবে, এমন কি, খাওয়া পরার অভাবে নানাস্থানী 
হইতে হইবে। | 

ছুঃখীরাম বলিলেন_মা! কোন চিন্তা নাই, ভগবান ভালই 
করিবেন। আপনি প্রবীনা-কৌদিকে দেখিবেন_-সময়ে সময়ে খুড়ী- 
মার সংবাদ লইবেন--আমি তবে এখন আদি । এই বলিয়া ছুঃখীরাম 
আহারাদি করিয়া ধন্মপুর ত্যাগ করিলেন । 


দালগেপ্প পত্রিচ্্ছোগ 
সৌভাগ্যোদয় 


ুলশীদাসের প্রাণে এখন আর সংসার ভাবন! কিছুমাত্র নাই। 
এখন তিনি ভুলেও পরিবারের কথ! মনোষধ্যে স্থান দেন না- 
তবে সময়ে সময়ে জননীর জেহ স্টাহাকে মুহমান করে, তিনি 
মনে করেন--কিছুদিন ভগবানের সাধনায় একটু পাক হঈলে 
তাহাকে. লইয়া আপিব। রত্বাবলীর প্রতি তাহার একান্ত আসি, 
'সেই প্রগাঁ় অন্থরাগ, এখন ঈশ্বরমুধী হইয়! প্রাণের সহ দ্বার খুলিয়া 
দিয় তাহাকে অঙ্গপম আশার আশ্বাসে উদ্ধদ্ধ করিতেছে । সাধিলেট 
পিদ্বি, কাতর প্রাণে ডাকিলেই ইষ্ট দরশন অনিবার্ধ্য-_তুলসীদান 


২৮৯ 7. তুলনসীঙগা?স 


এখন এইরূপ বিশ্বাম করিয়া কেবল রঘুপতি শীজানাথেয় চরণ. সার 
করিয়াছেন। 

কাশীতে আনিয়া তিনি সঙ্্াসীর চতুষ্পাটীতে আশ্রয় পাইয়।- 
ছেন। এখানে বৌঁণান্তের ব্রক্সথত্র, তত্ব-নিরণ়। মীমাংসা প্রভৃতি 
অনেক গ্রন্থই আয়ত্ত করিয়াছেন; গুরুদেব তাহাকে অন্ত ছাত্র 
অপেক্ষা প্রাণের সহিত শিক্ষাদান করিতেছেন। কিন্তু কই, ইহাতে 
ত তার ইষ্ট আরাধনার পথ বিস্তৃত হইতেছে না। বরং জ্ঞানের 
প্রাবল্য হেতু ধর্ম সম্বন্ধে কার যুজি. তর মনোমধ্যে উদয় 
হইয়া প্রাণের সরল বিশ্ব ৃ ৃ রিতেছে । ভক্তিহীন জ্ঞানে, 
অসার শুষ্ক তর্কবাদে য়ের মীমাংসা হয় না; কেবল 
তর্কের বৃদ্ধি হয়। এইজন্য বলিয়া থাকেন--“বিশ্বাসে পাইবে 
বন্ধ তর্কে বহুদূর” ভকিষটু্ব লক্ষণাত্রান্তা-_শরবণং কীর্ভনং বিষুঃ 
স্বরণং পাদ সেবনং, অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সথ্যমন্ত নিবেদনম”_-এই নব- 
লক্ষণা ভক্তির দ্বারা ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে, গারিলেই 
সকল অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। 

গুরুদেব তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবামেন, অধ্যাপনা কার্ধেয 
তাহার কিছুমাত্র ভ্রটা নাই। সময়ে সময়ে ভগবৎচিস্তার ধ্যান ধার- 
ণার বিষয়ও উপদেশ দিতে ক্রটী করেন না। কিন্ধু এখানে ভিন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির ছাত্র সকলে একত্র থাকায় 
তীহার দাধনার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। সকলের প্রাণ ত আর 
ষমান নয়! সকলে ত আর সমান ভাব লইয়া শিক্ষা করিতেআসে, 
নাই! -কাজেই গুরুর অনুমতি গ্রহণ করত তুলসীদাঁস আরও নির্জন 
স্থানের দরিদ্র পল্লীতে আপনার বাসস্থান নির্বাচন করিলেন এবং 
প্রত্যহ এক একবার -গুরুর নিকট ভক্তিশান্ত্র পাঠ করিয়া যাইতেন। 









তুলতনীলাশ্ন ৯০ 
তারপর সমস্ত দিবা রজনী তাহার নেই নিঞ্জন গৃহে বসিয়া রাষ 
নামে বিভোর হইয়া থাকিতেন। নিঞ্জের গ্রাপাচ্ছাদনের জন্য 
কুটীয়ের বাহিরে তিনি লামান্ত একখানি পলারীর দোকান খুলি! 
ছিলেন। তাহাতে ছাতু, ছোলা, চিড়া, মুড়কী, গুড় গ্রস্থৃতি ভ্রব্য কিছু 
কিছু সাজান থাকিত। দরিজ্ পল্লীবাসী, অভাব হইলে সময়ে সময়ে 
তাহার নিকট হইতে এসকল দ্রব্য খরিদ করিত। ইহাতে তাহার 
একপ্রকার প্রাথধারপণোপযোগী জীবিকাঙ্জন হই 

দোকান করা নাম মাত্র ভিক্ষা, না চা একটা অৰ- 
লম্বন লইয়া ত থাকিতে হইধে: ইদ্জ্য এই কারবার পাতিয়া 
বলিয়া তিনি সমস্ত দিন আপনার কাঁদে বাপৃত থাকিতেন। ভগবান 
উহ্থাতে যাহা দিতেন, তাহাতেই তিনি পরম সন্তষ্রচিত্তে কালাতিপানত 
করিতেন। প্রীতঃকালে একবার গুরু গৃহে ঘাওয়া ভিন্ন তুলসীদাসের আর 
দিবারাত্্র অগ্ভ কোথাও যাইবার সময় ব! প্রবৃত্তি ছিল না; নিজ 
গৃহে সমস্তরিন তন্ময়ভাবে প্রভু রামচন্দ্রের উপাননা করিয়া চিত্- 
শুদ্ধি লাভ করিতেন! | 

তুলসীদাস প্রত্যহ প্রাত:কালে শৌচাদি সমাপন করিয়া পাক্রা- 
বশিষ্ট অপবিত্র জল একটী ঝৌপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় 
আন সমাপন করিয়া! কুটারে আগমন করিতেন -ইহাই কাহার নিত্য- 
ক্রিয়া ছিল। একদিন অসাবধানতা বশত: তুলপী এ ঝোপের 
মধ্যে শৌচাবশিষ্ট জল নিক্ষেপ না করিয়া, প্রত্যুষে স্লান সমাপনান্তর 
কুটারে আগমন করিয়াছেন। সেদিন তার প্রাণ এত ভাব-বিভোর, 
অন এত ভক্তিভাবে আপ্রত হইয়াছিল যে, 'সমস্তদিন ভগবানের 
পাঁদপয্মে মতিস্থির রাখিয়াই সময় কাটাইয়া দিলেন। দেহ অনবরত 
রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল--কোনপ্রকার কাজে হন লাগিল না । এই- 







৯১ তুলসীল্গীতন 
রূপে সমস্তদিন ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিয়া তুলমীদাস সন্ধ্যার পর কিছু 
ভলযোগ করিয়া শধার আশ্রয় গ্রহণ করিৰামাত্র তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল । 
কিছুক্ষণ পরে সহলা এক আশ্চর্ষ; ঘটনায় তাহার নিজ্রাবেগ কমিয়া 
আসিল, তুলদীদাসের ভাগ্যগগণে সৌভাগ্য স্থ্যের উদয় হইল । সুনিদ্র 
না হওয়ায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন--ষেন একটী বিকটাকার পিশাচ সৃতি 
তাহার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়৷ বলিতেছেন-- ব্রাহ্মণ কুমার ! তোমার 
প্রদত্ত প্রত্যহ শোচান্ত তৃক্গার করিতে আমার পিপাসার শাস্তি হয়-_ 
আজ তাহ! না দিবার কারণ কিঃ বস? 

তুলসীদাস ভয়ার্তচিত্তে চমকিউ: হইয়া নিদ্রোখিত হইলেন, 
ভয়ে জড়সড় হইয়! বলিলেন_**আপন্দিকে? আমি কখন [ক আপ- 
শাকে অপবিত্র বারি প্রদান করিয়াছি £” | 

প্রেতমুদ্তি অভয় প্রদান করিয়া বলিল--বৎস! ভয় নাই, আমি 
তোমার অপকার করিতে আদি নাই_-উপকার করিধার মানমেই 
আসিয়াছি। তুমি অভিলাধিত বর প্রার্থনা কর! | 

তুলসী ।--কে আপনি? কিসের জন্তই বা বর প্রার্থনা করিৰ-- 
কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না! | 

পিশা5।--বতস! তুমি প্রত্যহ শৌচান্ত জল, যাহা ঝোপের, 
মধ্যে নিক্ষেপ কর_-আমি একজন প্রেতমৃ্তি, প্রত্যহ এ জল পান 
করিয়া তৃপ্ত হই। আজ তাহা না পাইয়া অস্থির হইলেও তোমার 
প্রতি সন্তষ্ট হইয়া বর দিতেছি--হুমি নিংশঙ্কচিত্তে গ্রহণ কর! 

তুলসীদাস বিম্ময়াবিষ্ট হইয়। বলিলেন-হে পিশাচবর ! কি 
পাপে আপনার এ ছুগগতি হইয়াছে, বলিতে আপতি না থাকিলে 
প্রকাশ করুন এবং যদি কোন প্রতিকার করিলে আপনার টি 
মোটন হয়--তাহারও অনুমতি করুন। 


তুললঙ্নীপ্দাত ॥ ৯২, 
. পিশাচ। বৎস! তুমি আমার পরম উপকারী। আমার পূর্ক 
কাহিনী শুনিতে যদি এতই ইচ্ছ। থাকে, ভবে শ্রবণ কর। আমি 
পুর্বজন্মে নন্দীগ্রমে এক পবিজ্ত ব্রাক্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করি। বিদ্যা" 
বুদ্ধি প্রভাবে এক সদাশয় নৃগতির সভা-পণ্ডিত হইয়াছিলাম। 
রাজ আমাকে বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। দরিদ্রতা 
নিবন্ধন তাহার নিকট যখন যাহা চাহিতাম, অকাতরে তিনি তাহা 
প্রদান করিতেন। সভায় আরও অনেক দরিত্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সময়ে 
সময়ে তাহাদের শাম করিয়া রাজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ 
করিতাম কিন্ত এক কপর্দকও তাহাদের দিতাম না। এইরূপে 
্রন্ষস্ব অপহরণ করিয়! স্থখে কাঁল হরণ করিতে লাগিলাম। ; 
তুলসীদাপ আশ্চর্ধ্যান্িত হইয়া বলিলেন--তারপর, আপনি নন্দী- 
গ্রাম বানী হইয়া কিরূপে এখানে আসিলেন? 
' . পিশাচ পুনরায় বলিতে লাগিল-মহারাজা অতি ধার্মিক 
'ছিজেন। একদিন সপরিবারে ৬বিশ্বেশ্বরের দর্শন মানসে কাশী আসিবার 
মনস্থ করিয়। আমাকে সহযাত্রী করিলেন। আমিও মনের আনন্দে 
কাশীতে আসিলাম। এমন পবিত্র স্থানে আসিয়।--এত বিদ্যাবুদ্ধ 
জ্ঞান থাকা সত্বেও, এমন পবিজ্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার 
ধনের তৃষা কিছুতেই মিটিল ন|। পূর্ববাপেক্ষা অনেক রড় ধনী 
হইয়াছি_তথাপি পরর নাম করিয়৷ রাজার নিকট হুইতে টাকা 
লইয়া আত্মসাৎ করার অভ্যাস আমার গেল না--“অর্থ মদর্থং ভাবয় 
নিত্যং” কেবল পড়িয়। আসিয়াছি--কাঞ্জে কিন্তু কিছুই করি নাই। কাশী- 
তেও আমি এ ছুষ্টবদ্ধি বশে চালিত হইয়। একদিন এই প্রান্তর মধ্যে 
_ স্বাইতে যাইতে রাত্রিকালে সর্প দংশনে হটাৎ আমার প্রাণত্যাগ হুইল। 
 ম্হারাজ] অনেক চেষ্। করিয়াও.আমার প্রাণরক্ষ। করিতে পারিলেন ন। 


৯৩. 





| তুলসী। আপনি জীবনে আর কোন পুণ্য কার্য কেন 
নাই কি? 

পিশাচ ।--না, যথেষ্ট উপার্জন জরিয়াছি। কী ্রবঞ্চনা ঘারা 
অনেক অর্থ উপার্জন করে কেবল পুত্রকলত্রের ভরণ-পোষণে বয় 
করেছি, সংসারের অগার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কেবল উহাদের ভরণ- 
পোষণই পরম পুকুষার্থ মনে করেছি, অন্য ধর কিছু করি নাই, 
কেবল একদিনের একটু মাত্র পুণ্য. করেছিলাম বলে--তোমার প্রদত্ত 
এ অপবিত্র জলে আমি পিপাদার শাস্তি করছি। 

তুলসী ।--হায় হায়! কি সর্বনাশ, এই শোঠান্ত জল আপ- 
নার পুণ্য প্রভাবে প্রার্,পশাচবর 1 সে পুণা কি-দি আপতি | 

1 থাকে অনুগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করুন| 

পিশাচ।-বৎস! যখন এতদূর বলিয়াছি তখন আর অবশিষ্ট 
টুকু ন| বলিব কেন? তবে শ্রবণ কর। একদিন মধ্যাহ্ককালে' 
দারুণ রৌদ্রে পিপাসার্থ হয়ে একজন ত্রাহ্ষণ* আমার নিকট বারি. 
প্রার্থনা কল্পেন। আমি তখন অন্ত বারির অভাবে আমার 
শৌচাদির জন্ত রক্ষিত ভূঙ্গারের জল মেই ব্রাক্ষণকে পান কর্তে 
দিয়াছিলাম। ব্রাহ্ষণ বারিপানে তৃপ্ত হইয়া গ্রস্থান করিলেন। এই 
আমার সার! জীবনের মধ্যে পুণ্য কর্ধ। 

তুলপী। তারপর আপনার মৃত্যুর পর কি হলো? 

পিশাচ। কাণী মৃত্যুতে বমের অধিকার নাই, অপঘাতে মৃত্যু 
হলেও যমপুতের৷ আমাকে লইতে আসিলে শিবদুতগণ তাহাদের 
হস্ত হইতে রক্ষা, করিয়া আমাকে এইস্থানে প্রেতযোনী করিয়া 
রক্ষা করিলেন। বছ কষ্টভোগের আদেশ করিয়! -বলিলেন-_পাগিষঠ ৃ 
তুই এইখানে এইভাবে অবস্থান কর-_কোন ভক্ত ব্রান্মণের. শৌঁচান্ত 





বারিপানে মুক্তিলাভ কর্ষি; ভোখার এই রোরি আমার মুক্তির 
উপায়। আর একদিন মাত্র বাকী, বস! কলা তাহা প্রদান 
করিও, এক্ষণে যদি তোমার কোন বর লইবার ইচ্ছা! থাকে _ 
প্রার্থনা কর। 
_ তুলসী । মহাশয়! আপনার অপূর্ব জীরন কাহিনী শ্রবণ করে 
আমার চৈতন্ত সঞ্চার হলো। যে অর্থের জন্ত আপনার এত দুর্গাত 
মেরূপ গাখিব কোন অর্থের আকাঙ্ষা আমার নাই--কাঁরণ অর্থই 
ষে অনর্থের মূল তাহা আমি জানি। তবে যদি একান্তই আমার 
প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে থাকেন, ভাহা হইলে আমার হ্বদয় রাজ্যের 
অধিশ্বর গ্রহ রামচন্দ্রের দর্শন কেমন' করিয়া পাইব। যদি তীহার 
সাক্ষাৎ পাইবার কোন পন্থা বলিয়া দিতে গাঁরেন--তাহাঁ হইলে 
আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকি। ইহা ভিন্ন আমার জীবনে 
আর ছন্য কাঁমন! নাই । 

পিশাচ। বৎস! ,আমার সে ক্ষমতাই যদি থাকৃবে তবে 
'আমি এ ছুঃসহ কষ্ট সহ কর্ষো কেন? দেখাইয়! দিবার ক্ষমতা 
আমার নাই, তবে আমি একটী উপায় বলে দিচ্ছি--তাহাতে 
তোমার মণোবাঞ্ছ পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । 

তুলসীদাপ সাগ্রহে বলিলেন--বলুন, বলুন পিশাচ! সে উপায়টা 
কি? 

পিশাচ। বৎস! কাশীর অনতিদূরে এবস্থানে প্রত্যহ রামায়ণ 
পাঠ হইতেছে, তুমি প্রভাহ তথায় রামায়ণ পাঠ শুনুতে যাও। 
সেখানে যাইয়। দেখিবে, একটা ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ সঞ্চলের অগ্রে 
আসিয়া 'আসরের একথারে অতি বিনীতভাবে বমিয়!. থাকেন। 
তারপর পাঠ শেষ হইলে সকলের পর তিনি আত্তে আস্তে সেস্থান ত্যাগ 
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করেন। ভিনি আর কেহই নহেন--তোমার ইঞ্ দেবতার প্রশান্ন 
ভক্ত পবন নন্দন হ্গমান। তার শরণাগত হলে টা ফলো, 
বাসনা নিশ্চয়ই পিদ্ধ হইবে । ৃ 
তুলশীদান পরম পুলকিত হইয়া বলিবেন-_পিশাচ এ প্রবর | পরম 
ভক্ত ধার্মিক চুড়ামণি হন্মানজী এমন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকলের 
অগ্রে আসিয়া! সকলের পর যাইবার কারণ কি? এবং তিনি 
কোথায় গমন করেন? | 
পিশাচ। বদ! তুমি শান্ত্র-পাঠী পণ্ডিত। বোধ হয় জান, অশ্বখমা 
বলি, ব্যাস, হঙ্ুমন্ত, বিভীষণ প্রভৃতি ইহারা অমর--চিরকাঁলই 
আছেন--তবে পাপ চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। যেখানে প্রভুর 
গণগান হয়, সেইখানে হম্গমানজী অলক্ষ্যে আগমন করেন। পাছে 
কেহ চিনিতে পারে বা তাহার সহিত কথাবার্তা কহিয়। মনের 
ভাব. গ্রহণ করে--এইজন্য অতি দ্বণীত ব্যাধিগ্রস্ত রূপ ধারণ করিস 
আসেন। তাহা হইলে স্বণায় আর কেহ কাছে ঘেসিৰে না। সক- 
লের শেষে যাইবার কারণ-_পাছে কেহ পশ্চাদন্ুসরণ করে--এইজন্ 
সকলে চলিয়া গেলে--তবে তিনি স্বস্থানে গমন করেন কামর 
পশ্চিমে নিবিড় অরণ্যে তাহার বাসস্থান। বৎস! এই তোমার 
অভিলাস পূর্ণ হইবার উপায় বলিয়া দিলাম, এখানে কল্য গ্রা্ে 
জল প্রদানে বিস্থৃত হইও না--এই বলিয়া ।পশাচ মৃষ্ঠি অস্তহিতত 
হইলেন। 
: পুলকাবেশে, ভাবের ঘোরে তুলদীদান সমণ্ড রজনী মনের আনন্দে 
্ররামের ধ্যানে কাটাইয়। প্রাতঃকালে উঠিষ্বা পিশাচের কথা মত, 
দেই ঝোপে শোচান্ত বারি প্রদান করিবামাত্রই_'আঃ! আজ, 
আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হইকাম_তুলসীদাল তোদাত্ধ অভিলাষ: পৃ 
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হউক" বলিয়া অশযীরি পিশাচ মুষ্ঠি দিব্য দেহ ধারণ করিয়া শিব-. 
লোক প্রাপ্ত হইল। ৰ 
 “তুলসীঘামের প্রাণ আজ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পীর সর্বদা 
পুলফ রলে আগ্লত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত, স্বেদ নির্গত ও 
চস্ষ ভক্তি অশ্রুতে আর্রর হইতেছে। সামান্ত মাত্র আহার করিয়া 
তিনি তন্ময়ভাবে রাম নাম কীর্তন করিয়া দিবাভাগ অতিবাহিত 
 করিধেন। সায়াহে আপনার কর্তব্য কর্ণ সমাধা করিয়া যথায় 
টে ব্বামায়ণ গান হইতেছিল--তথায় যাইয়। একটা নিভৃত স্থানে প্রচ্ছ্ 
'* ভাবে গাড়াইয়। দেখিলেন--বাস্তবিক একটা ব্যাধিপ্স্ত ব্যক্তি আসিয়া 
চত্বরের একধারে উপবেশন করিল। তখন সবেমাত্র বিছানা পাতা 
হইয়াছে, কোন লোক সমাগম হয় নাই। তারপর সন্ধ্যা হইল, 
কথক ঠাকুর আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোকের জনতা হইল! 
: রামায়ণ গান শুনিয়া সকলে মোহিত হইল-রাত্বি দশটার 
সময় সভাভঙ্ন হইলে যে যাহার আবাসে চলিয়৷ গেল। ব্যাধি- 
গ্রস্ত র্যক্তিটা আসর নির্জন দেখিয়া ধাঁরে ধারে বাহির হইলেন। 
খন রাত্রি অনেক হইয়াছে, পথে ঘাটে কোন লোকজন নাই। 
7 ছিনি আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন-_তুলপীগামও পশ্চাৎ 
" গ্রহণ করিলেন। 
অনবরত এক ঘণ্টা পথ অতিবাহিত করিয়| তিনি যখন মাঠে শেষ 
শ্রান্তে বনমধ্যে প্রবেশ করিবেন--সেই সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিবা- 
যাত্র তুলসীদাস তাহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। ব্যাধিগ্রস্ত বাক্তি 
বিশ্বয়াধিষ্ট চিত্তে বলিলেন_-কে তুমি, আবার অন্থগমন করিতেছ ? 
এদিকে তোমার আবশ্তক কি, এদিকে ত লোকালয় নাই? 
.- তুলপী। প্রসব লোকালয়ে আমার আবস্তক নাই-_আমি 





, বদন হইল--গৃহবাস ব] লোকালয় এক প্রকার ত্যাগ করিয়া গ পথে: বা ৃ রে 
: খুরিভেছি। আর. কিছুদিন যদি আরাধ্য দেবতা! প্রত রামচনেরে ণ 
দর্শন না পাই, তাহা হইলে এ জীবন পরিত্যাগ করিব। কিন্তু 
বিধি সদর -আজ আপনার দর্শন পাইয়াছি, আপনাক্ষে চিনিক্ষে 
আমার বাকী নাই; এক্ষণে আমার প্রতূর দর্শনের উপাধ্ধ বলিয়া 
দিন, নতুবা আপনার গ্থায় পরম ভক্তের পদে এ প্রাণ আন্থৃতি 
দিয়া জন্ম সার্থক করিব--এই আমার প্রতিজ্ঞা! ছদ্মবেশী পবনকুম্বার় 
কিছুক্ষণ আত্মবিস্বত যুবকের কথায় ধ্যানন্থ হ্লেন--এ যুপক ঘ্বে 
পরম ভক্ত, রামচন্জ যে প্রকারান্তরে ইঠাকে দেখ। দিবেন। ইহার 
জীবনে থেসে পৌঠাগোর পরিণীন! নাই_-তাহ বুঝতে পারিলেন, 

ইহার দ্বাথা জগতের থে মহেপকার সাগন হইবে, তাহাতে আব 
সন্দেহ নাই! রামাঘণ রচপ্লিতা মহাকবি বান্সিণী আগ তুলনীগান : 
রূপে জন্মগ্রহণ কগিয়া প্রন্থুর মাহাত্য কীর্তন করিবে। সান্কৃত রামামণ। 
প্ডিতের জন্য; হিন্দুাণীর দেশে তুলপীদাস নিজ নামে প্রভুর 
মাহাআা-গাথ! হিন্দ ভাষায় প্রচার করিফা ধন্থ হইবে - সেই উদ্দেপ্তেই 
প্রভূ তাঁহাকে. ধরাধামে 'পাঠাইয়াছেন। ইহার ভক্তিযঃ রচা শি 
করিয়া সমগ্র পস্চমাঞ্চলের অধিবাসীবুন্দ মুগ্ধ হইয়া তুর মহিমারসে 
মন্রিয়। যাইবে! তবে বপিকাল বলিয়া ইহার সহিত প্রত" সাক্ষাৎ 
দর্শনে নান বিশ ঘটবে, কিন্তু প্রভু ইহাকে নাপা প্রকারে দর্শন দিবেন 1. 
: কর্মজঞান ও ভক্তির সময়ে তুলমীগাসেও হৃনয়ক্েত্র উর্বর হইয়! রাখনাঙ্গ 
_ অহাবীক্গে অডুত বৃক্ষ অঙ্থুরিত হহতেছে। আঙ্গ এই ভক্ত চুঢ়ামণিকষে 
দেখিয়া আমও ধন্য হইলাম। হখান প্রকাস্তে বলিলেন_ব্তম? 
তুমি পরম ভাগ্যবান, আর আমার অহ্দরণ করিতে হবে না! 
তুমি আগ্গামী পরশ্থ প্রীামনবমী তিথিতে তোমার গং হয ময় 
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তাহার দর্শন লাভ করিবে। যাও বস! অনেক দূর হইয়াছে, 
আর অগ্রসর হইও না, কুটারে যাই আহারাদি কর!:.এই 
বলিয়া পবনরুষার তুলসীদামকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া বনের -মধ্যে 
ক্ন্তহিত হইরেন। . . । 

-. তুলসীদাস আবেশ-বিভোর--চলিতে চরণ আর চলে না! আনন্দে 
রঃ হইয়া দিক্‌ নির্ণর করিতে পারিতেছেন না! চক্ষু প্রেমাগ্লত! 
কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না--দিশাহারা, দ্িকৃত্রান্ত হইয়। আন্মনে 
চলিয়াছেন। সেই নব-ছূর্বাদল-স্তামযৃত্ঠির দর্শন আশায় প্রাণ এত পুলক 
পূর্ণ হইয়াছে যে, আর চলিবাঁর শক্তি নাই! আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
আধ ঘণ্টার পর ছুই ঘণ্টায় আসিয়া রাজি শেষে নিজ বুটারে উপস্থিত 
হইলেন। আশার আশ্বাসে প্রাণ ভোরপুর, ভবঙ্ষধা নিবৃত্তির আশ! 

যখন পাইয়াছেন; তখন সামান্ত ক্ষুধা তাহার আর কোথায়? 
তথাপি দোকানের সামান্ত চিড়াগুড় লইয়া লমস্তদিনের পর উদরের 
তৃষ্িমাধন করত বাহিরের দাওয়ায় শয়ন ঝরিলেন।, | 

_.. তুক্সসীদাস মনে মনে চিন্ত|! করিতে লাগিলেন--ষখন পরমভক্ত পবন- 
কুমার হচ্থমান আশা দিয়া বলিয়াছেন--আগামী পরশ্থ ত্রীরাম নবমীর 
দিন প্রভুর সহিত তোমার কুটারেই দেখা হইবে--আর ইতস্তঃ কিতে 
কইবে না-তধন আর তিস্তা কি? তীছার কথা কি কখন মিথ্য। 
ৃইবার? হায়! এতদিন আমি কি করিয়াছি, বৃথা কুটুম্ব-ভরচিস্তরনে 
স্বীবন অতিবাহিত করিয়াছি! বৃথা পার্থিষ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়৷ অমূল্য 
লহ নষ্ট করিয়াছি! কিন্তু তুলসীদাস জানেন না যে সেই পার্থীৰ প্রণর, 
হীর গ্রতি সেই এঁকাস্তিক অন্ুরাগই তাহার সাধনার পথ এত নুগ্ণম 
করিয়া দিশনাছে' তাহার প্রাণে অগ্ক্রাগ-ভক্তির উৎম এমন করিয়া, 
শ্ুলিয়া দিয়াছে! রত্বাবলীর ন্যায় সাধব্যাসভীর অমোঘ শক্ষিই তাকে, 


















৯৯ তুপলীলান্দ 
এত শীষ ভগবদ্ধর্শনে সামার্্য প্রদান করিয়াছে। তিনি অনন্যশরণ 
হুইয়! ভাবাবেশে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিত্রিত হইয়1 গড়িলেন। 

(চিস্তামণি যেমন বিহ্বমঙ্গলকে একদিনের এক কথায় সংসারের লকল 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিজ্ান, চিস্তামণির 
“্বায়ভেদী বাক্যে তিনি যেমন প্রাণের আবেগে ফিরিয়া! পড়িয়াছিলেন, 
আব অতুল-প্রেমিক তুলমীদাসও সেইরূপ রত্বাবলীর তীত্র বচনবাণে 
বিদ্ধ ছইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিলেন। 


অজ্ঞোঙল্ণ পিচে 
পরোক্ষ দর্শন 


“জগাৎসিদ্ধি* মনেপ্রাণে অনবরত ইষ্টনাম জপে যত সস্থর 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, 'এক্পপ আর কিছুতেই পারা যায় না। 
এই জপ কেহ মালা ঘুরাইয়া সাধন! করেন, কেহ করাচ্ছুলি ছায়া 

সংখ) রাখিয়। সমাধ! করেন, কিন্তু ভক্তসাধক ভুনসীদা এ ছুইয়েরই 
'পক্ষপাতি ছিলেন না, তিনি বলিতেন-_ 

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। 
যো মন মন জখাা, উদ্দে! বলিহারী যাই ॥ 

: ভক্ত সাধক! তৃলসীদাস কর্ন ও জ্ঞানমার্গ উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিমার্গে 
খুব পাকা হইয়াছিলেন। সেই ভক্কিতে: পাকা হইলে প্রেম স্‌ এ এ 
হইয়াছিল। আবার সেই প্রেম হইতে সাধক মহাভাবের ভাবুক হয়ঃ 
সয়ে লময়ে তন্মঘ হইয়া! সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। এইজন্য হার 
বাধনকার্থে কোন প্রশ্কার আতর ছিল না। তাহার ভাষা 
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« সাধায়গ জোক আানিভেও পারিত না যে ইনি একজন মহাত্মা--সাধনার 
 উচচন্তরে ' আরোহণ করিয়া! যথার্থ মন্য্ত্ব অক্জন করিয়াছৈন। ৃ 
. তক্তিমার্গে আরোহণ করিয়া তিনি কর্ধ বা জানমার্গ পরিত্যাগ 
করেন, নাই, জদ্ডে তিনি প্রত্যহ দৃঢ় ভাবে লিগ্ত থাকিতেদ। 
_ জগতই হে কর্মময়! কৃষ্ট। বস্ত মানেই বে কশ্মের অধীন! কর মা | 
করিয়া! তুমি পরম জ্ঞানী, ভক্ত বা নন্দী হইলেও তোমার একওু ' 
খ্বাকিবার অধিকার নাই! নিষবক্ষী-ফলাকাজ্ক। রহিত হইলেও তোমাকে 
বর্ধ করিতে হইবে-তবে সে কন্ম তোমার বন্ধনের কারণ হইবে 
না। রামময় জীবন তুলসীদাস পূর্নজন্মের স্থকৃতি বলে. অতি অল্প 
বয়সে কর্ধ ও জ্ঞানমর্গে বেশ পাক। হইলেও প্রতাহ পৃজাহিক, জপতপ 
.করিতেন-গুরুর নিকট নানাবিধ শাস্তাধায়নে প্রস্থৃত জানের অধিকার 
লাঙ্চেও তাহার বিরতি ছিল না। তিনি প্রঠ্হ ইইপুঙ্গা করিয়া 
শ্বেতচ্দনের তিলক ধারণ করিতেন, কঠে তুসীর মূল। ও বজ্োপবীত 
“শোভা পাইত, কাপড় ময়ল| হইবার ভয়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ 
'ক্করিতেন._এ সকল আড়ম্গর বাহিক সাধু সাজবার জন্য নহে 1 
পুজার অঙ্গ বলিয়া এ সকল ধারণ করিতেন। আত্মচার্ষে! অর্থাৎ 
আপের সময় তিনি বীঞ্জমন্ত্রে এতদূর মনপ্রাণ অর্পণ করিতেন, এতদুর 
পক্সয়' হইতেন যে তাহার মাল। বা করের দ্বারা নংখ্যা রাখিবার 
ময় হইভ না কারণ কোন কাজে কাহার স্বল্প ছিল না_ 
য্গন অনবরতই এই কাজ, রামনাম জপ ভিন হখন হন্য কার্ধ্য 
স্টাছার ছিল নাতখনঞ্ঠাহার পক্ষে সঙবল্প বিকল্প ডি আর তার 
সংখ্যাই 'র। কি? ৃ রর 
আজ চৈআ: মাসের প্রীরামনবমী তিধি। গনী তক্তগণ- 
 প্তগযানের এই জন্ম তিথিতে উপবাঁসাদি করিয়া নানাবিধ কর্মের 
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"অন্যান করে। গত পরশ্ব মহাবীর পবনননদন আশা দি 





জাজ তারার সহিত ভগবান রামচন্্রের সাক্ষাৎ হষ্টবে।, তুললীদাস, 


তাই জাজ গ্রাতঃকাল হইতেই দোকানের কান্কর্্থ বন্ধ করিয়া 


“দিয়, ভাব-বিভোর চিত্তে ভগবানের দর্শন আশায় নানাপ্রকার 


কর্থের অহুষ্ঠান করিতেছেন--পৃজার আয়োজন করিয়া! একান্ত মলে 
ম্ভ্রীরামচন্দ্রের পদে আত্মসঘর্প করিয়াছেন। নয়ন মুদিয়া জপ 
করিতেছেন-মার এক একবার আশা-আ্বাকাজ্ষায় উৎকতি হইয়া 


চস্ছু চাহিয়া! দেখিতেছেন--গ্রতৃ বুঝি এই আসেন? তাহার আনব 
নিকেতন, কুটীর প্রাঙ্গণ পবিত্র করিতে বুঝি এই. সি 


আসেন! 


বেলা দ্বিতীয় গ্রহ মী হইল-_-তৃলসীদাঁল ইষ্ট দর্শনে ই 


চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহর অতীভ হুইল 


তথাপি দেখা নাই। বেল। প্রায় শেষ হয়_-উৎকষ্ঠিত চিত্তে তুলসী- 


দান ভগ্রমনা হইয়া ভাগিতেছেন--এ কিরূপ হইল! ভগবানের 
প্রি ভক্ত রামদাস হস্থমান ্বয়ং আশ! দিয়াছেন--আজ দেখা 


হইবে_তবে একি হইল! দেখি কতক্ষণে তাহার দর্শন পাই? 
তুলসীদান আবার জপে বপিলেন--পাছে মন চঞ্চল হয় বলিয়া 
তিনি বোকানের ছুইখানি ঝাপ বন্ধ কিয়া একখানি খুলিয়া 
রাখিয়। তদগতচিত্তে জপে বগিলেন। কিন্তু মনস্থির করিতে পারিলেল 
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না--ব।হিরের কোলাহল আয় গি দোকাপ্রে লংগয় প্রাণ 


দুখারত করিল। 
হঠাঞ্চি একজন বেদি খেদিনী সে একটী বা্র', 





'নাচাইতে আমিল। সঙ্গে আরও একজন উত্তর সাধকরূপে ডক্ষার 





বুনি, কাদে করিয়। দাড়াইয়া তুলনীদাসকে বক্ষ্য করিয়া রাবি 
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"এ সাধুদী! বানর কা খেল দেখ, খুব বড়িম়া খেল, বন্ধৎ কল- 
| জৎ দেখা এঙ্গা, হুকুম হয় ত খেল সুর কর দেই? 

.- ুললীধাল তখন তন্সয়চিত্ত। দিবাভাগ অতীত হইয়া যায়__. 
: এখনও তাহার ইউ দর্শন__ভগবান রামচচ্ছ্রের দর্শনলাভ হইল না? 
 -পরমভক্ত হুছ্বমানের কথাও মিথা। হইল? ভাবিয়া তিনি প্রাণে বড়ই" 
ব্যথা পাইয়াছেন-যন ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে--চিত্ত বড়ই অপ্রসন্ন 
তখন কি আয় “বাদর নাচ” দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে 
প্রাণ চায়? যে আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিয়া তিনি পরমানন্দে- 
সাতার দিবার জন্ত আশ! করিয়! বসিয়া আছেন- সে আনন্দ কোথায় ?. 
এখন আবার এ জঞ্জাল কোথা হইতে আলিল? বৃথ। আমোদ-প্রমোদের 
কোলাহল কোথা হইতে আসিয়! তাহার প্রাঙ্গণে জমা হইয়া! এত সাধের, 
এত কষ্টের, এত আয়াসের সাধন.ঘোর ভাঙ্গিয়। দিল! তিনি অতিশয়, 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন--পনেহি নেহি, খেল্নেকা কুছ দরকার নেছি, 
শ্পাভি ভাগো |” 

+ *স্তাহারা বড় আশ! করিয়। আসিয়াছিল-এখানে কিছু রোজগার" 
ক্থইবে। বীাদরের কসলৎ দেখাইয়া তুলসীদাসের নিকট হইতে বেশ ছুই 
পয়লা আদায় করিবে, কিন্তু তাহা হইল না, মালিক ধখন বিরত 
'ছইয়! তাড়াইয়া দিল, তখন আর কি হইবে? অগত্যা তাহারা 
আুখভার করিয়া সেস্ান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 

: অন্ধা। হইয়া আপিল, তুলসীদান হতাশ প্রাণে কীদিতে লাগিলেন 
সেদিন আর তাহার খাওয়া হইল না। মনে মনে ভাবিতে লা'গিলেন-_- 
হায়! অৃষ্ট ক্রমে হচ্ছষানের ন্যায় ভক্তপ্রবরের কথাও মিথ্যা হইল! 
তাহার কথাঘ যখন বিশ্বাস বা-আস্থা স্থাপন করিতে পারা গেল না, 
তখন আর কাহার কথা সত্য হইবে-_কাহার কথায় বিশ্বাস করিব ? 








৮৪ ৬৭ তুলপীদ্যাল 


পরক্ষণেই হি না-তা কখনও হইতে পারে - না) 
মন্তুয্বের যেমন কাজকন্ আছে--দেবতাদিগের ত. সেইরূপ কাজকর্ম 
আছে! আমরা সামান্ত সংলারের কাজে বিব্রত হয়ে যখন কথার 
ঠিক রাধিতে পারি না, তখন ত্রিলোকের কর্ত! ধিনি--তীহার 
কত কাজ! হয় ত ভক্তবীর হচ্ছমান তাহাকে উপরোধ করিলে 
তিনি অগ্ঠ কার্ধা সম্পাদনের আবশ্যকতা দেখাইয়া, বোধ হয় অন্ভ 
আমার প্রতি রুপ! গ্রবর্শনের বি্ষিষ্ব স্থগিত রাখিম্াছেন। তাহার 
আরও কত মহৎ ভকক ত আছেন? আমি সামান্য, মতি দীন 
ভক্ত। আজ শ্বরামনবমী, বোধ হত কার্ধোর ভিড়. বেশী। আচ্ছা 
দেখি প্রভু কি করেন? নতুব1 কল্য আবার সেইস্থানে গিয়। মহা- 
বীরের পায়ে জড়াইয়। পড়িব--যতক্ষণ একট! সছুত্বর না পাইব-.. 
যতক্ষণ তাহার কথা সঠিক বলিয়। মনে না করিব--ততক্ষণ প1 
ছাড়িব,.না। প্রত! দেখা আমাকে দিতেই হবে-_তুলপী চির- 
কাল একগুয়ে ছেলে--যা ধরে, তা না করে ছাড়ে না! দেখি তুমি 
কত ফাকি দাও? "মন্ত্রের সাধন কিন্বাঁ শরীর পতন” এ মহাবাক্য 
যুখন সার করেছি, তখন তুমি যাবে কোথা ঠাকুর? ভক্ত প্রাথের 
তেজ যে অপীম-কার্ধ্য ঘে তাহাদের অসমসাহসীক ! এক্প 
আত্মোত্সর্গ, এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে কি সেই 
দেবের, ছুণভ ,ধন লাভ করিতে পারা যায়? পৃথিবীর সামান্ত 
বস্ত লী করিতে যখন কত সহ করিতে হয়, তখন এ অপার্থিব 
পরমার্থ বস্ত লাভে একদিন নিরাশ হইয়াছি বলয়! কি চিরকালই 
হইব? প্রহথ যে আমার ভক্তাধীন! ভক্ত কাতর কঠে ডাকিঝে-- 
তিনি -যে রর মণিমন্দির ত্যাগ করে, মা জানা অন্ত 
] ভোগ ত্যাগ করে, ভক্তের পর্ণ কুটিরে শাকানর ভোজন ক রূভে 
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দৌচিয়া আােন। আজ আমারই ক্রটী হইস্বাছে বোধ হয়! আমার 
প্রাণের ডাক, তাহার চরণে পৌঁছার নাই! শুধু হহুমান বলিলে 
কি হইবে - আমার গ্রাণের একাস্তিকতাও ত চাই? | 
। ভক্তবীর নিরাশ হইলেন না। আশার আশ্বাসে রামত্রেষে 
বরিয়া' রজনী ঘাপৰ করিলেন। গ্রাতঃক'লে আন করিয়া গৃহে আসি- 
লেন এবং পূর্বদিনের ব্রত ধারণের মোক্ষফল প্রাপ্তির জন্য, সাধক 
শ্রেষ্ঠ কর্খবীর তুলসীদাস কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়! রি 
প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। 

সমস্তদিন অতি প্রফুল্ল মনে রামগ্ণাচ্বীর্তন করিয়া বৈকালে 
পুনরায় যেখানে রামায়ণ গান হইতেছিল-সেইখানে হস্থমানজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেদদিনকার মত ঠিক নির্দিষস্থানে 
সেই ব্যাধিগ্রন্ত ব্রাঙ্ষণকে দেখিয়া মনে মনে তক্তিভরে প্রণাম 
করিলেন। পাছে কেহ জানিতে গারে, এইজন। স্বত্্র স্থানে বমিয়। 
তিনি ভগবানের গুণান্থুবাদ শুনিয়া ভন্বিভরে অজন্্ধারে নেত্রণীর 
বিনজ্ছজন করত জ্ধাত্গ্রনাদ লাভ করিজেন। 
তারপর যখন কথকতা ভাজিয়া গেণ--সকলে শব স্ব স্থানে গ্রস্থান 
করিল। ব্যাথিগ্রস্ত বিপ্র খন উঠিয়। আপন গন্তব। পথে ধাখিত 
ুইলেন, তুলমীদাসও পশ্চাদনুদরণ করিয়া সেই বনের প্রান্ত াঙ্গে 
ঝররখ। করিলেন। বলিলেন- ভক্তখীর! একি, আপনি আশা দিয়! 
নৈরাশ করিলেন? আমি গত কলা সমন্তদিন প্রভুর আশায় 
বসিয়। বদিয়া৷ কাল কাটাইলাম, কিন্তু কই, তাহার দর্শন ত পাই- 
লাম না! এ কি ছলন। প্রভু! আজ যদি আপনি প্রকৃত পন্থা 
বিয়া ন। দেন, তাহা হইলে আজ আর আ'নাকে ছাড়ব ন|। 
স্মই বলিয়া ভূমে লুট।ইয়! মানের পদথয় বক্ষে জাপটাইয়। ধরিনেন। 








টি 


ভক্তের বক্ষ ক ভগবান? ব্রা নিজ বিজন 


আহা, করিম কি তৃলনীদাস? ছাড় ছাড়, তুই থে পরমভক্ত. ভগবান 
যে তোর জন্য সদাই উপ]! এই বলিয়া তাহাকে তুলিয়া রইলেন 
এবং মধুর বচনে বলিলেন-বংস! সেকি কখা? গত কলা ত 
আমরা তোমার ভবনে গিয়াছিলাম। প্রভূ শ্বয়ং ম1 জানকীর 
সহিত, আমার গলায় দড়ি দিয়া নাচাতে নাচাইতে গিয়াডিলেন, 
ঠাকুর লক্ষণ ঝুলি কাধে করিয়া সঙ্গে ছিলেন। ভবে যাই নাই 
কি? তোমাকে কত জ্জেদ করিয়া! প্রভূ বাদর নাচ দেখিতে বলিলেন, 
কিন্ত তুমি বিরক্ত হইয়া বলিলে-_না, না, আর' খেলা দেখাইতে 
হইবে না_কাজেই আমরা চলিয়া আসিলাম। বরং এই দেখ আমার 
গলায় এখনও দড়ি বাধার দাগ রহিগাছে। কাল তোমার জন্য 
আমাকেও পুনরায় বন্ধন যাতন! সহ্‌ কর্তে হয়েছিল। 

তুলসীনান ঘে'র বিল্মগনাবিষ্টচিত্তে উক্তি গদগদ কণ্ঠে ঝি 
হস্থমানের পদানত হইয়। বপিলেন-_একি প্রন্থ! এত ছলনার মধ্যে 
এমন করিয়া দেখ। দিলে, আমি কেমন করিয়া বুঝিব? প্রস্থ! ক্ষমা 
করুন, আমার জন্য আপনার এত কষ্ট! 

হনুমান ।-বৎন! এ আর তোমার জনা কষ্ট কি? এনে 
প্রভূর অনুজ্ঞ|, তার আশীর্বাদ! তোমার মত ভক্কের জন্ত এন 
ক সওয়। ত গ্রার্থনার বিষয়! : ৃ 

তুলপী আবও ভক্তি ধিএ্রবে বিভোর হইয়া গিনি 
আপনার এইরূপ দয়াই বটে ?. আপনার ন্যান্ গ্রতুর এখন অনুপ্বত 
ভ্ব্ত নাধাক্িল কি 5'ষণ রাক্ষদ দশাননের কবল হষঈীতে আমার 
মা জাঁনকীর উদ্ধার হইত? প্রভূ! দেখা যদি দিলেন--তবে , এমন 
প্রচ্ছম ভাবে কেন? 








হঙ্গমান।-বংদ! কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। এইজন্য প্র্ছক্ 
ভাবে প্রকারান্তরে প্রন্ক ভক্তকে দেখা দেন। নতুবা কখন কিরূপ 
লোকের সাক্ষাতে পড়িবেন--তাহার ত স্থিরতা নাই? এক ভাবের 
ঘোরে মনে মনে হাদয়-সিংহাসনে ভক্ত ভগবানকে দেখিতে পায়। আর 
যদি মে না-ছোড় বান্দা হয়__ প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়-তাহা হইলে: 
এইরপ পরোক্ষ ও গ্রচ্ছন্নভাবে প্রকারান্তরে দেখা ভিন্ন কলিতে 
আর অন্য. উপায় নাই। তোমার এঁকাস্তিক অন্থরাগে, তোমার 
প্রাথভরা ভক্কিভাবে প্রভু আমার তোমার প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন। 
এরূপভাবে আরও অনেকবার দেখা হইবে । তবে প্রভূ তোমার কাছ, 
ছাড়! একদওও নহেন--ইহা স্থির নিশ্চর। তোর অস্তরে অন্তর্ধামী- 
ন্ধপে ত. রহিয়াছেন-যেমন আমার হ্দয়ে। বৎস! ত্রহ্ষজান 
লাত করিয়া দেখ-এ জগৎ প্রপঞ্চ যে তাহারই মৃদ্তি। তিনি যে 
: সর্বময়, , সকল ভূতে তাঁর অধিষ্ঠান। তুমি যেরধপভাবে তাহাকে 
দেখিতে চাহিবে_যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিবে, তিনি সেই ভাবেই 
'আবির্তীব হইবেন কেন, তুমি কি গীতায় পড় নাই-যে ষথা মাং 
গ্রপদ্যস্তে তাং তখৈব ভজাম্যহং”। তবে একপ সেরূপ করিয়৷ বিরূপ 
 হইয় গড় কেন? যাঁও, আর কোন চিন্তা নাই। ভক্শ্রেষ্, জ্ঞান 
বুদ্ধ তুমি বাকসিন্ধ হইয়াছ। তোমার জীবনুক্তি হইয়াছে--য় ভীতি 
আর কিছু নাই। পার তো চিত্রকুট পর্বতে একবার গমন করিও। 
সেস্বান প্রতুর প্রিয়স্থান, দৃশ্যও অতি মনোরম। এই বলিয়া পক 
| ন্গন মারুতী অরণ্যের মধ্যে অন্তর্ধীন হইলেন। 

 তুলসীদায় বিগত দিনের ঘটনায় তাহার আহম্মুকীতার : বিষয় 
চিতা ' করিতে করিতে . বাড়ী ফিরিলেন। . প্রাণ আব আনন্দে 
বিভোর-এরপ আনন তুলসীদাস জাঁবনে কখন ভোগ করেন: 
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নাই। ইহার সহিত ার্ধিব কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না 
তুলসীদাদ সেই দিন হইতে গৃছে আপিয়া দোকান-পাঠ বন্ধ করিয়া 
কেবল অহরহ: অমৃত-নিঝরিণী রামনাম রসনায় গান করিয়া 
কাশীর গগন-পৰন পবিত্র করিতে লাগিলেন। আহার-নিদ্রা তাহার, 
দূরে পলাইল। জীবনের জীবন যাহার জীবন রক্ষার জন্য,__ 
অলক্ষো পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার জীবন রক্ষার 
জন্য ভাবনা কি? তুলপীদাস কোন দিন কোন ছত্রে শ্বহন্তে 
কিছু পাক করিয়। খাইতেন। . তিনি বৈষবধর্মাবলম্বী বলিয়া কাহারও, 
ৃ্ট অন্ন ভোক্ষন করিতেন না। কোন দিন হগ্ন ত উপবাসী ধাকি- 
তেন, তথাপি সে দেহ হইতে এমন কমনীয় নয়নাভিরাম.জ্যোতি, 
বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল যে, যে দেখিত সেই তাহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে 
পথ ছাড়িয়া দিত। আহার করিতে চাঁহিলে পরম সৌভাগাবান্‌ 
মনে করিয়া রসনাতৃপ্তিকর আহাধ্যদানে তাহার সস্তোষসাধন করিত'। 
কিন্ত তিনি প্রায়ই কাহারও দাঁরস্থ হইতেন না--স্বহন্তে যথায় তথায় 
পাক করিয়াই খাইতেন--থায় তথায় শুইয়াই রজনী যাপন করিতেন। 
ভগবান যাহার গ্রহ্রী-রূপে সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন-_তাহার সকল, 
স্বানই ত বর্গ, সকল খাগ্যই ত অমৃত | ভক্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া, 
বিষ খাইলেও অমতের গুণ ধারণ করিবে। | 
_ এইজন্য তুলসীদাস পারকপক্ষে কাঁহার নিকট হরিকে 
না। নিজের স্বদ্ধে একটী বুঝি রাখিয়া তাহাতে আবশ্তকীয় ভ্রব্য, 
টি তেন_যেখানে ইচ্ছা হইত, রন্ধন করিয়া খাইতেন।- 
উ নো স্থিরতা নাই! এই সময় হইতে 'তুলসীদাস এফ, 
কায স্ভবঘুরে” হইয়। বেড়াইতে লাগিলেন । . প্রাণ ভগবস্তাকে 
ভোর হইলে কের অবস্থা এইরপই হইয়া থাকে। তখন পরার, 










নিজম্ব কিছুই থাকে না) তাই বলিপ়া সম'জে ধাবিতে হইলেও 
বাহার-ভাহার অন্নভোজন ও উচিত নহে। সমাজের চক্ষে ইহ) অত্যন্ত 
দোবনীয়-এবং শিক্ষার অপবাবহাওও করা হয়। এইজন্য সাধক 
তুলসীদাস কখন অনাচারের প্রশ্রয় দেন নাই। | 
ভবে তিনি প্রথমে কামিনীকাঞ্চনের বড়ই বিপক্ষ ছিলেন। 
সাধনপিদ্ধ হবার পর হইতে তিনি মুখে মুখে উপদেশ গ্ারূপ 
অনেক হিতকথা কহিয়া গিরাছেন। সেই সকল উসদেশ "তুলসীর 
ফ্বোহা” নামে হিন্দু-সমাঙ্ধে বিশেষ গ্রচলিত। এই দ্ৌহার একটা না 
একটী জানে না, এমন লোক অতি বিরল। ঘর-সংলারের উপদেশে 
পণ্ডিতগ্রগণ্য চাণক্যের শ্লোক যেমন অতি উপাদেয়--একট। ন| 
একটী সকলেই জানে--সমগ্ব জানিলে ঘেমন কোন বিষয়ে ঠেকিতে 
হয় না) লঙ্গীত-বিষয়ে শাক্ত ভক্ত রামপ্রলাদের' সঙ্গীত যেমন অতি 
ভক্তি ভাব পূর্ণ এবং স্থথশ্রাব্য মহজবোধ্য, বাঁজালাদেশে তাহার 
সঙ্গীতের একটী মাত্র জানে না, এমন স্ত্রী পুরুষ অত বিরল -জানিয়া 
রাখিলে সঞ্ুয়ে অতি কঠোর প্রাণেও শান্তির হুধার্ধরা বর্ষণ হ্য়। উদ্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে সেইরূপ, শুধু তাই নয়_এঈ বাঙ্জাল'দেশেঞ্জ সাধন বিষে 
স্ক্ককবি তুলসীদাদের ফেঁহা' অন্ত উপাদ্যে- অন্তি 'জ্ঞানগর্ভ। 
সামনা কথায় তিন এমন মহৎ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা 
সাধন বিষয়ে সকলের ্মনেক উপকারে আইসে। তিনি প্রা 
_বলিতেন-_ পু | 
. ঘিন্কা বাঘিশী রাতৃক! মোহিনী পলক পলক লই চুষে, 
..ছুনিরা সব বাউর। হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে। 
 ন্ারীজান্িকে লক্ষা করিয় তাহার এই দোহা বচিত হইয়াছিল 
. কিন্তু এই রখীর গ্রতি আসকিই তাহাকে এতদুর উন্নতির মোপানে 
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তুলিয়াছিল। রমণীর প্রতি আসক্ত হও, পুক্র-কলত্র এরি 
কর--কিন্তু তাহাদের প্রেমে আমার মত বউরা, যৃধার্থ পাগল হ্ইঘা 
সয় নষ্ট করিও ন|। স্ত্রীঞজাতি শ্তি-্বর্ূপা বলিয়া তাহার, প্রতি 
অতিরিক্ত আসক্তি দেখাইম়! পরকালের পধ ন&& করিও না-- 
ইহাই উক্ত ফ্োহার উদ্দেশ্য । এইঞন্ত তিনি পরে বলিয়াছেন :-_ 
নিগুণ/হোয় মো পিতা হামারা, সগুণ হে'য় সে মাত! হামারী। 
কাকে নিম্দো, কাকে বন্দে! দুণে পাল্লা ভারী । 

শেষে তিনি এইবপে স্ত্রীঙ্জাতিকে মহ শক্তির অংশ বলিয়া হৃদয়ে 
ধারণ। করিয়াছিলেন। স!"ক রামপ্রসাদের গানের স্তায় দোহাগুল 
তিনি প্রথম হইতে শেষ পধাস্ত রচনা করিয়াছিলেন। যে গুল গভী্ 
ভাবপূর্ণ, সেগুলি তাহার পাধনায় সিদ্ধিলাডের পর গভীর জ্ঞানের 
অবধায় রচিত, আর যেগুলি হাল্। ভাব |, সেগুলি সাধন গিদ্ধির 
পূর্বাবস্থায় রচিত। অতএব ভাবের তারতম্য অনেক। সাধক 
রামপ্রমাদের গানেরও এই ভাব। 

সাধন শিদ্ধির পর তুলপাঁদাপের কর্ম-বিপাক কাটি গিয়াছিল। 
এই সময় তিনি 'আর, বেশী কণ্ধে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। 
কেবল প্ররাম)স্ত্রের আরাধনায় রাতদিন কাটাইয়। দিতেন _আীব- 
নের প্রধান কর্ম নাওয়! খাওয়া, যাহাতে শরীর রক্ষা হয়--সে 
কর্মও তাহার ভুল হইয়। যাইত, এইজন্য তিনি বলিতেন £-_- 

ধাহা কাম তাহা গাম নেহি, ধাহ] রাম তাহা কাম। 
: ছুনো এক নাহি মিলে, রবি রঙ্গনী এক ঠাম॥ 

. স্ুদনীহালের এই সময়কার ভাব দেখিচা অনেকেই থান 
ক হুইয়াছিল। সকদেই তাহাকে, দেবিবে- তকে দেবতার 
তায ছার করিয়। চরণে প্রণত হইত ধনক!র; অনেকা(ক 
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নুপতিবর্গ, এমন. কি অন্বরাধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ রাঙষস্বর্গও 
ত্তাহার চরণাশ্রয়ে আসিয়া আপনাকে ধন্য ও ক্ৃতক্ৃতার্থ জীন 
রে 

_ তুলসীদান কাহারও বাড়ী হে না-আপন সাধন-পাঠে 
বলিয়৷ অনবরত রাম নাম জপে বিভোর থাকিতেন--সময় পাইলে 
অধ্যাপনা কার্ধ্যেও তিনি খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। এইজন্ত 
অনেক ছাত্রও তাহার নিকট পাঠাভ্যান করিয়া জীবনের পথ মুক্ত 
করিয়াছিল। 


চতর্দদস পিচ্চ্ছাল 
অভীষ্ট পুরণ 


মনকে স্কল একার মালিন্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য, প্রাণথকে 
সংপথগামী, সত্ভাবাপন্ধ করিবার জন্য সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। 
অনেক অসাধু ব্যক্তি যখন এই সংমক্সের শীল ছায়ায় বসিয়া 
আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে-তখন পবিত্র চিত্ত, নির্মল 

£করণ সাধু ব্যক্তি যে এ ছায়ায় আসিলে আরও নির্ঘঘল এবং 
ভিত শক্তিশালী হইবেন--তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

 ছুলসীদান চিরকাল সাধুসঙ্গের বড়ই প্রিয় ছিলেন। বালাকাল 
হইতে ভগবান ফ্ঠাহাকৈ সাধু-স্্যাসীর দ্বারা প্রতিপালিত করাইয় 
স্তাহার স্বভাব এইভাবে বিভোর করিয়। দিয়াছিলেন। সাধে নানা 
তীর্থ ভ্রমণ করিব-মনের কলুষ কালিম। ধোঁত করিয়া প্রাণের আনন্দে 
বিচরণ করিব--তুলসীদাসের ইহা অন্তরের ইচ্ছ। হইলেও এতদিন 
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তাহা কার্ষো পরিণত করিতে পারেন নাই । এক্ষণে তাহার সকল দ্বার 
যুক্ত হইয়াছে, সাধন ক্ষেত্রে তিনি এখন অনেকট। উন্নতি করিয়াছেন, 
কাশীতে পণ্ডিত ও সাধক বলির! তাহার বেশ স্থষশ মহত্ব প্রচারিত 
হইয়াছে। এইজন্য এখন সম্পূর্ণ ইচ্ছা, একবার তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত 
হুইবেন। ভগবান কীরামচন্দরের প্রিয় জন্মভূমি অযোধ্য।, চিত্রকূট, 
পঞ্চবটা প্রভৃতি লীলা-নিকেতন দর্শন করিয়া প্রাণে .আনন্দ লাভের 
ইচ্ছা হইল। রামভক্ত হহুমানজীও তাহাকে এই সকল দেশ ভ্রমণের 
আদেশ দিয়াছিলেন। এসকল স্থান ভগবানের পদরেণুতে মাথাম্াধী, 
অতএব তাহার পবিত্র মাটা অঙ্গে মাখিলেও জীবন নার্থক--দেহ 
পবিত্র হইবে। 

গুরুর আদেশে তুললীদান নিজের আস্তানায় একটা চতুদ্পাটী 
খুলিয়াছিলেন, তাহ। এখন বেশ চলিতেছে--অনেকগুলি ছাত্র এখন 
তুলসীদাস বাবাজীর টোলে পাঠ করিতেছে। তুলসীদাস বেদান্ত, 
সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের শিক্ষা দানে তাহাদের মনের আধার দূর 
করিতেছেন। অপরাপর চতুম্পাঠী অপেক্ষ। ছাত্রগণ এখানে বেশ 
হুখে আছে, এবং পাঠাভযালের৪ অস্থবিধা কিছু নাই। আন্থান্ত 
স্থান অপেক্ষা তুলসীদাসের একাস্তিক যত্বে ছাত্রগণ বেশ লেখাপড়া 
শিখিতেছে। এটি 

একদিন তিনি আগনার ছাত্রগণকে রাখী করিয়। দেশ ভ্রমণের 
জন্য নিজ গুরুদেব ঘণ্টাকর্ণ ঘোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাকে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ তুলসীদাসের 
প্রধান সহায়। কাঈ-প্রবেণের পথে তিনি তাহাকে আনিয়া সাদরে, 
নিজ চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় প্রদান না করিলে, পুত্রের ন্যার শিক্ষা 
দান এবং লাখনস্থা 'সকল বিত্বৃত করিয়া না দিলে তু া্ রর. 
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এত জী এরূপ উন্নতি কখনই হইত না। আজ যে ভিগি কাশী- 
ধামে এত প্রতিপত্তি সম্পন্ন এবং সাধন-মার্গে এত উন্নত হহইয়া- 
ছেন, ভগবান যে তাহাকে কপ করিয়া এওদূর অগ্রসর করাইয়াছেন-_- 
তাহার যূলে যোগীবরের অমোঘ আঙীধা॥ এবং প্রাণাস্তিক স'দচ্ছা 
বর্তমান, ধন্ম জীবনে তিনিই যে গ্গরূপে তাহার প্রধান নহার, সাধু 
তুলসীগাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এইজন্য 
ফাইবার অগ্রে যোগীবরের পাদবন্দনা করিয়া . অনুমতি ভিক্ষা 
করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ আনন্দের সহিত অঠমতি প্রদাণ কারয়! ঝলি- 
লেন-_বৎম! আশীর্বাদ করি, তুম ভগবানের লীলাঙ্ষে& নকল 
দর্শন কাঁরফা অভ: পিদ্বলাভ কর, ভগবান রামচন্দ্র তোমার প্রতি 
গ্রসঙ্ন হউন। 

গুরুদেবের আনীর্ব্বাধ শিরোধার্য। করিয়া ছাত্রগণের উপর চতুষ্প/ঠীর 
তারার্পণ করত তুলসীদাস প্রৎমে অধোধ]া ভিমুখে যাত্র। করিলেন। আর 
যত তীথ দেখা হউক বা নাই হউক, ভগবান শ্রীরা১চক্দ্রের জনুভূমিও 
লীলাক্ষেত্র সকল দর্শন করিয়া মনপ্রাণ সুশীভল করিবেন-_-এই একমাত্র 
ইচ্ছ।। শিল্তের অনুপস্থিতিতে যাহা:ত তাহার টোলের অবঞ্ঠ। খাগাপ 
না হয়-ঘ্টাকণ ৬ত্যহ একবার কিয় তাহার তত্বাবধ'রপ কপিতেন-_ 
প্রমোজন হইলে কিছু কিছু শিক্ষাদানেও বিরত হইতেন না এবং প্রধান 
ছাত্রকে অভাব অভিযোগের কথ. জিজ্ঞাসা করিতেন। ছাত্র কোনপ্রকার 
অভিধোগ করিলে ঘোগনীবর তৎক্ষণাৎ তাহা! পূর্ণ করিতেন। এখনকার 
মত ঘেষাদ্বেধী ভাব তাহার ছিল না। উন্নতমন1 সাধু চর্জেও- যদি 
খন কলঙ্ক বর্তমান থাকিবে তবে তাহার সধুদ্ব কোথায়? 

তুঙসীদান বু. আয়াদে প্রথমে পঞ্চবটী বন 'ভ্রষণ করিয়। 
চট পর্বতে আসি] উপস্থিত হুইলেন।, এইস্থা+ হইতেই 
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ভগবান শ্রীরামচক্ত্রের লীলাখেলার হুজ্রপাত। পঞ্চবটার বনে ঠাকুর 
রক্ষণ শুর্ণদখার নসাকর্ণ ছেদ করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ সীতা হরণ 
করিলেন। বনবাপা নিঃসহায় শ্রীরামচন্ত্র এইস্থানে আসিয়াই স্গ্রীৰ, 
হ্থমান, নল, নীল প্রভৃতির সহিত সধ্যতা। করেন এবং অন্ুচরগণের 
সাহায্য রাবণবধ করিয়া সীতাদে বীর উদ্ধার করিয়া আপন মহত্ব বিস্তার. 
করিয়াছিলেন ॥ এই সেই গিরিবর চিত্রকৃট, তাহার লীলাখেলার প্রথম 
নোপান। স্্ীরি মরি! এমন পবিত্র স্থানকি আর আছে? সম্প্রতি 
সুধ্যগ্রহণ উপলক্ষে এখানে বহু সাধু সমাগম হইতেছে । বহু সম্প্রদায়ের 
সাধু-সন্ন/াপীর দর্শন লাভ করিয়া ভক্তবীর তুলসীদাস আনন্দে অধীর 
হইতে লাগিলেন। সাধু সহবাসের অপূর্ব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া 
তিনি কিছুদিন এই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । রামদাস 
ষাকতাত তাহাকে এইস্থানে আমিতে আদেশ করিয়াছিলেন--অত- 
এৰ নিশ্চয়ই এস্থানে ভগবানের কোনপ্রকার বিভূতি দেখিয়া নয়ন 
চরিতাথ করিতে পারিবেন। তুলসীদাদ অনন্যচিত্ত হইয়া একটী 
নিভৃতস্থানে বাসস্থান নিদ্দেশ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
ক্রমশঃ স্থধ্যগ্রহণের ম্লোর অবসান হইল-_সাধু-সন্্যানীগণ একে 
একে চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তুলসীদাস কোথাও 
ষাইলেন না, একাকী নিজ আবাসেই অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্ত 
এই অজান। অচেনা দেশে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এ 
কদিন সাধু সঙ্জনগণের কপার তাহার কোন অভাব হয় নাই 
একপ্রকার বেশ. আনন্দে কাটিগা যাইতেছিল--আহারাদিরও কিছু 
অনটন হয় নাই। এইবার মেলা ভাঙ্গিলে, ত্থায় লোকজনের অভার 
হইলে, তাহার একবেলার সামান্যমাত্র জীবন ধারণের মত আহারেরও . 
অভাব হইতে লাগিল। নিকটে লোকালগ নাই-যে ভিক্ষা করিয়া 
৮...) 








ভাহা লংগ্রহ করিবেন। সামান্য চিড়াগুড়, ছাতু, চাঁন! পাইবার জন্য 
কম্ধেকধানি ক্ষুত্র দোকান আছে-_কিন্তু তাহার ত অর্থ নাষট, আিরার 
সম, সে সমন্তই ফুরাইয়। গিগ়াছে_-তথাপি তুলদীদাস এইরূপ ভয়ানক 
অন্ধাবে পড়িয়াও কিছুমাত্র মুহমান, হইলেন না। ভগ্গবান যখন 
জীব দিয়াছেন--তখন আহারের জন্য ভাহাকেই ব্যবস্থা করিতে 
হইবে_-প্রাণে এ বিশ্বাস দৃচ না থাকিলে কি সাধু হওয়া যায়? 
আনন্দময় সাধক-জীবন অর্থাভাবে একদিনের জন্যও নির্ধানন্দ হইল 
না। প্রত্যহ নিঝরিণী নীরে স্নান করিয়া তুলসীদাস নিজ কুঠিবে 
ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা পাইলে কেবল গাছের 
ফল ও ঝরপার জল তাহার ক্ষুধা-তৃষণ। নিবারণ করিতে লাগিল । 

এইরূপ কয়েক্ষদিন গত হইলে হঠাৎ একদিন দুইটা কাঠুরিয়!__ 
একটা বালক ও একজন বৃদ্ধ, মন্তকে কাঠের ভার লইয়া, আর একজন 
তীর ধঙ্ছক লইয়া একটা মগের গশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তুলসীদাসের 
কুঠির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিণটী তখন পলায়ন করিয়াছে, 
তুলসীদানকে মুক্রিত নয়নে দেখিয়া তাহার! বিবেচন! করিল--ইহার 
বোধ হয় কাষ্ঠের দরকার আছে, ধূনি জালাইবার জন্য ইনি বোধ 
হয় কাষ্ঠ খরিদ করিতে পারেন । এইজন্য নিকটবর্তী হইয়া বালক 
জিজ্ঞাসা করিল-“এ সাধু এ সাধু-_এ সাধুজী, আরে লেকড়ি 
মিৰে?" ৫ 
 তুলসীদান মুক্িত নয়নে নিরুত্তর। কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া 
বৃ বলিল--"আারে ভাল! ত সাধু দেখছি, এতো হাকাহাকি 
ক্করছিস্--তবু সাড়া দিল না” | 

বালক্ষ। নানা সাড়া দিল না, আরে আখ মুদিয়ে কি মতরন 
করছেরে, এ সাধুজী, পণ্ডিত্জী! লেকড়ী নিবে? | 





- মুক্রিত নেত্র তুলসীদাস বিরক্ত হইয়। বলিলেন_-"ন| বাবা] 
'আমার লেকড়ীর আবশ্যক নাই, তোমরা অন্যত্র চেষ্টা কর! 

ৰালক। আরে সাধু বাবা! তু আখি মুদিয়ে বলছিস্রে_.. 
স্বাথি খুলিয়ে দেখ, কই সনু ভাল! লেকড়ি নেইয়েছি। 

তুলসী। বাব|! আমার রদ্ধনের দ্রব্য নাই--কাটি লইয়া কি 
করিব? তুমি ভালই আন, আর মন্দই আন, আমার দেখবার 
আবশ্যক নেই) বিরক্ত করো নাবাবারা! প্রা বড় ব্যাকুল-.. 
আমাকে চিন্তা কর্তে দাও--তোমর1 অন্যত্র ' দেখ। 

বৃদ্ধ। এ ছেলিয়া! এ সাধু চক্ষু চাছিলে না--হামি বন্ধ 
'সাধু দেখিয়েছি--এমন পাগলা সাধু কভি দেখি মেইরে.! জরে, 
একবার চাহিয়ে দেখলে কি তোর প্রাণের ধন পালিয়ে যাবে রে? 

তুলসীদাঁস বিরক্ত হইয়া_-আচ্ছা বাবা! এই চক্ষু চাহিলাষ-- 
এখন কি কর্তে হবে বলো? | বা 

কাঠুরিয়। বালক হাশ্ত করিয়া করতালি নিতে দিতে “আরে 
বুড়া! এই দেখ সাধু চাহিয়েছেরে চাহিয়াছে 1” 

তুলসীদাস চস্ক্রুত্মিলন করিয়া বলিলেন--“মরি মরি, কাঠুরিযা 
বালরটীর কি রূপ! ষেন প্রাণ আকর্ষণ কচ্ছে, নীচ জাতির মধ্যেও 
ত এমন ছেলে থাকে? তুলসীদান বালকের দিকে চাছিয়।।বলি- 
লেন--“এখন তোমাদের কি কর্তে হবে বাবা, বলো ত?” 

ৰালক। তু লেকড়ি লিবি! হামার বুড়ো মা ৰাপ ত্ধা, 
আছে, খাবার কুছ নাইরে, তু চার পয়না কা লেকড়ি বে! 
হামার-বুড়ো যা ৰাপ, খাইয়া ঝাচবে। শীকার কর্তে এসাফ-লীকার 
পলিয়ে গৈলো। | টি 

*তুললী। বাবা! আমি বিদেশী, কিছুদিন এখানে রে ভি. 
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যা অর্থ ছিল--সব ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন কিছুই নাই যদি 
ভোষাঁদের এতই অভাব হয়ে থাকে, তা হলে আমার এই চাদর- 
খানি বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ কর, ইহাতে তোমার পিতামাতার: 
একদিনও চলবে ত? এই বলিয়া পরম ধার্মিক পরার্থপর জীবন: 
তুলসীদাস বালকটার হস্তে নিজের চাদরখানি প্রদান করিলেন। 
_.ালক। দে,দে, তুঁইচ্ছা করিয়ে দিচ্ছিম্-_হামি লিবো নাই 
কেনো? রাগ কর্ষি নাই ত? 

. স্ুললী। না বালক! যখন স্বইচ্ছায় দিচ্ছি, তখন রাগ কর্কো। 
কেন, তুমি শীগ্র গ্রহণ করে, ইহার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করো! 
গে, আমি ধ্যান করি। 

বালক। এ সাধুজী! আমি তু'কে কুছ দিব না, দিবো, দিবো, 
এই এক খাঁটা লেকড়ী লেরে। 

তুলসীঞ না বালক! আমার কাষ্টের প্রয়োজন নাই-তুমি, 

অন্তত্র দিলে, ইহার পরিবর্তে কিছু পাবে-_নিয়ে যাও না? 

বদ্ধ। এসাধুজী? ছেলিয়া দিচ্ছে, লেরে, কুনো হরজ! হোবে না। 

বালক। এই লে লে-আমি দিচ্ছি, তুঁ লেরে! 
_. অতাস্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তুলসীদাম আর কিছু বলিলেন 
না, "ধ্যানে বসিলেন। তথাপি কাঠরিয়া বালক সরিল ন, বলিল-- 
আরে সাধু! তু আখ মুদিয়ে ধ্যান কচ্ছিস্রে | আখ মুদ লে কি কুচ্ছু 
দেখা যাবে, হেথা কেন আসিমেছিস্‌। 

_ তুলসীদাস বালকের মধুর আলাপে মুষ্ধ .হইয়! বলিলেন_বাবা! 
এই চিত্রকুট গিরি ভগবান রামচন্দ্র লীলা-নিকেতন শ্ুনিয়াছি। ভগবান 
এখানে নিভা বিহার করেন, তাই তীর রাতুল চরণ দেখে জীবন সার্থক 
কর্তে। এসেছি! 











বালক। জরে বুয়া! সাধু রামনদী দেখ বেরে, এ বাবা 
স্কুতবড় আব্বার খখিয়েছিন্‌, রাজী কি তেরা সি লিয়ে 
খাড়া হোবে রে! 

তুললী। বাব!! ইহাই আমার গ্রাণের আকাচ্ছা, মী 
“হয়ে তিনি আমার অন্তরের আশ! পূর্ণ করিবেন না কেন? 

বুড়া। সাধুজী! এই লেকড়ি লে, হাম লোক চলে! 

বালক। সাধু বাবা! .তৰ. হাম্‌ লোক চলে ! 

তুলসীদাস বলিলেন _হ। বাঁবা ! তোমর। এস, বেলা অনেক হয়েছে ! 

কাঠুরিয়ান্বয চলিয়। যাইলে তুলসীদাস পুনরায় ধ্যানন্থ হইলেন । 
ৰালক দৌড়িয়া পলাইবার সময়--“আরে স্বাথ খুলিয়ে ধ্যান কররে" 
বলিয়া -রে-য়ে-রে_.এ বুড়া একঠো। ভাল্কী ভগছে--& দেখ রে। 
বলিয়। পলায়ন করিল। বালক ও বৃদ্ধ অনৃশ্ত হইলে তুলসীদাস কাঠেন্ 
াটীটা দুরে নিক্ষেপ করিবার সময় তাহা হইতে কতকগুলি হরণ-ৃক্রা 
বব ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়! পড়িল। 

 তুলসীদাস বিস্ধয় সহকারে বলিল-এ কি, একি, ইহার মনে 
এত অর্থ কোথা হইতে আলিল! কিয়ৎক্ষণ চিত্ত করিয়া মনের 
আবেগে “ওহে বুঝেছি” এ কাঠরিয়া বালক নহে, ছন্মবেশে শিষ্চয়ই 
আমার হৃদয় দেবত। এসেছিলেন, আমার অভাব বুঝতে পেরে, এই. 
€েলা খেললেন? ভগবান! আর কতদিন এমন করে ছলনা! করবে র 
রানুর! তুলসীদাম ভাববিভোর হইয়া তম হইয়া গড়িলেন। ভিনি রর 
দেখিতে লাগিলেন্-চিন্তকুটের প্রতি লতাগুন্মেই ভগবান শ্রী মতা 
জড়িত হইয়! খেলা করিতেছেন । তুলমীদান উঠিয়া প্রত্যেক ক্ষলতা, 
গ্রতোক শিলাখওকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া. ধন্য হইবেন। 
“সেদিন ভিজ গ্রিরিগহনে ফরন্জ) ৪ নিত রিপীরত্জল ঝাতীত সবার আর . 
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কিছু খাওয়া হইল না। পুলকপূর্ণিত দেহে তুলসীদাস: তাহাই, 
উদয়স্থ করিয়া শীলাতলে শয়ন করত রাত্রি যাপন করিলেন । 

এইরূপে কিছুদিন ভক্তবীর তুলসীদাস বনের ফল, নদীর !জল 
খাইরা চিত্রকূটে কাল কাটাইতে লাগিলেন । যে দিন অতান্ত ইচ্ছা 
হইত-- সেদিন পসারীর দৌকানে গিয়া কোন দিন ছাতু গুড়, কোন দিন 
বা চানা গুড় কিনিয়া আনিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই- 
তেন। একদিন গেই দারুণ গ্রীষ্মের প্রভাতে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র ভাবে 
ভগবানের উপাসনায় যাপন করিয়া অতি প্রভাষে তৃলসীদাস ইঠ্টপুজার, 
জন্য ঝুলি হইতে চন্দন কাষ্ঠ ও শীলা লইয়া চন্দন ঘপিতেছেন।- 
এমন সময় একটা স্ুন্বর বালক আসিয়া তাহার কুঠিরে উপস্থিত হইল । 
বালকের অপূর্ব মোহন বেশ, নবীন মেঘের ন্যায় বর্ণ_সন্্যাপীর 
হত মন্তকে জটাভার, অতি স্থঠাম গঠন; বালক তুলসীদাসকে 
লক্ষ্য করিয়া অতি আবদারের সহিত বলিল-_সাধুজী! আমাকে 
চন্দন পরাইয়৷ দাও না! | 
' বালকের দিব্যজ্যোতি পূর্ণ মনোহর বরবপু দেখিয়া! তুলসী যুদ্ধ চিতে 
হনে মনে বলিলেন মরি ! মরি! এবালক তত ষেসেনহে! তিনি 
করযোড়ে অতিশয় বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন :--- 

বালক! শ্বনহ বিনয় মম এ, 
তৃম্‌ শ্রীরামচন্্র কি কেছ'? 

বালক সহাস্তে উত্তর ঝুল_ “সাধু! সকল ভীরাম অবতারা।” 
বালকের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তুলসীদাসের দেহ কষ্ঠকিউ 
হইতে লাগিল, প্রেমপুলকে হৃদয় পূর্ণ হইয়৷ গেল, নয়ন কোনে অক্র- 
দেখা দিল-_স্েদনির্গমনে শরীর ন্লাত হইতে লাগিল--সাঁধক তখনই 
সমাধি মৃঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মৃঙ্ছাভঙগে তুলসীদাস চারিদিকে 


১১৯ | তুলসীদাঙ্স 


চাহিয়া দেখিলেন-হৃদয় দর্পণে বাহাকে দেখিতেছিলে ন--এইবার.. 
নয়নের সন্ুথে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় যখন চাহিয়। দেখিলেন-_তভ. 
আর কেহ নাই, কোথায়ই বা,বালক আর কোথায়ই বাকে! সেই 
অপরূপ বালক, সেই লোকললাম জ্যোতিৰিশিষ্ট সুন্দর সম্গাসী বালক 
আর তথায় নাই। শিলোপরি ঘধিত চন্দন দেখিতে পাইলে ন না, 
তখন তাহার দৃঢ় প্রভীতি হইল থে তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন. 
তাহাই, এ বালক সামান্য নহে--এ তাহারই মনোচোর শ্বয়ং তক্ত- 
বিমোহন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! তুলসীদাস তখন প্রতৃকে হাতছাড়! 
হইতে দেখিয়া উন্মাদের মত ইতন্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন । 
তন্ময় ভাবে বাহৃজ্ঞান হারাইয়। যাহাকে দেখিতে লাগিলেন, পধে পথে 
ঘুরিয়৷ যাহারই সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহারই গল| জড়াইয়। শ্রেমাশ্র 
বিগুলিতনেত্রে বলিতে লাগিলেন £___ 
চিত্রকুট কি ঘাট পর ভই সন্তন কি ভিড়। 
তুলসীদান তাহা চন্দন ঘষয়তঃ তিলক দেই রঘুবীর ॥ 

তুলীদাম সেইদিন হইতে পাগলের মত আহার নিত ত্যাগ করিয়া 
অনবরত “হ। রাম, হা ইঞ্টদেব! একি ছলনা ঠাকুষ্ন” বলিয়া বনে বমে 
কাদিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্ত বসল ভগবান, ভক্তের কাতর 
ক্রন্দনেআর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন দ্বপ্রে দেখা দিয়া 
বলিলেন-ভক্তবীর তুলসীদাস, বন! আমি তোমার প্রতি 'অত্যন্ত 
নবষ্ট হইয়া, এ যুগে তুমিই আমার পরম ভক্ত! তুমি একখানি 
রামায়ণ বচনা করিয়। আমার লীলা-মহিমা প্রকাশ কর, একার 
তুমিই যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। প্রভু রামচন্ত্রের আদেশ পাইয়া তুলদীদাল 
সেইদ্িনই রামায়ণ রচনার প্রভূত উপকরণ সংগ্রহের জনা ভগবানের 
জন্মভূমি অযোধ্যায় গমন করিলেন । 


পণগদস্ণ পল্সিচেঙ্ছাদ 
' সখ্যভার টান 


তুলসীদাস দেশত্যাগী হওয়ায় দুঃখী তেওয়ারীর কষ্টের একশেষ 
হইয়াছে। নে গাড়ার কাহারও সহিত মিশিত না, কাহারও বাড়ী 
যাইত না, কেবল তুলসীর সহিত তাহার মখ/তা ছিল-প্রাণের মিল 
ছিল। আজ প্রায় এক বৎসর তুলসীদাসের ন্যায় বন্ধুর আর্শনে সেও 
কেমন শুধাইয়া গিয়াছে--প্রাণে ঘোর বাতনা অস্ুভব করিতেছে। 

পাছে তুলসীদাসের শিল্ত যজমান নষ্ট হইলে সংগার অচল 
হয়_-তীহার বৃদ্ধ জননীর ও পরিবারের কষ্ট হয়, এইজন্ত সে প্রাণ. 
পে ভাহা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু শি যক্জমানের 
লোডে গড়ি! বেশীদিন নীরৰে থাকিলে ত বন্ধুর অন্বেষণ হইবে না, যত 
দিন যাইবে--ততই তুললী মনের ছুংখে বেশী দূর দেশে যাইবে, তখন 
আর সন্ধান পাওয়া! দায় হইবে । এইজন্য তিনি নিজের মাতুলানীকে 
হলসীদেবীর রক্গপাবেক্ষণের ভার দিয়, একজন ্রাঙ্ণের উপর শিল্প- 
যজমানের কাজকর্থ সমাধার বন্দোবস্ত করিয়। দিয়া আজ কয়েক মা 
হইল ডিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। হুলসীদেবীকে এবং গাড্ঠার 
সকলকে আশা দিয়া গিয়াছেন--গ্রহু রামচন্ত্রের কৃপায় দাদাকে ঈ 
ঘরে জানিয়! হান্ধির করিব। কিন্তু প্রায় ছুই তিনমাস গা 
ভীহারও ত দেখা নাই? 

 ছুঃধীরাম রত্বাবলীকেও বুঝাইয়া গিয়াছেন-বৌদি | কোন ক 
নাই-দাদা আমার চষ্ছু এড়াইয়া কোথাও লুকাইতে পারিবে না। 


১২৯ ভুলস্দীঙগাঙন, 


তুমি দেখ না, ছুই তিন মাসের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া আনিতেছ 
কিন্তু কই ছুঃখী ভ ফিরিল না? সখ্যতার টানে তাহার প্রাণ 
_সুলসীদাসের জন্য একান্ত অধীর; সে পুরুষ মাহুব_-কাদিতে পারে 
না, পাছে কেহ তাহাকে লঘুচিত্ত বলিয়া উপহাল করে কিন্তু তাহার 
প্রাণের ভিতর ষে কি হইতেছে--ত। সেই জানে, আর জানেন 
ভগবান ধিনি অন্তর্ধামী। এরূপ দাগা তিনি জীবনে কখনও পান 
নাই, একসপ দুঃখ দুঃখী জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই--ব্ধু 
তুলসীর বিচ্ছেদে যত করিতেছেন । তিনি বে-থা করেন নাই-_সংসাংর 
ভার কোন বন্ধন নাই-চিরকাল সানন্দে কাটাইবেন বলিয়া তিনি 
কোন ৰীাধনে বীধা পড়েন নাই কিন্তু একি হইল--এক তুললীর 
বিহনেই যে প্রাণ যায় যায়! 

প্রকাশ্যে তাহার মুখে কোনপ্রকার মলিনতার ভাব দা 
হাসি বিরাজিত, হস্ত কৌতুকে তিনি সদাই মত্ত কিন্তু প্রাণে তাহার বন্ধু 
বিচ্ছেদের দাবানল দাউ দাউ জলিতেছে, ঘগবান এ অনল কি নির্বাণ 
হইবে না, আর কি আমি তুলসীদাদার সঙ্গ লাভ করিয়া জীবন ধন্য 
করিতে গারিব না? ছুঃখীরাম আহার নিদ্রা তাগ করিয়া অনবরত 
পথ হাটিতেছেন, শরীর অনাহারে অনিন্্ায় ছুর্বল- দারুণ দুঃখে 
প্রাণ ষ্ঠাগত--তথাপি বিরাম নাই। 

তুলসীদাস সাধু সঙ্গ বড় ভাল বালিতেন। ভাল সাধু সন্যাসী 
দেখিলে তিনি আত্মহারা হইয়া, গৃহ সংসার ছাড়িয়া তাহাদের 
পেবা করিতেন, কাছে কাছে, থাকিয়া! নানাপ্রকার ধর্ধের কথ! 
শুনিতেন__-এ আভ্যা তাহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি সাধু 
স্যাসীর সেৰায় একপ্রকার পাগল ছিলেন বলিলেই হয়। তাই 
ছুঃখীরাম যেখানে যত সাধু-সন্্যাসীর আন্থান! ছিন-্্ভাহার, পরিচিত 


(ভুঁলপীদাস ১০০২ 


বে ঈক্প মঠে ভাল ভাল সাধু-সক্লীলী বাস করিতেন-_ছুঃখীরাখ সেই 
সকল স্থান শন তর করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্ত কেহ তাহার 
প্রাণের দাদার সন্ধান বলিয়। দিতে পারিল মা। তথাপি ছুঃখীরাম 
হতাশ না হইয্া এইবার কাশীধামে যাইগনা শেষ চেষ্টা করিবেন 
বলিয়া অগ্রপর হইলেন। কাশী যাত্রার পথে একটী পাস্থশালার় 
দুঃখীরাম একদিন বিশ্রাম করিতেছেন--ছুইদিন পরে কিছু আহারাদি 
করিবার আশায় পাকাদির যোগাড় করিতেছেন । এমন লময় তথায় 
একজন সন্গযানী আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স অতি অন্ন, কথাবার্ডীস্ব 
দুঃবীয়াম জিজ্ঞাপা করিয়া জানিলেন--যে তিনি কাশী যাইবেন-- 
তাহার এখনও স্ৃতির শিক্ষা শেষ হয় নাই-_তাই কাশীর বিখ্যাত 
পঞ্ডিত বিশ্বস্তর স্বার্ত্যবাগীশের টোলে যাইতেছেন। 

দুঃখীরাম ভীহাকে তুলসীদাসের কথ। জিজ্ঞাসা করিলে--তিনি 
বলিলেন--হা তুলসীদান নামে একজন ছাত্র ঘণ্টাকর্ণ যোগীর টোলে 
পড়িত কিন্তু কেবল শান্ত্রপাঠে তাহার প্রাণে শান্তি না হওয়ায় উক্ত, 
ধৌয়ীর নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া কিছুদিন ভব ঘুরের মত ঘুরিয়া 
বেড়াইত। এখন শুনিতেছি-+দে আবার নিঞ্জে অসি নদীর ধারে 
আশ্রম প্রস্তুত করিয়া টোল খুলিয়াছে__কততকগুলি ছাত্রশ্ড ড়াইতেছে। 
আমাদের গুরুদেবের সহিত তাহার মনের মিল ছিল না, প্রীয়ই 
সে আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থা ভূল বলিয়া কাটিয়া দিত, 
এইজস্ত আমাদের সহিত তাহার বিরোধ, তাহার কো মু 






আমরা রাখি না, তবে সে যে কাশীতে আছে--সে বিবী্মার 

ঈনের্র্মীই। এই বলিয়া সন্্াসবেশ ছাত্রটী অপর স্থানে বি 

করিতে গেলেন। | 
ছুঃখীরাম একেবারে ইতাশ হইমাছিলেন, এক্ষণে তুলসীদাগেন 


১২ | শুজঙ্দীদণঙ্দ 
কতকটা সংবাদ পাইয়ু!, হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল- তিনি 
তাড়াতাড়ি আহীরাদি করিয়া সেদিনই চটা ত্যাগ করিবেন--এই আশা 
কিন্তু চটীয়াগ বলিল--ঠাকুর ! প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আজ আর 
এন্থান তাগ করিবেন না-_কিছুদূর যাইলে বড় মাঠ পার হইতে হইবে, 
সেখানে ভারি ঠাঙ্গীরের উপন্রব-_রাত্রিকালে তাহাদের হাতে পড়িলে 
প্রাণের আশা বড় কম। অতএব রাত্রি অতিবাহিত করিয়া! ষাইলে ভাল 
হয় না? ছুঃখীরাম দরিদ্র-_-ভাকাতগণ তাহার কি করিখে-_টাকার 
জন্যইত তাহার! রাহী ব্যক্তির প্রীণ হনন করে, কিন্তু দুঃখীর ত তাহ! 
নাই? তথাপি চটায়াল অতি ভাল মানুষ এবং বৃদ্ধ--*বৃদ্ত বচনং 
গ্রাহাং মাপৎকালেন্ট্টাস্থিতে" অতএব তাহার কথ! অবহেলা করা ভাল. 
নর, ভাবিয়া ছুঃ রা সেদিন আহারাদির পর ঢটীর একপার্ধে কন্ধল 
পাতিয়া শয়ন করিলেন । ৃ 
বহুদিন তাহীর নিদ্রা হয় ন1। বন্ধুর জন্য প্রাণ অস্থির-মন . 
চিন্তাদিত ছিল, নি হইবে কোথা হইতে? চিন্তার নিকট নিষ্রার 
ভাব যে কোন কার্যকারী হয় না! আজ বন্ধুর সন্ধান পাইয়া মনের 
আনন্দে বহুদিনের পর ছু:খীরাম গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন কিন্ত 
তাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না--কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্র দেখিলেন-- 
তাহার বৌদিদি যেন স্বামী-শোকে পাগলিনী হইয়া কোথায় চলিয়া 
গিয়াছেন; তাহার খুড়ীমার অবস্থাও নিতান্ত খারাপ, বাটীর বার না 
হইলেও- শোকে তিনি একপ্রকার হতাশ হইয়া, নানা প্রকার 
রোগগ্রস্ত ই ছেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক--কতভ সহ করিবেন? 
ছুঃখীরীমের . নিদ্বাভঙ্গ হইল--তিনি করযোড়ে উর্ধে হস্তোিল? 
করি বলিলেন-_জগদীশ ! যখন আশ! দিয়াছ, যখন দাদার সন্ধান, 
বলিয়া দিয়াছ, তখন আর কিছুদিন অভাগিনী জননী আরস্তীর 








বুলসণীলাস্ন ১২৪ 
পদ্ধীকে প্রাণে বল দাও, আমি যেন দাদার সন্ধান লইয়! তাহাদিগকে 
স্থদ্ঘ শরীরে দেখিতে পাই । পরোপকাঁরী ছুঃখীরামের আর নি 
হুইল না-বসিয়। বসিয়া রজনী যাপন করিলেন--তারপর পূর্ববা- 
কাশে উবার আলোকরশ্মি দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটায়ালের 
নিকট বিদায় হইলেন। 

কাশী আর বেশীদূর নাই। এই মাঠ পার হুইয়। ছুই তিন খানি 
গ্রাম অতিবাহিত করিতে পারিলেই বাবা বিশ্বনাথের শান্তিময় 
কাঈধামে গ্রবেশ করিতে পারিবেন শুনিয় ছুঃখীরাম দ্বিগুণ উৎমাহে পথ 
চলিতে লাগিলেন । 

প্রাণের আবেগে পথ চলিয়। তিনি বৈকাল বেলায় কাশীধামে গিয়। 
উপস্থিত হইলেন। কাশীর মনোরম শোভা, তথাকার লোক সকলের 
ধর্ময় ভাব দেখিয়। ধার্টিক দুঃখীরাম মনে মনে বলিতে লাগিবেন__ 
রি মরি, একি স্বর্গ! এইজন্তই বুঝি লোকে কাশীবাসের জন্ত এত 
আগ্রহ প্রকাশ করে--আর এইজন্তই বুঝি কাশীর মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে 
এত বিশ্বৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে? বাস্তবিক এখানে আমিলে মানুষের 
পকল ভাবনা সকল যাতনা, তিরোহিত হয়-প্রাণে ধর্বতাব না 
খাকিলেও নঙ্গগুণে তাহার উদ্রেক হুইয়। জীবন পবিত্র হইয়া যায়! 
সাদা, এইন্সন্তই অন্য কোথাও না যাইয়া বাছিয়। বাছিম্া মন 
নয়নের আনন্দপ্রদ এইরূপ আনম্বনিকেতনে আসিয়া প্রাণের 
পিপাসা মিটাইতেছেন। তিনি যে চিরকাল সৌন্দধ্যের মধ্যে এবং 
আননৌর মধ্যে ডুবিয়। থাকিতে ভালবাসিতেন_ এইজন্ত দাদা আমার 
এত শীন্র সংসার ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। হৃদয়ে ত বৈরাগ্যের 
'ভাব ছিলই, তারপর স্থান-মাহাজ্য্ে দাদা নকল ভুলিয়া এখানেই মজিয়া 
পড়িস্বাছেন। ৃ 
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ছুঃখীরাম একে, ওকে, তাকে জিজ্ঞানা করিয়া ধখন অমি নদীতীরে 
তুলসীদামের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। 
তুলদীদাস কিছুদিন দেশ ভ্রমণে যাওয়ায় পাছে প্রিয় শিশ্কের চতু- 
প্পাঠীর বদনাম হয়--পাছে ছাত্রগণ উচ্ছ ঙ্খল হইয়া আশ্রম ছাড়িয়া 
যায়_এইজন্য সাধু ঘণ্টাকর্ণ প্রত্যহ ছুবার করিয়া তুলসীদাঁসের 
টোলে আগমন করেন-_ছাত্রদের রীতিমত অধ্যাপনা করান,-- 
ধাহাতে তাহারা ঠিক নিজ গুরুদেবের মত পাঠাভ্যাস করিতে 
পারে, ঘণ্টাকর্ণ প্রতাহ তাহার প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সকালে 
বৈকালে তিনি সহন্র কর ফেলিয়া তুলসীর টোলে পদার্পণ করিয়া 
টোল পবিত্র করেন। কিন্তু তুলসীদাস ছাত্রগণকে যেরূপ শিক্ষা 
দিতেন--তাহার শান্ত্-বাখ্যা শ্রবণ করিয়া! ছাত্রগণ যেবপ তুষ্ট হইত, 
ঘণ্টার্ণের অধ্যাপন! কার্য্যে তাহারা সেরূপ আনন্দ লাভ করিতে 
পারে না। তাহার কারণ ঘণ্টাকর্ণ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন-- মানসিক. 
পরিশ্রম এখন আর তিনি করিতে পারেন না। তারপর শুধু পাণ্ডিত্যে 
কি হইবে? প্রাণে ঈশ্বর ভাব না জাগিলে ঈশ্বরতত্ব শিক্ষা দেওয়া 
স্বকঠিন, তুলপীদাস রামময় প্রাণ লইয়া, তার ভাবে বিভোর হইয়া 
যোগস্ত্রাদি যাহ! বাখ্যা করিতেন-__তাহা অতি উপাদেয়, ঘণ্টাকর্ণ 
কেবল তুলসীদান ছাড়! আর কাহাকেও তত তাগ স্বীকার করিয়া 
পড়ান না, আর এখন তাহার তত ক্ষমতাও নাই? ছাত্রগণ 
একবারের বেশী ছুইবার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া পড়ি- 
তেন, কাজেই ছাত্রগণের আশা মিটিত না, প্রাণের পিগাসার 
শান্তি হইত না। তিনি প্রাণ খুলিয়া তুলসীদাসকে যাহা শিক্ষা দিয়া- 
ছেন-তীহার প্রতি যেরূপ করিয়াছেন_জীবনের শেষবশীয় ক্ষমতার 
অভাবে আর কাহার প্রতি তিনি তাহা করিতে পারেন না--তবে 
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কাশীধামে যে তাহার তুল্য বৈদাস্তিক এবং ষোগপরায়ণ যোগী আর কেহ 
নাই--ইহ1! সকলেই জানিত--এইজ্ সকলেই নমন্ত্রমে তাহার আজ্ঞ। 
শিরোধার্যয করিত। ছাত্রগণও তাহার পদার্পণ শৌভাগ্যদয়, মনে 
করিয়া আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসার জন্ত বিরক্ত করিত না। 

দুঃখারাম যখন তুলনীদাসের টোলে গিয়। উপস্থিত হইলেন, দে 
সময় ঘণ্টাকর্ণ নিজ আশ্রমে আমিতেছেন--তাহার সেই দেবতুল্য 
কান্তি দেখিয়া! ছুঃখীরাম সসম্তরমে পথ ছাড়িয়া দিলেন । ভিনি চলিয়। 
যাইলে ছুঃখীরাম জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_হ্যা মহাশয় । 
তুলসীদান নামে একজন সাধু কাশীতে টোল খুলিয়াছেন--ইহা কি 
াহারই টোল? 

ছাত্র। হ]া--এই টোল ও এই আশ্রম--তীহারই ; আপনি 
কোথা হতে আস্ছেন? ৪ 

ছুখীরাম। আমি তার দেশ থেকে আস্ছি; তিনি কোথায় 
গিয়াছেন? 

'ছাত্র। তিনি সম্প্রতি এখানে নাই--শীঘ্র আস্বেন। 

দুঃখী । কত দেরী হবে--কত দিন গিয়াছেন? 

ছাত্র। প্রান ছমাস গিয়াছেন, বোধ হয়--আর মাস খানের 
মধ্যেই আস্বেন। | | 

ছুঃখীরামের বয়ল বেশী নয়_লেখাপড়া শিখিবার এখনও বরল 
'আছে। ছাত্রটী মনে করিল--পণ্ডিতজীর নাম শুনে ৰোধ হয়, 
ইনি ছাত্র হতে এসেছেন, তাই খাতির করে বলেন, তার আর 
ভাবনা কি। আপনি থাকুন না--তিনি এলেই দেখা হবে, ড়া 
'্উনার বন্দোবৃদ্ত হবৰে। | 

আজ রাত্রের মত ত খাকতেই হবে, না যাই কোথা? 


৯৯৩ 
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দাদা না খাকূলে এদের কাছে থাক! হবে না, তাহ! হইলে কঞ্গান . 
কথায় অনেক কথা বাছির হয়ে পড়ে, দাদার অনিষ্ট হতে পারে" 
এই ভাবিয়| ছুংধীরাম কেলমাত্র সেই দিনকার যত থাকিবার জন্ত 
কাশ্রয় গ্রার্থনা করিলে--ছাত্রগণ আপত্তি করিল না । ছুংখীরা 
বিনাক্রেশে জাহারাদি করিয়! তথায় রাত্রি বাম কপিলেশ। | 

নিত্রাকর্ষণের পূর্কবে মনে করিতে লাগিলেন--্ঘাদা! কালঈীতে 
আসিয়া খুব ঘাঁটী জমাইয়া লইয়াছেন দেখছি, পণ্ডিতিতেও যেমন 
নাম-সাধুগিরিতেও তেমনি, কলে তাহার নামে একেবারে ভক্কা 
বাজাচ্ছে | ষাহা হউক, কেরদানীট! দেখিয়েছেন। আর না হবে কেন, 
সাধলেই যে এ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয়, তিনি ষেরূপ একগুয়ে, তাহাতে 
তিনি যে এই সামান্য দিনের মধো লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছেন-- 
তাতো! তার টোলের ছাত্র-সংখ্যা দেখ লেই বুঝতে পারা যায়। পড়া- 
শুনা ভাল নাহলে কি আর এত বুড়ো বুড়ো ছাত্র এখানে থেকে কেবল 
ভাত মারছে! নিশ্চয়ই ইহারা ফল পায়, তাই টেকে আছে ! 
বাবা! ছাত্র নয়ত যেন ছেলের বাপ,_-এদের পড়ান কি সামান্ত 
বিষ্ের কর্ম? দাদ]! যে সামান্য দিনের মধ্যে খুব উন্নতি করেছে, 
তার আর সন্দেহ নাই? | 

ছুঃখীরাম. মনের আনন্দে রজনী ষাঁপন করিয়া প্রাতঃকালেই 
বিদ্বায়.হইলেন। মনে মনে করিলেন দিনকয়েক কাশীধামের শোভা 
দেখিঘা বাড়ী যাই, দাদা যখন এখানে নাই, তখন আমি এখানে 
খেকে সময় ন্ট করি কেন? বাড়ী গিয়ে খুড়ীমা, মামী ও বৌদিকে 
নিয়ে একেবারে সেখানকার বিষর-আশয় বেচে চলে আদি। দাদা 
যখন এখানে এভ নামজাদ সাধু হয়েছে, তন জার আমরা যেখানে 
একলা থেকে রুষ্ট পাই রেন? আর খুঁড়ীমা, বৌদিকে আজ্ূলে 





১২২০ 


ম্বাদা আর ঘাড় তুল্‌তে পার্ষে না, আমার একার কথায় সম্বত 
হতে নাও পারেন--হয়ত নান! যুক্তি তকে আমাকে হারিয়ে দিতে 
পারে কিন্তু মে বুড়িকে দেখলে, তার মর] কারা শুন্লে দাদার 
আর সাধ্য নাই যেকেটে ছেঁটে ফেলে দিবেন। বুড়ীর অবস্থা 
দেখে, যখন পাড়ার লোক কেদে আকুল হয়, তখন দাদা, ত তার 
ছেলে--এত নিষ্ঠুর কখনই হতে পারবেন না। 

ছুঃখীরাম রুয়েকদিন কাশী বাস করিয়া মনের আনন্দে তাহা- 
দিগকে আনিতে ন্বদেশ যাত্রা করিলেন। এবার বাড়ী-ঘর বিক্রয় 
করিয়া হাতে টাকা হুইবে, তখন একান্ত পথ চলিতে ন। পারিলে 
বৌদি, খুড়ীমা ও মামীকে ডুলী করিয়া দিবেন। দুঃখীরাম এইরূপ 
'আশ্বত্য চিত্ত হইয়। মনের আনন্দে রাজাপুরে ফিরিলেন । 


নোড়প্ণ পক্সিচ্চ্েঙ 
পাগলী মা 


কাশী ও অযোধ্যার মধ্যবর্তী গৌসাইগঞ্জ নামক স্থানে ছগনলাল 
চৌবে নামক একজন অতি বদান্যবর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। 
ছগন মে অঞ্চলের জমীদার_-অনেক টাকার মালীক কিন্তু তাহার 
যন্ত্র আক্-_তত্র ব্যয়, টাকাকে তিনি টাকা জ্ঞান করিতেন না। পর- 
হিতব্রতে তাহার ষাঁবতীয় অর্থব্যয় হইত, বিস্তৃত জমীদারীর আয়ের 
এক কপর্দকও তিনি বাজে নষ্ট করিতেন না। ক 

ছগনলাল প্রো, স্ৃষটপুষ্ট ও বলীষ্ট। চেহার! অতি ইসি 
রাজপুত্র | সংসারে তাহার: জ্ত্রী যশোদাদেবী এবং কন্যা-নাম 


১২৯ . ভুলসীদাস 
সরম্বতীদেবী ছাড়া আর কেহ ছিল না। তবে অর্থ হইলে যেমন 
আত্মীয়-স্বজনের ভাবনা থাকেনা_-সকলেই একটা না একটা সম্বন্ধ 
পাতাইয়া আসিয়। উপস্থিত হয়, ছগনের সংসারে সে সকলের কিছুই 
অভাব ছিল না। সে হিসাবে তাহার সংসার অতি বৃহৎ, পৌন্বব্রগ 
বিশ-পচিশটার কম।নহে.। তাহার উপর বড়লোকের বাড়ী-_দামদাসী 
ত আছেই । তিনি এই সকল আত্মীয় শ্বজনের ভরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিতেন না । তীর্থযাত্রার পথে কোন স্ত্রীপুরুষ বিপন্ন হইলে 
বা অর্থের অভাব হইলে, তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেন। কোন 
লোক গীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছে কিম্বা আহারের সংস্থান করিতে 
পারিতেছে না, জানিতে পারিলে ছগন তাহাকে বাড়ীতে আনিয়! 
রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রষা করিতেন, অন্নহীনের অন্ন সংস্থান 
করিতেও ছগন কিছুমাত্র ক্রুটী করিতেন না1। এইরূপে তাহার মানিক 
সংসার খরচ যে কত, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। ইহীব্ু, 
কারণ--তাহার সত্কম্ম অসংখ্য প্রকারে সা হইত! এত ব্যয় 
করিয়াও তিনি কখন অভাব গ্রন্ত হয় নাই? যখন যেরূপ সৎকাধ্য মনে 
করিতেন--অস্রানবদনে তাহা মম্পন্ন করিতেন। এই সকল কার্ধে শুধু 
তিনি নহেন, পত্বী যশোদাও তাহার অনুরূপা ছিলেন। কন্তাটী বালিকা 
হইলেও পিতামাতার সমস্ত গুণ তাহাতে বর্তাইয়াছিল, বার চোদ্দ 
বৎসরের বালিক।, তাহার হৃদয়ের কোমলতা নেখিলে সাক্ষাৎ ভগবতী 
বলিয়া বোধ হইত। কোন পীড়িত বা অভাবগ্রন্ত স্ত্রী কিন্বা পুরুষকে 
পিতা কুড়াইয়া আনিলে, আর কেহ. না হউক-_সরশ্বতী আগে তাহার 
, সেবায় ব্রতী হইত। দেশও সমাজের হিসাবে সরদ্বতী এখন অনুঢ়া-_ 
বিবাহ, হয় নাই। বাঙ্গালার মত হিন্দুস্থানীর দেশে এত অল্প বয়সে 
কন্থার বিবাহ না দিলেও কোন দোষ হয় না। 

(৯) 


তুলসীপাস ১৩০ 


। ছগনলাল পরোপকারীত! ও দানে এইরূপ মুক্ত হস্ত হইলেও বিধাতা 
তাহাকে এ একমাত্র কন্যারত্ব ভিন্ন আর কোন পুন্রাদি দেন নাই? 
যশোদ| ব| ছগন তাহার জন্ত একদিনও কোনপ্রকার দুঃখ প্রকাশ করেন, 
নাই। তাহার বপিতেন_“সরশ্বতী মাই হাম্‌ লোগোনকা সব হায়। 
আউর এতনা দীন-দরির্ হ্যায়, এহি সব হাম্‌ লোগোন্কা বাল্‌ বাচ্ছ। ! 

হদয় ধাহাদের এত উদ্দার, মন ধাহাদের এত বড়--নাই বা হইল 
তাহাদের পুত্র, তাহার একটা কিন্ব| দুইটী পুত্রের কাঙ্গাল নহেন। 
যত দীন-দরিদ্র আছে--সকলকে তাহারা পুত্র-কন্তা বলিয়া মনে 
করেন-_কাজেই পুত্র নাই বলিয়া তাহাদের হৃদয় অভাব অনুভব 
করিবে কেন? এইজস্ই তাহারা এতদিন সরদ্চতীর বিবাহ দেন 
নাই। কোনও একটা সৎস্বভাব সম্পন্ন দরিদ্র যুবক পাইলে তাহার 
সহিত সরম্বতীর বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন করিয়। গৃহ-জামাত। রূপে 
“নিজের কাছে রাখিবেন, প্রাণের একমাত্র পুত্রী, আনন্দ প্রতিমাকে 
তাহারা চক্ষুর অন্তরাল করিয়া! পরের বাঁড়ী পাঠাইত্তে পারিবেন 
না; এইজন্ত সরস্বতী এখনও অন্রুঢা। মনের মত পাত্র মিলিতেছে 
ন| বলিয়া সেইজন্য তাহার! তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। 

নিজের পরিবারবর্গ মোটে দুইজন হইলেও ছগনলালের গৃহ মদাই 
জন ফোলাহল মুখর, সদাই আনন্মরোলে পরিপূর্ণ। স্থবৃহৎ রাজবাটীর 
. মত অট্টালিকা, প্রায় দশ পনর বিঘ| জমী যুড়িয়া৷ বৃহৎ পরিখার 
মধ্যে তাহার এই বাসভবন অবস্থিত। বাঁহরেও অন্দরে শ্বচ্ছ-সরোবর, 
চারিদিকে হন্দর বাগানস্ফলে-ফুলে সুশোভিত) সরম্বতী প্রত্যহ 
সথীগণ পরিবেষিত হইয়। এই সরোবরে খেলা করে-+বাগানে ফুল 
তুলে--ফুলের মাল! গাথে--সেই মালা গ্রত্যহ তাহাদের গৃহ দেবতার 
, গলদেশে ছুলাইয়। বালিক| সাতিখয় আনন্দ অম্থুভব করিত।, 





আজ কয়েকদিন হইল ছগন রাস্ত! হইতে একটা পাগলীকে 

ধরিয়া আনিয়া গ্রক্কৃতিস্থ করিবার জন্ত সেবা-শুশষধা করিতেছেন 
ও কবিরাজ দেখাইতেছেন। পাগলী মেয়ে বোধ হয় কোন তত্র 
গৃহস্থের কুলবধূ, কোন মর্ধাস্তিক দুঃখে ভাহার মাথা থারাপ হওয়ায় 
গৃহত্যাগ করিয়াছে। ছগন একদিন গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইবার 
সময় পথের ধারে তাহাকে দেখিয়া বাড়ী লইয়৷ আসিয়াছেন। 
সরস্বতী এ পাগলীর রূপ দেখিয়া একেবারে মোহিতা হই! পিতার 
মত অনবরত তাহার সেবা করিতেছে, যাহাতে মে শীঘ্র ভাল 
হয়, এই ধার্মিক পরিবারের শ্বত পরত তাহাই ইচ্ছা? ছগন এই 
পাগলিনীকে মা বলিয়া! ডাকে, তাহাকে কত আশ্বাস দেয়--বলে 
মা! তুমি ভাল হও, তোমার বাড়ী কোথা বল--আমি তোমাকে 
সেখানে রাখিয়৷ আসিব--যনদ্দি টাকাকড়ির অভাব থাকে তাহা হই 
লে আমি সে অভাব পুরণ করিয়া! দ্িব। পাগলী কোন কথাই 
শুনে না, কেবল আপন মনে বলে__ | 

“আগডুম বাগডুম ঘোড়াড়ুম মাজে, 

ভাল মেগোর ঘাগোর বাজে, 

ৰাজে ৰাজে চললো ডুলি, 

ভুগেল সেই কমলাপুরী, 

কমলাপুরী টেটা 

সুর্ধ্যি মামার বেটা ।” 

একথার কেহ কোন মানে বুঝিতে পারেনা বটে, তবে ইহা হইতে 

কতকটা বুঝিতে পারা যায় যে কমলাপুরী নামক: কোন স্থানে ইহার 
বাড়ী ডুলী করিয়া সেখানে যাইতে হয়। ষাহ। হউক, এখন ত.. 
'আর সেকথা নয়, যখন তাহাকে আশ্রয়ে আনিয়াছি, তখন তাহাকে . 


তুলসীদ্গান ১৩২ 
যে কোন. প্রকারে হউক রোগমুক্ত করিতে হইবে-পাগল ভাল 
করিতে হইবে--তারপর অন্য কথ! । 

কবিরাজ প্রত্যহ আসে, প্রত্যহ দেখিয়া যায়, নানাপ্রকাঁর তৈল 
উুঁধধ ব্যবস্থ করে, আর ছগন সন্ত্রীক সরম্বতীকে লইয়! তাহার 
সেবা করেন। ছুঃখীর ছুঃখমোচন, আর্ডেব সেবা-শুশধা করিতে 
পাইলে এই মহৎ বংশ যেন হাতে শ্বর্গ প্রাপ্ত হয়-_নিজেদের, আহার 
নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরার্থে এইরূপে জীবন উৎসর্গ করে। এমন 
পরোপকার পরায়ণ না হইলে কি এই সংসারে পাকা কর্মযোগ 
হইতে পার] যায়? ছগন সপরিবারে যে আদর্শ কন্ী তাহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

পাগলী এখন বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন বাটার 
মধ্যে, কখন পুকুর ঘাটে, কখন ফুলের বাগানে মে আন্মনে পদচারণা 
করে; তঁষধ বা পথ্য খাওয়াইবার সময় হইলে--হয় ছগন, না হয় 
সরহ্বতী অথবা বাটার কোন দাঁসী তাহাকে খুঁজিয়। আনে। স্থবৃহৎ 
প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ চত্বর ছাড়া তাহাকে আর কোথাও যাইতে 
দেওয়া! হইত না। পাছে সে কোথাও বাহির হইয়া ষায়, এইজন্য 
দ্বারবান প্রভৃতির উপর কড়া হুকুম ছিল-_শাগলী পলাইলে তাহাদের, 
জরিমানা হইবে। এইজন্য সকলেই পাগলিনীকে চক্ষে চক্ষে রাখিত। 

সরশ্বতী আজ বৈকাল বেল! নখীগণ পরিবৃত হইয়া পুর্করিদীতে 
গাত্র ধৌত করিতে আঙিয়া দেখিল--গাগলিনী তথায় বঙিয়া মালা! 
গাথিতেছে আর আপন মনে বলিতেছে-_ 

'্রাম ছুই তিন, অমাৰস্যা ঘোড়ার ভিম* 

উহু চারিদিকে আগুন, যেখানে পা! বাড়াই সেখানেই আগুন, 

' "আকাশে আগ্তন, নীচে 'আগুন, জলে আগুন, আমার মনে আগুন 





ধুধূ করে জল্ছে, উঃ হুঃ পুড়ে গেল, পুড়ে গেল। আমার মুখে 
আগুন, আকাশে হৃূর্য্যে উঠে--তাতেও আগুন, রেতে চাদ উঠে. 
তাতেও আগুন কিন্তু সে আগুনে তাপ নেই--যত তাপ আমার 
এই মনের আগুনে। ধু ধূ জলে আর বুকে ফোস্কা ওঠে, জল 
দিলেও নেবেনা-_বুকটা যেন পুড়ে পুড়ে আঙ্গার হয়ে গেছে ! | 
পাগলিনী তথায় বপিয়! এন্ধপ খেদের কথা কহিতেছে দেখিয়। 
সরস্বতী অতীব ছুঃখের সহিত বলিল--ই্যা ভাই ! তুমি এখানে 
এসে একল! বসে আছ--আর বাবা, মা, ও আমি যে তোমায় খুঁজে 
খুঁজে সার! হচ্ছি-তুমি এখানে এসে কি করছো! | 
পাগলিনী। বুক পোড়াচ্ছি গে বুক পোড়াচ্ছি--আর কি কর্ষো। 
১ম সখী। আহা! সী বোধ হয় ওর বুকের ভিতর ধড় ফড় 
কচ্ছে-_তাই ওকথা বন্পে। 
পাগ। আমার কেন কর্ষে, শত্তরের করুক, বাব! যে আমার 
ওষুধ দেয়--তার জন্যে! ভাল হবে বলে। দেখ মা! একদিন 
আমি গঙ্গা নাইতে গেছলুম, দেখি একজন মাটার রামসীতা৷ গড়ে 
ঘাটে বসে ভিক্ষে করছে, আমাকে দেখে তার নেই রামলীতা! বল্পে-_ 
ও পাগলী! তোর কি কিছু হারিয়েছে! আমি বন্ুম--“মদনমোহন 
পালিয়েছে* বলিয়া পাগলিনী উচ্চ হাসিয়া হাতের ফুলের মালা 
ছড়াটা ছিড়িয়া ফেলিল। 
সরন্বতী। হা দিদি! তোর মদনমোহন কোথা--তাই বল না, 
তা হলে ত রোগ এখনি সেরে যায়। | 
পাগ। তাই ত বলছি গে, আমার মদনমোহন পালিয়েছে । 
দ্বিতীয় সখী বলিল--আহা ভাই! ওকি আর ওতে আছে, 
ওর স্বামী বোধ হয় বিবাগী হয়ে গেছে বলে ও আমন পাগল হয়েছে ।. 





১৫৪. 
আহা, এমন রূপের ডালি মেয়ের অমন কপাল পুড়ে, ছুঁড়ীর অল্প 
'বয়েল কিনা, তাই সহ কর্তে পারেনি! মাথা গরম হয়ে গেছে । 

সরম্বতী। বল কিভাই! হিন্দুর মেয়ের স্বামী যে কি জিনিস-- 
তা যার হয়েছে সেই জানে; সেই ্বামী হারা হলে মেয়ে মানুষের 
আর কি থাকে, পাগল হবে নাত কি? 

১ম। আহা, ছুড়ীর এই সোমর্ত বয়ল, তায় রূপ যেন ফেটে 
পড়ছে, আর বেহায়া ত নয়--যেন সাক্ষাৎ লক্ষমীঠাক্রুণ ! 
 পাগ। দেখ ম1! এ বাজারে লক্ষ্মী অলক্মীর একদর, বরং 
অলম্ত্ীর তেজ বেশী, কাজেই দরও বেশী, আর লক্ষী তনারায়ণের 
পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তা হা মা, লক্দমী ত 
নারায়ণের বুকের উপরই থাকেন? চা 

২য়। দিদি! দেখ দেখ, এখন ত বেশ জ্ঞানের কথা কচ্ছে-- 
আহ! মরি মরি, ওর কত কষ্ট হচ্ছে। 

সরম্বতীর প্রাণ অতি কোখল ঠিক মা-বাঁপের মত, সে ছলছলনেত্রে 
পাগলিনীত কাছে গিয়া হাত ধরিয়া বলিল--পাগলী দিদি! আয়, 
এখানে বসে আর কাজ নাই, চল ওঁধধ খাবার সময় হয়েছে, আহ! 
কত দিনে ভাই! তুই ভাল হব, আমি তোর হাত ধরে ছোট 
ধোনের মত খেলা কর্ষো ! | 

পাগ। ওলো কর্ধিলো কর্ষধি! আমার সঙ্গে না হয়--তোর 
_ ৰয়ের সঙ্গে খেল! কর্তার জন্ত এত ভাবনা কেন? এই বলিয়া 
 পাগলিনী সরশ্বতীর কাপড়ের আঁচলে কতকগুলি ফুল বীধিয়া দিয়া 

বলিল-্যা, তোর বরের জন্য মালা গাথগে যা! | 

সর। আচ্ছা, পাগলী দিদি! আমর! ষদি তোর মদনমোহনকে 
ধরে দিতে পারি, তা হলে কি দিবি? 





১৩৩ ভঙ্লং গা 

পাগ। ইস্তা আর পারতে হয়না--আঁমাঁর মদনমোহন তেক্গন 
নয়--সে কাকুকেও ধরা দেয় না, যা একবার মা ষশোদাকে হিতে 
ছিল, তাও কত ঝষ্টে। 

সর। তাত বেশ জানি_এখন তৃমি কি কর্তে এখানে এসেছ+ 
চল ঘরে যাই--ওঁধধ খাবার সময় হয়েছে। 

পাগ। কি কর্তে আর আস্বো, মদনমোহনকে খুঁজতে এসেছি, 
তোর] যদি খুঁজে পাস্‌আমাকে দিবি ত? "খুঁজি খুঁজি নারী-_ 
যে পায় তারি* বলিতে বলিতে পাগলী সেখানে আর াড়াইল 
না-_ছুটিয়া ঘরের দিকে পলাইয়! গেল । 

সংস্থতী সহচরীগণকে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীতে বাদি রা করত 
বাড়ী গেল। এবং জননীকে পাগলী দিদির উষধ দিতে বলিল। 
কবিরাজ আজ বন্থ অর্থব্যয় করিয়া একটা নৃতন ওষধ তৈয়ারী করিয়া 
দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন--এই ওুঁষধ নিয়মমত খাওয়াইলে মাথা গরমু 
নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ছ্গনলাল এই পাগলিনীর জন্য অর্থব্যয়ের 
কিছুমাত্র ক্রটী করিতেছেন ন|। কবিরাজ যখন যত টাকার, 
উধধের ফর্দী দিতেছেন--তিনি অকাতরে তাহা খরচ করিতেছেন। 
আপনার শ্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য লোকে যাহা করিতে পারে না, 
এই পরোপকারী ব্রাঙ্ষণ একটা কুড়ানো পাগলির জন্ত তাহাই 
করিতেছেন । , বলিহারী তাহার দানশক্তির--আর বলিহারী তাহার 
পরোপকার ব্রত্তপরায়ণতার। | 

এইরূপ সপরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসীম ত্যাগ শ্বীকারে 
প্রা ছয় মাসের পর পাগলিনীর মাথা গরম একটু গ্রশম্তি হইল-- 
পাগলামীর ভাব একটু কম পড়িয়া আসিল। রোগের উপশম হইয়াছে 
দেখিয়া ছগনের ও তদীয় পত্তীর আর আনন্দের সীম! রহিল না॥.. 


তুলসালাস ৃ্‌ ১৩৩ 


এতদিন পরে যে তাহার! ভগবানের একটা পরম গ্রিয়কাধ্য সমাধা 
করিতে পারিলেন--তজ্জন্ত 05 অন্তরের শত শত ধন্যবাদ 
প্রদান করিলেন। 

: শরম্বতীর আনন্দও ততোধিক, সে এই অনুপমা রূপসা সঙ্গিনীর 
সহিত আনন্দে কাল কাটাইবে-- তাহাকে সখীত্বে বরণ করিয়া তাহার 
নিকট হইতে নানাপ্রকার উপদেশ গ্রহণ করিবে--ইহাই তাহার একান্ত 
ইচ্ছা। ভগবানের কৃপায় আজ তাহা সফল হইয়াছে, পাগলিনী-ভাল 
হইয়াছে-তবে আর ভাবনা কি? এই পাগল অবস্থাতেই.সে সময়ে 
সময়ে এক একটী এমন হ্বন্দর জ্ঞানের কথা কহিত-যাহা সামান্ত 
স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া কখন বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। 
প্রকৃতিস্থ থাকিলে--ভাল হইলে না জানি, ইহার দ্বারা কত শিক্ষাই 
হইবে। জ্রীজাতির শিক্ষাই যে পদে পদে, জগতে তাহাদের কর্তব্য 
যে অনেক, জননীর জাতি তাহারা-- মাতৃত্বের আদর্শ তাহারা, 
অনেক দায়ীত্ব যে ভগবান্‌ তাহাদের উপর ন্তন্ত করিয়াছেন। জননীর 
নিকট 'অনেক বিষয় শিক্ষ। করিয়া সরপ্থতী একপ্রকার সাংমারিক 
বিষয়ে গাঁকা হইয়াছে কিন্তু একজন উপযুক্ত সমবয়সী থাকিলে যেমন 
মনের কথা, প্রাণের কথা খুলিয়া বলা যায়-তাহার কাছে যেমন অন্ত 
বিষয়ের শিক্ষা লাভ করা যায়, জননীর নিকট ত আর তাহা হয় না? 
পাগলিনী ভাল হওয়ায় সরশ্বতীর তাই এত আনন্দে এখন মদা 
সর্বদা তাহারই নিকটে থাকে--তাহীকে বড় ভগ্নীর মত মান্য করে। 
ছগনলালও যশোদাও তাহাকে বড় মেয়ের মতই ভালবাদে। মকল 
কথায় সে বেশ ভাল উত্তর দেয় কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায় 
জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলেন না।' পিতার এবং শ্বশুরের নাম 
প্মুথে আনে না-তবে লিখিয়া জানায়! তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
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করিলে সে বড় দুঃখিত হয় বঙ্লিয়া আর কেহ তাহার জন্ত তত 
পীড়াপীড়ি করে ন। যখন ব্রাঙ্ষণের মেয়ে জানা গিয়াছে, তখন 
আর কেন, ও ষতদিন পারে আমার কন্তার মত থাক, পরে ষদি কেহ 
সঠিক সংবাদ দিতে পারে এবং যদি কেহ সন্ধান করিয়! সন্তোষজনক 
পরিচয় দেয় তখন পাগলী মায়ের অভিমত লইয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির 
করিব। এখন পাগলিনী আমার পরিবার মধ্যে ঠিক বড় মেয়েটার 
যত প্রতিপত্তিশালিনী হইয়। অবস্থান করুন। 


নগুদস্ণ পল্লিচ্ছেল 
হুলসী ও দুঃখী 


হ্যাঁ বাব! ছুঃখী! তবে কি তুই আমার তুলসীর দেখা; 
পেয়েছিস্--সে কি আমার প্রাণে বেঁচে আছে; আবার কি আমি 
ভার টাদ্মুখে ম৷ বুলি শুন্তে পাব? বলিয়া বৃদ্ধা! হুলসীদেবী দুঃখী 
তেওয়াবীর মুখের দ্রিকে সজল নয়নে হা! করিয়া চাহিয়। রহিলেন। 
দুঃখী বলিল--খুড়ীমা! আমি তোমার মত বুড়ো মান্ষের কাছে 
মিথ্যে বল্ছি না, আমি কি কখন অকারণে মিথ্যে কথা বলি? 
হুলসীদেবী বলিলেন-না বাবা! তুমি সোণার চাদ ছেলে__কার 
সাধ্যি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে--তবে বাবা! এত দিনের পর 
অত আশার কথ শুনলে একেবারে বিশ্বাস কর্তে পারিনে বাবা! তাই 
বলছি? ছুঃখীরাম বলিলেন--ন! খুড়ী তার জন্য ভাবনা নাই 
আমি বেশ করে দেখে এসেছি, দ্রাদার এখন সময় খুব ভাল-- 
তিনি এখন কাশীতে খুব নামজাদা হয়েছেন ; অনেক ছাত্রকে বেদাস্ত 
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শাস্ত্র পড়াচ্ছেন,--এখন খুব বড় একজন পণ্ডিত হয়েছেন। দুঃখীরাম 
এই বলিয়া তাহার মাতৃলানীকে শিশ্য যজমানের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ষে লোকটাকে শিথুক্ত করিয়! গিয়াছিলেন--সে ঠিক কাজ 
করেছে কি না; শিল্ত যঙ্জমান তাহার উপর সন্ধষ্ট কি না? 
ছুঃখীর মামী মনিয়াদেবী বলিল--ই1 বাবা! সেকাজ বেশ কত্বছে, 
কোন গলদ করে নাই, তবে তুলদী আর তোর উপর শিশ্যঘঙ্জমানেরা. 
যেমন সন্ত, তেমন কি. আর তার উপর হবে তবে কি কর্বে, না 
হলে আর উপায় কি? 

হুলসীদেবী আর এ সকল বিষয়ে কিছুমাত্র দেখেম না, যেদিন 
থেকে তুলসীদান বাড়ী ছাড়া হয়েছেন। হুলপীদেবী সেই দিন 
হইতেই সংসারের যাবতীম্ব কর্তব্য কর্থে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল হা 
তুলসী হ1 জীবনধন বলিয়া অহরহঃ রোদন করিতেছেন। শিত্ব 
ধজজমান থাকিল--কি গেল, সে বিষয় দেখিবার তাহার ইচ্ছা নাই। 
আর দেখিয়াই বাকি হইবে? এক ছেলে সেও বিবাগী হইল--. 
বউটাও আর তাহাকে দেখিল না-এত দিন গেলে! একবার খোঁজ. 
করলে না--তবে আর এ সকল কার জন্য? চারটী খেতে হয় তাই 
খান্‌--একখান| পরিতে হয়--তাহাই পরেন। যেখানে ৰসে থাকেন-- 
সেইথানেই থাকেন, ছ্ুঃখীর মামী হাত ধরিয়া! তুলিয়া না আনিলে আর' 
সেখান হইতে আসেন না-- একপ্রকার যবুথবু হুইয়া পড়িয়াছেন। 

তুলসীদাসের মত নয়নাভিরাম পুক্র গৃহত্যাগী হইলে হুলসীদেবী 
ষে"জীীবিত আছেন--এই যথেষ্ট, সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখা ত 
পরের কথা। ছুঃখীরাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়! সমস্ত 
ভার তাহার মাতুলানীর উপর দিয়া গিয়াছিলেন এবং হুলসীদেবীকে 
খুব সযত্বে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে বলিঘ। গিয়াছিলেন, খুভ়ীমারই 
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সব--ইহাঁর কৃপায়ই এখনও আমাদের অন্তিত্ব আছে--ইহাকে আযত্ 
করিয়া ধর্দে পতিত হইও না। মাতুঙগানী মনিয়াদেবীও ধার্শিকা 
রমণীর মত বৃদ্ধার যথেষ্ট সেবা-শুশ্রষ! করিয়া! আপিতেছেন। 

বহুদিনের পর-্ছুঃখীকে ফিরিয়া আদিতে দেখিয়া এবং তাহার 
মুখে প্রিয় পুত্রের কুশল সংবাদ পাইয়া এ কয়দিন বৃদ্ধা যেন একটু 
আশ্বস্ত হইয়াছেন_-সে জড় ভাব ষেন অনেকটা কাটি গিয়াছে। 
এখন কেবলই বলেন-হ্যারে ছুংখী, কাশীতে যদি আমার তুলসীর 
সন্ধান পেয়েছিস্‌, সে যদি সেখানকার বড় পণ্ডিত . হয়েছে, আর 
এ কি বলছিস্‌ ছাত্রগণকে “বেদানা” না কি পড়াচ্ছে, সকলে তার খুব 
স্বখ্যাতি করছে, তবে আর দেরী কেন বাবা! আমাকে সেখানে 
নিয়ে চল না, এতদিনের পর বাছার মুখ দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা 
করি। আর শেষ দশাটায় পণ্ডিতের মা হয়ে, তুলসীর হাতের 
আগুন নিয়ে মরতে পারলেও জীবনট। সার্থক হয়_বাবা! হুংখী 
এত ছুঃখ কষ্ট করে যখন সন্ধানটা আন্লি-তখন আর দেরী 
করছিস কেন? 

দুঃখী । খুড়ীম।! দুই একদিন সবুর করোনা-বৌদিদির খপরটা 
একবার নিই, শুন্ছি তিনি দাদার সংবাদ না পেয়ে পাগল হয়ে 
কোথায় ছটকে বেরিয়ে পড়েছেন । 

হুলসী। তা হতেও পারে--অমন স্বামীশোক কি সোমত্ত মেয়ে 
মান্য সাম্লাতে. পারে? তুলসী যে আমার বউ অন্ত জীবন ছিল, 
হতভাগী আমি, এ বউকে বাপেরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েইত যত গোল 
করনুম। মর্তে যদি মেই সময় বউম্াকে না পাঠাতৃম তাহলে আর 
কি এমন হয় বাবা! বলিয়া বুড়ী হাউ মাউ করিয়া কাদিতে লাগিল, 
রত্তাবলীর মাম করিয়া তাহার ছুই চক্ষু দিয়া বন্থুধারা বাহির হইতে 
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লাগিল। কীদিতে কীদিতে বলিতে লাগিলেন--আহা! সে কি 
আমার তেমন বউ; মাথা ঠিক নেই বলেই আমার কোন খোঁজ 
নেইনি--এখানে আসেনি, পাগলের ঝৌকে কোথায় চলে গেছে, 
হ্যা রে বাবা ছুঃখী ! শেষকালে কি আমার কপালে এই ছিল--ছেলে 
গেল, বউ গেল, তবে আমি কি কর্তে আছি? এই বলিয়া বৃদ্ধা 
গভীর দুঃখে বুক চাগড়াইতে লাগিলেন । 

বৃদ্ধার অবস্থ! দেখিয়া ছুঃখীরামের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
তিনি হ্বথেদে মনে মনে বলিতে লাগিলেন--ধখ্বকন্ধ করবার জন্য দাদার 
ঘর ছেড়ে না গেলেই কি হতো না। ধর্-মাধনার অনন্ত গ্রতিমৃতঠি 
দেবী-্বর্ূপিনী এই জননী ও পত্বীর প্রাণে কষ্ট দিলে কি ধর্খ হয়? 
জানি না দাদার বুদ্ধিগুদ্ধি কেমন বিগড়ে গিয়েছে, যাহাই হউক, 
যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন আর তার কোন ওজর-আপত্তি শুন্বো 
না, আমি ছুই একদিনের মধ্যে এখনকার বন্দোবস্ত ঠিক কবে 
খুড়ীকে কাশী নিয়ে গিয়ে ফেল্বো, দেখি তিনি কেমন করে মন্ন্যাসী 
হত্সে যান। বুড়ো মা থাক্তে সন্্যাপী--এত শাস্ত্র পড়ে তার এই 
বিচ্যে হয়েছে_কোন্‌ শাস্ত্রে বলে “মা-বাপ ছেড়ে সন্ন্যাপী হতে?" 
জেনে শুনে দাদার মাথা বিগড়ে গেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি চুলোর দোরে 
হাজির হয়েছে। যাহ! হউক, খুড়ীমাকে ত নিয়ে যাবই কিন্ত 
বউদ্দিদি গেলেন কোথা, তার ত সদ্ধান পাচ্ছি না। কেউত কোন 
সম্ধানও বল্তে পারলে না, তার পতি শোকাতুরা জননী ত কেঁদে 
কেদে মরবার দাখিল হয়েছেন। হায় দাদা! তুমি জেনে শুনে 
এমন সাজান সংসারটাকে ছারখার করলে? 

ছুঃধীরাম বৃদ্ধাকে সাত্বনা করিয়া বলিলেন--খুড়ীমা! আর 
কেঁদেকেটো না বাপু! চল, তোমাকে আগে কাশীতে রেখে এসে, 
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তারপর বৌদির সন্ধান কর্ষো ! তবে ছুই চারদিন অপেক্ষা কর, আমি 
একবার ভাল করে বউন্দির খপরটা নিয়ে আমি, কোন দিকে গিয়েছেন, 
কি করেছেন, ভাল করেজেনে আনি--তারপর জায়গাজমীর একটা 
কিনারা করে-_-তোমায় রেখে আস্ব। 

ুলসী। ই| বাবা! ছুঃখী তোকে কিবলে আশীর্বাদ কর্ধবো, 
তই যা ভাল বুঝিস্‌, তাই কর, কিন্তু আমি বাবা! আর এমন 
করে থাক্তে পারবে| না, নয়ত বল, আমি আফিম খেয়ে, না হয় 
বিষ খেয়ে মরি--প্রাণের এমন হিচপিচানী আর সহি কর্তে পারি না। 

দুঃখী । খুড়ীমা! এতদিন কষ্টে কাটালে আঁর কয়টাদিন দেরী 
সয়না? আমি এত কষ্ট করে দাদার সন্ধান করলুম-তারপরও তুমি 
এ কথা বল্ছো!? 

হুললী। বাবা! এতদিন কেবল তোর আশাঘ় বসেছিলাম_- 
জানি তুই যখন সন্ধানে গিয়লেছিম-তখন একটা না একটা উপায় 
করবেই। 

ছুঃখী। তা যদি বিশ্বাদ হয়-তবে আর অমন কথা বল্ছো। 
কেন, ভবিষ্যতের একটা কিনারা করে যেতে হবে, আর কিছু 
টাকাও সংগ্রহ কর্তে হবে--নইলে তুমি অতদুর চলে যেতে পারবে 
কেন? | 
.. হুলসী। বাব! আমি খুব পারবো! সেজন্ত তোর কোন 
ভাবনা! নেই--তবে যদি কিছু টাক! সংগ্রহ কর্তে চাস, তাহলে 
এ বাহিরের জমীট। ছেড়ে দে! 

ছুঃখী। বাড়ী-ঘর-দোর কি বেচতে চাও? 

হুললী। 'না বাবা! শ্বশুরের ভিটেটা বেচে কাজ নেই, 
ঠাকুরপালা রয়েছে, তাহলে চল্বে কেমন করে, এ সকল ঠিক থাক্‌! 


তুতন্গীন্দাস্ন ৯৪২ 


যদি সেখানে তুলসীর আমার বোলবালা খুব ভাল দেখি, আর 
ষদি'মে এখানে আস্তে ন। চায়, তাঁহলে সব তোর থাক্বে _তুই 
আমার ছোট ছেলে__এ সমস্ত তুই ভোগ করবি। 

দুঃখীরাম বৃদ্ধার উদার প্রকৃতি দেখিয়া মনে মনে যারপর নাই 
সন্তষ্ট হইঘ। বলিলেন-_খুড়ীমার ও দাদার আমাদের প্রতি প্রাণের টান 
যে যথেষ্ট আছে-তাহা! সকলেই জানে, নতুবা নিস্থার্থ ভাবে এমন 
ত্যাগম্বীকার কেউ করিতে পারে কি? খুড়ীমা মনে করেন দাদাকে 
ছাড়িয়। আমি গ্রামে আপিয়া বাস করিব, কিন্ত দাদ ছাড়া আমি 
ষে তিলার্ধ কোথাও থাকতে পারি না, তা তো তিনি জানেন না? 
দাদাকে ন। দেখিয়। আমি ষে প্রাণহীন দেহ লইয্! মনের ভীষণ কষ্ট মনে 
চাপিরা দিশাহারা হুইয়৷ ঘুরে বেড়াচ্ছি--বুড়ী তার কিছুই জানে না। 
অবস্ত তার মত কষ্ট ন। হলেও, অন্তর্যমী জানেন-"তুলপীদাকে ছেড়ে 
দুঃখীর গ্রাণ কিরূপ কষ্ট ভোগ করছে, হায় দাদা! কাছে কাছে 
রেখে, পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে, শেষে কি এইরকম করে কাদাতে হয় 
জই? প্রাণ ফাট! দুঃখে অলক্ষ্যে ছুই এক ফ্রোট। রক্তাশ্রুপাত করিয়া 
দুংখীরাম বলিলেন--খুড়ীমা। আজ আর একবার ধর্মপুরে যাই__ 
রাত্বে আনিয়া ও পাড়ার পোদ্দারদের কাছে বাহিরের জাক়গ! বিক্রয় 
করিয়। কিছু টাক! লইব। তুমি এখন খাওয়া-দাওয়া কর। 

এই বলিয়া ছুঃখীরাম. আহারাদির পর পুনরায় ধর্্পুর গমন 
করিলেন, রত্বাবলীর কি হ্ইয়াছিল--তিনি কেমন করিয়া গৃহত)াগ 
করিলেন, মস্তি বিকৃত হইয়াছিল কি না প্রন্ভৃতি সংবাদ লইয়া 
আসিবেন। | 00 

তাহার তিরস্কার বাঁক্যেই যে স্বামী গৃহত্যাগী হইস্ঘাছেন - 
বত্বাবলীর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাগ হওয়া তিনি কিছুগিন আহার-নিত 


১৪৩ .. তুঙগসী্দাস 
ত্যাগ করিয়া কেবল কীদিয়া কাদিয়া "হা নাথ--হা। ভ্বদয় দেবতা, 
তুমি চিরদিন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষম! করিতে, আর সেদিনের এই 
লামান্ত দৌষটা ক্ষমা! না করিয়া একেবারে চরণে ঠেলিলে-_-“এই 
বলিয়া কেবল কাদিতেন, কথন কি বলিতেন তাহার স্থিরত| ছিল না। 
লক্দীদেবী হ্বামীর শোকে অধীরা হইলেও কন্তাকে চক্ষে চক্ষে 
রাখিয়াছিলেন--চিকিৎসা। করাইগছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় 
নাই, অবশেষে একদিন কাশী যাইৰ কাশী যাইব করিয়া তিনি রাত্রে 
কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; পাড়াশ্তদ্ধব লোক তাহার সন্ধান করিয়। 
কোন কিনারা করিতে পারে নাই। 

দুঃখীরাম রত্বাবলীর অবস্থা এবং গৃহত্যাগের বিষয় সমস্ত শুনিয়। 
সেইদিন রাজ্রেই রাজাপুরে ফিরিয়া আমিলেন এবং পোম্দারদের নিকট 
বাহিরের জমীখানি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন। 
হুলমীদেবী তাহাতে সপ্ূর্ণ অভিমত জানাইলে ক্রেতা আর কোনও 
গ্রকার সন্দেহ করিল না। এ জমীখানি হুলসীদেবীর নিজন্থ সম্পত্তি, 
আত্মারাষ পদ্বীর নামে যখন উহা! কিনিয়াছিলেন--তখন তুলসীদাস 
ভূমিষ্ট হন নাই । নি 

ছুঃখীরাম পরদিন মনিয়াদেবীকে সমস্ত বুঝাইয়া, দিয়, বিষয়- 
মম্পত্তির সমন্ত ভার তাহার উপর ন্তস্ত করিয়া, হুলসীদেবীর সহিত 
কাশী যাত্রা করিলেন। হারানিধি পাইবার জগ্ঘ বৃদ্ধ! পথের কষ্ট 
অগ্রাহ্‌ করিয়া বাহির হইলেন বটে কিন্তু এ বয়সে এই সুদীর্ঘ পথ 
ফেমন করিয়া ইাটিবেন-_তাহা ভগবানই জানেন। 


অস্তাদস্প পর্লিচ্চুদ 
রামায়ণ রচন। 


বের অন্নকম্পা হইলে এ জগতে মানুষের অসাধ্য কিছুতেই 
থাকে না। পঙ্গু যখন গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে--মুখ যখন বাচা- 
লতা প্রকাশ করিতে পারে-তথন দৈবাদেশে ভক্তকবি তুলসীদাস 
যে তাহার প্রাণের আরাধ্য দেবতা রাম-চরিত্র রচনা করিৰেন- 
তাহার আর বিচিত্র কি? একে তুললীদাদ ঘণ্টাকর্ণ যোগীর টোলে 
নানাপ্রকার শাস্ত্র অধায়ন করিয়া মহাপ্ডিত হইয়াছেন। তারপর 
যোগতপন্যায় “টার কৃতীত্ব যথেষ্ট জন্মিয়াছে, ভক্তিমার্গে তিনি যখন 
এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, পূর্ণবন্ধ ভগবান শ্রীরামচন্ত্র যখন ভক্তিডোরে 
কাধা হইয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন-_তখন ভক্তবীর তুলসীদাস 
ঘে রামায়ণ রচনা করিয়া যশন্বী হইবেন-হিন্দুর ঘরে ঘরে থে এই 
ভক্তিভাবমাথ| রামচরিত্র পঠিত হইবে-_তাহার আর আশ্চর্য্য কি? 

যোগমাধনায় তুলসীদাস স্থসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রাণায়ামে দিদ্ধিলাভ 
করিয়া তিনি বহুদিনের পথ অতি অত্লক্ষণের মধ্যে যাইতে পারিতেন, 
ষোগী ইচ্ছা করিলে প্রাণায়ামের দ্বার! দেহভার লাঘব করিয়া বাতাদে 
উড়িতে পারিতেন। যোগীর যোগবলের কি তুলনা আছে? 

 তুলীদাস ভগবানের আদেশে যোগবলে অধোৌধ্যায় আগমন 
িনেন। প্রভুর লীলা-নিকেতন অযোধ্যানগরীর শোভামম্পন-্ 
তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া ভক্তকবি তুলসীদাসের গ্রাণ আননে 
নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কিছুদিন ইহার গগনপবনে দেহ মন 





১৪০...  তুলসীপ্গাং 


পর্ববত্র করিয়া, ইহার রাস্তর গরঙ্গনের পবিজ্র ধূলি-_ভগবানের গদরজ 
বিবেচনা অঙ্গে মাখিয়া_ প্রাণে অপার আনন্দ, হৃদয়ে অসীম ভক্তির 
ক্ষুরণ করিয়া রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুলসীদাস স্বভাব 
কবি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে; তিনি আজীবন মুগ্ধ, কোন কিছু স্ুম্দর 
দেখিলে উহার প্রাণ পূর্ব হইতেই মুগ্ধ হইয়া তাহা হইতে একটা 
অভাবনীয় কবীত্ব শক্তির ক্ষৃপ্তি পাইত। 

এই নয়নান্মকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্যমাথা অযোধ্যাধামে আসিয়া ভক্ত 
কবির প্রাণের দ্বার দশদিকে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। ১৫৭৫ খষ্টাব্ে 
তিনি রামায়ণ রচনা! আরস্ত করিয়! অতিশয় কৃতীত্বের সহিত তাহার 
বালকা্ড সম্পূর্ণ করিলেন। বহু রাজন্যবর্গ তাহার এই উপাদেয় 
ভক্তিভাব সম্বন্থিত রামায়ণ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বাহার 
প্রাণে একটুমাত্রও ভক্তিরসের উদ্রেক হইয়াছে, তিনি, এই রমনীয় 
গ্রন্থ অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন-ইহার প্রত্যেক পে, 
প্রত্যেক শ্লোকে, এমন কি প্রত্যেক ছত্রে, ভক্তির অখিয় স্থধা ক্ষরণ 
হইতেছে। শ্রীরামের পরম ভক্ত হইয়। তাহাকে হৃদয়পত্মে বসাইতে 
না পারিলে, শুধু পাণ্ডিত্যে পুস্তকের মধ্যে এমন ভক্তিমধু ঢালিয়া 
দিয়া কেহ: তাহাকে সাধারণের এত রসনাতৃপ্তিকর করিতে পারে দা) 
ডাই ভগবন্তক্ত ভাবুকগণের ,পক্ষে ইহা স্বর্গের নুধা, বাঞ্ছিতের চরণ" 
পল্পের পবিত্র নিম্মীল্য। 

এই রামায়ণ পাঠে সকলের প্রীতির উদ্রেক হইল; সকলেই 
তুলসীদাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল কিন্তু তথাকার বৈষ্ণব সম্প্রণায় 
তাহার প্রতি বিরূপ হইল। তুলসীদান বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দুই ভাগে 
বিভক্ত করায় তাহারা তাহার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল। | 

তুঙ্গশীদান রামাৎ বৈষ্ণব নাষে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় রর করিলেন। 

০১০ 9 


তুল-ীন্দাস . | ১৪৩৬ 


তাহার! ছ্িঞ্জ নামে অভিহিত হইল, ত্রাঙ্মণের মত সমস্ত ক্রিয়াকলাপে 
তাহার অর্ধিকারী হইতে পারিবে, ব্রাহ্মণের মত উপবীত ধারণ 
করিয়! তাহারা দেবসেবা করিতে পারিবে__ইহারাই তুলসীদানের 
ষট সম্প্রদায়, অন্য সম্্রনায়ের মধ্যে মে সকল আকার কিছুই থাকিবে 
না, তাহারা উপবীত ধারণ করিতে পারিবেন না, কেবল বৈষণবের 
চিত্ব _-তুলদীমাল।, তিলকসেব প্রভৃতি করিবে এবং হরিনাম জপ করিয়া 
জীবন ধন্য করিতে পারিবে । 

এইরূপ সাম্প্রদায়িক মত বিরোধ হওয়ায় অযোধ্যার টৈষ্ণৰ 
সম্প্রদায় তুলসীদাসের প্রতি খড়া-হস্ত হইল, সকলেই-_তাহার বিরুদ্ধ 
দণ্ডায়মান হইল। সাধু ভক্ত বলিয়। এখন কেহ আরতীহার খাতির 
করিল না। ব্রাহ্ষণবংসে জন্মগ্রহণ না করিলে রামাৎ বৈষ্ণব হইবার 
ক্ষমূত| কাহার থাকিবে না-ইহাই সাধক তুলসীদাসের মত কিন্তু 
তথাকার আখড়ার প্রধান পণ্ডিত মহাশয় তাহার মতে মত না পের 
কলহের স্ুত্রপাত আরম্ভ হইল। 

সাধু ব্যক্তি কাহার সহিত কলহ করিতে শ্বীরূত নহেন। পণ্ডত্তী 
ফলাইয়। কাহার মনোকষ্ট দেওয়াও তীহার উদ্দেশ্য নহে; উন্বেশ্ 
অধিকারী ও অনধিকারী লইয়। ! ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ দেবসেবার অধি- 
কারী হইতে পারে না এবং তাহা শান্তর বিরুদ্ধ কিন্ত যখন শাস্ের এ সকল 
বিধিনিষেধ তাঁহারা মানিতে চাহেন না, তখন তৃলশীদাম আর ক 
করিবেন-_অগত্য। সে স্থান ত্যাগ করত, পুনরায় কাশীধামে আসিয়া 
তাহার শান্তিময় পবিত্র আশ্রমে বসিয়৷ রামায়ণের অপরাপর কাণ্ড 
লিখিয়। শেষ করিলেন। এই উপাদেয় গ্রন্থ গাঠ করিয়া কাশী-_ 
নরেশ তাহাকে পরম ভক্ত জানে তাহার টোলের মানিক একটা বৃ 
ধার্য করিয়। দিয়াছিলেন। নদীতীরের যে আশ্রমে বসিয়া তুলসীদান 
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বাবাজী এই রামারণ রচন| করেন--অন্যাবধি কাশীর সেই স্থান তুলসী-.. 
ঘাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রত্যহ 
এই পবিত্র ঘাটে সান করিয়া সাধক কবি তুলসীদানের রামায়ণ পাঠ 
করিয়। ধন্য হন। ৃ 

রামায়ণ শেষ করিয়া তুলসীদাসেন প্রাণ আর জগতের কোন 
বন্ধনে বাধা থাকিতে চাহিল ন| | প্রাণ ভক্তিভাবে বিভোর, মন প্রেম 
পুলকে মাতোয়ারা--এ অবস্থায় তাহার কি আর কোন বন্ধন সাজে, 
না কোন বন্ধনে তাহাকে বীধিয়া রাখতে পার? তুলসীদাস সন্ন্যাস 
গ্রহণ, করিলেন--তৰঘুরের বায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়! কাহাকেও মন্গ্যাস গ্রহণ করিতে 
বলিতেন ন1; প্রত্যহ ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেন এবং বলিয়। 
দিতেন--বাবা ! সংসার আশ্রম সকলের অেষ্ট, ইহার কাজকণ্ম বড়ই 
দায়ীত্ব পূর্ণ; বুঝিয়৷ এই সংসার করিতে পারিলে--ইহাতেই সকল 
শাস্তিলাভ করিতে পারা যায়। নন্য'স আশ্রম জোর করিয়া গ্রহণ কর! 
যাস না, ষথার্থ ত্যাগী ন। হইলে--প্রাণে ত্যাগের বি ন। জলিলে' কেবল 
বাহিরের সাজ সঙ্জায় সন্্যাসী হওয়া ন। হওয়া সমান কথা, যাহারা 
কেবল বাহিরের দৃশ্য দেখাইবার জন্ সন্ন্যাসী সাজে--তাহারা "গড; 
লৌকমুগ্ধ করিয়া কিছু আদায় করিবার ভাণ, দেখান ভিন্ন আব 
কিছুই নহে।/ 

যথার্থ ত্যাগীর পক্ষে সংসার ও অরণ্য সমান, সংসার ত্যাগ না 
করিলে তাহার কিছু যায় আসে না। নে,যেখানেই থাকুক নিলিপ্ত 
ভাবে থাকিয়৷ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিবে । তুলসীদাস সকাল 
সন্ধ্যায় ছাত্রদিগকে নিজের মত শিক্ষা দিতেন) চতুষ্পাঠীর যে সফল 
বৃদ্ধি আদায় হইত-_তাহ! গ্রধান ছাত্রের অধিকারেই থাকিত, তিনি 
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অবস্থা বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন_তুলসীদাস তাহার স্পর্শও 
করিতেন না। এইজন্য তুলসীদাসের আশ্রমে ছাত্রবর্গের কোন কষ্টও 
হইত না--আর পাঠাভ্যাস যাঙ্কা হইত--তাহা আর কোন টোলে 
হইছ কি না সন্দেহ; তাহার কারণ তুলশীর শিক্ষ' দান ত কেবল 
গুথিগত নহে-কেবল পাণ্ডতিত্য লাভ করিয়! ছাত্রের শিক্ষা দান ত 
তিনি করিতেন না। বেদ-বেদাস্তের যাহ! কিছু বলিতেন--সঙ্ন্তই 
যে তাহার প্রাণের, তাহার প্রাণের ভিতর হইতে যাহা বাহির হইত, 
মনভূ্ প্রাণময় শ্রীরামচন্দ্রের চরণতলে বসিয়া যাহা শিক্ষা করিত--তুলসী 
দাস তাহাই গ্রাণের আবেগে পুত্রেরমত যত্বে ছা'্রগণকে শিক্ষা দিন্তেন। 
সাধারণ অধ্যাপকের এ ক্ষমতা কোথায় যে কাহার! এমন উপাদেয় মনো- 
মুখ্ডকর বিষয় সকল শিক্ষা দান করিয়া ছাত্রগণের চিতরঞ্রন করিবেন, 
কেবল পুথিগত বিদ্যায় কি গ্রাণের সন্তোষ সাধন করিতে পারা যা, 
না লোকমুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহ!তে আসে? প্রাণের ধনকে না পাইয়া 
শাস্ত্রের নিগৃঢ়ভাব না বুঝিয়া যে শাস্ব ব্যাখ)। করে, তাহা তীহার 
পাণ্তিত্েরই পরিচয়; যথার্থ অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় তাহা নহে। 
সামান্য দিনের মধ্যে তুলসীদাসের নাম কাশীর আবাল বৃদ্ধ বণিভার 
কঠন্থ হইয়া গেল) সকলেই এই সাধু পুরুষের নাম করিয়া ধন্য 
হইতেন, গ্রাতঃকালে এ পহিত্র নাম উচ্চারাণ করিলে দিন ভাল 
যাইবে বলিয়া মনে করিতেন। 
 তুলসীদাসের চতুষ্পাঠীর নামও এখন দেশবিদিত। কাহার কোন 
কিছু শিক্ষা করিবার আবশ্যক হইলে সকলেই অগ্রে তুলসীদাস বাৰাজীর 
টোলে আসিত; এই সাধু মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইত। 
এখানে কোন প্রকার ব্যবসাদারী ছিল না, অর্থের লোভে একটা যা তা 
বিধান দেওয়া হইত না। যাহ! ঠিক শান্্ঙ্গত এবং দেশ কাল, 
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পাত্রভেদে ষাহ! লমীচীন, বাবাজী সেইরূপ বিধানই দ্রিতেন। এইজন্য 
তার নাম অন্যান্য টোলধারী অপেক্ষা! অতি সত্তর বিখ্যাত হইয়া 
পড়িয়াছিল। তুলসীদানের অভ্যুদয়ে অনেক বৃত্তিভোগী টুলোপত্ডিতের 
ক্ষতি হইয়াছিল বটে। কিন্তু যাহারা গুণের পক্ষপাতী, তাহারা ইহাতে 
সন্ধষ্ট বাতীত অসন্ধষ্ট হইত না। তবে বিশ্বস্তর স্মার্থবাগীশ নামক একজন 
পণ্ডিত তুলসীদাসের অস্ত্পয়ে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। নানা প্রকারে, 
তাহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগল । তুল্সীদানের নামে অঘথ| 
নানাপ্রকার কুৎ্সা রটনা করিয়! তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল কিন্তু শ্রভগবান যাহার প্রাণের মধ্যে রহিয়াছেন, সম্পদে বিপদে 
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, লোকের নাধ্য কি ষে তাহার অনিষ্ট করে ! 
কাশীতে এক সময় ঘণ্টাকর্ণ ষোগীর ব্যবস্থা অতীব সরান ছিল, 
তিনি যাহ! ব্যবস্থা দিতেন-তাহা! অকাট্য এবং সাধারণ লোক তাহ! 
মাথা পাতিয়। গ্রহণ করিত। এই ঘণ্টাকর্ণই তুলদী্দাসের পিক্ষাগ্তরু 
ও দীক্ষাঞ্তরু, তিনি প্রথমে ইহার আশ্রয়ে .থাকিয়াই শিক্ষ। ও সাধন। 
বিষয়ে এত উন্নতি করিয়াছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া জগতের কার্য 
হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করত নিজের পরকাল চিন্তায় কাল 
কাটাইতেছেন। ইনি উচপততিত নছেন ভগবন্তুক্তি সম্পন্ধ তগস্থী, 
তাই তাহার ব্যবস্থার_তাহার বাক্যের একদিন সমাজে খুব কদর 
ছিল। ইনি কার্যে অবসর গ্রহণ করিলে কাশীতে বিশস্তরের প্রগার 
প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া ছিল; কাশীতে তাহার মত স্তবতি শাস্ত্রের 
পণ্ডিত আর কেহ ছিল না, শাস্ত্রী বাবস্থা প্রদানে তাহার শক্তি 
অসীম ; ভবে ব্রাঙ্ষণ বঢ লোভী, অথের তি বড়ই আসক্ত) এই 
জন্ত মহা পথ্তিত হইলেও উদ্ভার শুন্য : "রে ধর্থের .বেশমাতর 
ছিল না) এক প্রকার নাস্তিক বাঁঈলে ও হয় এবং অত্যন্ত দা্তিক 
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গরকৃতি? নিজে বড় পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্ক'রে ফুলিয়। মরিত্েন। যখন 
পঙ্ডিত আর কেহ নাই, তখন লোকে অনন্যোগায় হইয়া তাহারই 
ব্যৰস্থা শিক করিত। এইবপে প্রণামী ও তৈলবট ইত্যাদিতে 
তাহার ঘর্থেরও কোন অগ্রতুলতা রহিল না। কিন্ধু জাত্মভিমানী 
অহ্ংবাদী লোকের প্রতিপত্তি সমাজে কতদিন থাকে? দর্পহারী 
মধুহ্দন কাহার দর্প রাখেন না; অহংকারীর হৃদয় পাধাপৰৎ কঠিন 
বলিয়া ভগবানের ফোমল চরণ ছায়া তাহাতে পতিত হয় না। কর্মফলে 
কিছুদিন ভাহার প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকিলে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। 

ঠিক এই সময়ে, বিশ্বস্তরের উন্নতির ফোলকলা পূর্ণ হইবার কিছুদিন 
পরে কাশীর অসিনদীর তীরে সাধক প্রবর তুলণীদাসের অতুখান হইল । 
ভগবান আচক্ষিতে অতি দামানা দিনের মধ্যে নিঙ্জ ভক্তকে লোক- 
ললোচনের গোচর করিয়া বিশ্বস্তরের দস্ত অইইস্কার রণ করিয়া দিলেন। 
এক সময়ে ঘণ্ট'কর্ণ যে প্রতিপত্তি, ষে ক্ষমতা ইয়া কাঈ-ক্ষেত্ সমুক্ঈী্ 
করিয়া ছিলেন, ভ্ীুতুলসীদাস ত্াহারই মত অথবা তাহা অপেক্ষাও 
বেশী সাধন ক্ষমতা লইয়! সাধারণে পএকাশমান. হইয়া পড়িলেন | 
করুণাময় রামচন্দ্রের করুণাবলে তৃলসীদাস কাশীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
এবং সাধকাগ্রগণ) বলিয়া সকলের নিকট পুস্থ্তত হইতে লাগিলেন । 
কাজেই ৰিশ্বস্তরের অবাধ শাকতর গতি নিকুদ্ধ হইয়া! পড়িল, তিনি 
আর সমাজে তত আদরণীয় হইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাহার 
প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। তিনি অর্থের লোভে. সকলকে যেব্ধপ 
কঠিন ব্যবস্থা দিতেন ; তুলসীদাসের নিকট যাইলে, তিনি দেশ, কাল ও. 
পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার বিপরীত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া-- 
লকলের চিন্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৃলসীদাসের শিক্ষার হি 
বিশ্বস্তরের শিক্ষ। অনেক টি পড়িয়া গেল। 


১০৯, তুলপীলাস' 


যাহার] তৃলসীদাসকে বেশী চিনিত ন1--অথব। যাহার! পুরুষাণুক্রমে 
বিশ্বস্তরের ব্যবস্থানুপারে কাঞ্জ করিয়৷ আমিতেছে--তাহারই প্রথম গ্রথয 
তাহার নিকট ফাইত কিন্তু মনোগত না হইলে আবার তুললীদাসের 
পরামর্শ লইয়া কার্যও করিত। ইহাতে পপ্ডিতজীর পপার ত কমিতে 
লাগিলই--+অর্থাগমনের পথে ত কাটা পড়িরই--মাতনরও যথেষ্ট লাঘব 
হইয়া পড়িল দেখিয়া তিনি তুলপীদাপের প্রতি খঙ্শীহ্স্ত হইলেন। 
কিনে তাহাকে নষ্ট করিবেন, কাশী হইতে তাড়াইবেন--এমন্ব কি 
কিসে তীহাকে প্রাণে মারিয়া নিষ্ষক হইবেন--ভিতরে ভিতরে 
তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


উন্ন্বিৎস্ণ পল্িচ্্রে্গ 
ভবাগী মিশ্র 


পাপের দংশন বড় ভয়ানক-_মানুষ তাহ কিছুতেই সহ্য করিভে 
পারে না । বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলেও ভিতরে 
যে আগ্তন জঙলিয়া উদ্দে তাহার তাপ, তাহার দহন? যন্ত্রণা কিছুতেই 
সহ্হ কর] যায় না। | .. 

ভবানী মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার প্রত্যহ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের 
পর কিছুক্ষণ ব্যায়াম চচ্চ! করিত। তখন শরীর মবল ও স্থস্থ করিবার 
জন্য আামাদের দেশে কুস্তি ও ব্ইটকট প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চার খুবই 
আদর হিল। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদিগের মধো ইহা জীবনের 'একটী 
প্র্ধান আবগ্যকীয় কার্ধ্য বলিয়া! পরিগণিত হইত । | 

ভবানী খিশ্র তখন যুবক--কুস্তিবাজ বলিয়া তাহার খুব খ্যাতি 
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ছিল; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার মত কুস্তিবাঙ্জ কেহ ছিল ন| বলিলেই' 
হয়। একদিন সে প্রাত:কালে অপর একজন সমকক্ষ কুন্তিবাজের সহিত 
কুস্তি করিয়া জয়লাভ করিবার জন্তু আসরে অবতীর্ণ হইল। নানাস্থান 
হইতে বু দর্শক আসিয়া আজ সেইস্থানে কুস্তি দেখিবার জন্ত সমবেত 
হইয়াছে । ভবানী মিএ আজ্গ ধাবন কুর্দনে গৃত্য করিতেছে । গাকে 
মাটি মাথিতেছে, বাহুবাস্ফোটন করিতেছে । অপর খেলুয়াড়টাও 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেও আপনাকে উপযুক্ত বিবেচনা 
'করিয়া তাহার সহিত মলযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রথমে হাতে হাতে) 
তারপর পায়ে পায়ে, তারপর ছুই জনে বল পরীক্ষা করিতে লাগিল। 
ভবানী একবার তাহাকে ভূমে 'পাতিত করিয়! বক্ষের উপর উপবেশন 
করে; আবার অপর খেলোয়াড়টী তাহাকে ফেপিয়া দিয়া, বুকের 
উপর উপবেশন করত ভবানীকে বিষম কায়দা করিয়া ধরে, ভবানী 
আর কিছুতেই তাহাকে ফেলিতে পারে না, দেখিয়া দর্শববৃন্দ মৃহ্মুহ 
করতালি দিতে লাগিল। বিষম লল্দায় ভবানী দিকবিদিক জ্ঞানশনঠ 
হইয়। .এইবার নৃত্তন্তু খেলুয়াড়টীকে এমন জোরে জাপট।ইয়। ধরিল এৰং 
বিষমবেগে ভূমে পাতিত করিল ষে তাহাতে সে একটী বুহৎ শীলার ধাক্। 
লাগিয়া একেবারে জচৈতন্ত হইয়া পড়িল। কোন প্রকারেই তাহার 
আর কোনও চৈতন্ত হইল না, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ ভয়ে পলায়ন করিল । 
ভবানী তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া তাহার সেবা-শুশ্রযায় 
রত হইল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল ন|--মে চিরদিনের জন্য 
ভবের থেল] লাগ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিল। 

ফামান্ত খেলায় জয়লাভ করিবার জন্য একজনের প্রাণ 
বিনষ্ট করিয়া ভবানীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল। ত্রক্ধ- 
হ্যা মহাপাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল--হায়! কি 


১৩ তুলস্ীদা. 


করিলাম, সামান্ত কুত্তি খেলা খেলিতে গিয়া বিষম খেয়ালের 
বণৰর্তী হইয়া_একজনের প্রাণসংহার করিলাম, খেলায় প্্তীষ্ঠ।... 
লাভ করিবার জন্য ব্রদ্গহত্যা করিলাম! যুবক ভবানীর হৃদয়ে 
অন্থতাপানল ত হইয়া অন্তর কন্দর দগ্ধ ,করিতে লাগিল। 
এ পাপের দংশন সে সহ করিতে ন। পারিয়া আহার নিজ্রা! ত্যাগ 
করিল কেবল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল--কিসে এ দারুণ 
জালার অবসান হয়।: এমন যে নধর দেহ, পরিপাটা শরীর কান্তি 
ক্রমশঃ শ্রকাইয়া মলিন হইয়া যাইতে লাগিল। আহারে রুচি 
কমিয়া গেল, দারুণ চিন্তায় সে ক্ষণেকের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত 
করিতে পারিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ব্রাঙ্ষণের সেই ভয়ানক 
স্কৃফু যেন তাহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া! ভীষণ ভীতি প্রদান করিতে 
থাকে। ম্বৃতের সেই নিষ্লঙ্ক যৃত্তি ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাহার 
অন্তরে বাহিরে যেন নাচিয়া নাচিয়া গ্রতিহিংসার জন্য অনল- এ 
বাহির করিয়! বেড়াইতে লাগিল। 

ভবানী ভর়শৃন্য হিরা সেই প্রেতমূর্তির তাণ্ুব নৃত্য দেখিয়া থর 
হইয়া পড়িল। কি করিলে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, 
কে বলিয়া দিবে--এই ব্রদ্ষহত্য। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি1* হায়! কেন 
আমি এমন বিষম কুস্তি খেলা শিথিয়াছিলাম, কেনই বা সেদিন এমন 
ধিষমভাবে খেলার অবতারণ! করিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট বাহাছুরী লই-, 
বার জন্য ব্যস্ত হইয়া! ছিলাম ! এক্ষণে এ ব্রদ্মহত্যা পাপের কি কোন 
প্রায়শ্চিত্ত নাই? উঃ এ যে বিষম যন্ত্র, পাপানলে যে সমস্ত 
শরীর ঝলনিয়৷ যাইতেছে; ইহ। অপেক্ষ। মৃত্যু যে সহস্রপ্তণে শ্রেয়! 
বাহিরে কিছুই নাই বটে কিন্তু ভিতর যে পুড়িয়া থাক হইল--আর | 
যে সহ করিতে পারি না! 
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পাগের ভার অসহ্‌ হইলে-প্রবলবেগে অন্থতাগের অররি জলিয়া 
উঠিলে ভবানী একদিন কাশীর প্রধান ব্যবস্থাপক বিশ্বস্তর ম্মার্ড- 
বাগিশের নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া ধড়াইয়া রহিল । 
ভবানী বছদিন বিশ্বস্তরের চতুম্পাঠীতে গড়িয়াছিল,বিশ্বস্তর এই 
কুস্তিবাজ যুবককে বেশ চিনিতেন। 

ভবানী যখন উপস্থিত হইল-_বিশ্বস্তর তখন ছাত্রগণের সহিত 
স্মৃতিশাস্তরের অধ্যাগনা করিতেছিলেন। একজন ছাত্র বলিল--গুরু- 
দেব! আপনি যেত্রক্মস্থত্রের পরিভাষোর মীমাংসা করে দিয়েছিলেন 
তৃলসীদাম বাবাঁজীর একজন ছাত্র তাহার অন্যরূপ ব্যাধ্য। করে, 
আমার মনে সংশয়োত্পাদন করে দিয়াছিল। গত রজনীতে আমি 
তাহা পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করেও গ্রনিধান কর্ে পারি নাই, 
এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, তবে কি তুলসীদাস বাবাজীর ছান্র তুল 
ব্যাথা। করেছিল? 

মহ। দাস্তিক প্রক্কতি বিশ্বস্তর অতি দ্বণা ব্যগ্রক ম্বরে বলিলেন 
তুলসীদাস আবার লেখা গড়া শিখলে কবে-_তার গুরুই পূর্বে আমার 
কাছে কত বিষয়ের মীমাংসা! করে নিয়ে যেতো, এখন সে বৃদ্ধ হয়ে টোল 
ছেড়ে দিয়েছে তাই; তুলসী ত ঘণ্টাকর্ণ যোগীর ছাত্র; তার গুকই 
বড় পণ্ডিত, তা আবার সে! অহ্ংজ্ঞানী দাত্তিক বিশ্বস্তর জাঁনিত ন 
'ঘে ঘণ্টাকর্ণ ফোগীর সহিত তার আকাশ পাত।ল প্রভেদ। ঘণ্টাকর্ণ 
শুধু পণ্ডিত নহেন-_যোগী, যৌগশাস্ত্ে তাহার বিশেষ দখল আছে, সেই 
জন্য গুঁধিগত বিষ্ভাকে তিনি বিদ্যা বলেই ধরেন না। তিনি দেখিয়া 
শুনিয়! শিক্ষায় ভগবদ্ধিষয়ের কোন তত্ব নিরূপিত হয় না বলিয়া-_ 
তিনি ফোগমার্গ আলম্বন করত জগদপ্রু বিশ্বনাথের নিকট শিক্ষার লাভ 
করিবার জন্ত একেবারে টোল ছাড়িয়! দিয়াছেন। ঘণ্টাকর্ণ এখন কাশী- 
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বাসী সকলের প্রণম্য, সকলে তাহাকে যোরী বলিয়া! মান্য করেন, 
আর তুলসাদান এই গুরুর শিষ্য; এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ 
করিয়! বাকনিদ্ধ যোগী হইয়াছেন) বলিগ্পা বাবস্থার জনা সকলেই তাহার 
দারস্থ হ়। বিশ্বস্তর হস্কারের বশবতী হইয়া ইহাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য 
করেন-_দামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়! খষিকল্প এই সকল মহাত্মগণের 
অপমান করেন বলিয়। সকলে তাহাকে অশ্রদ্ধ! করিতেছেন। 

মহাত্ম। তুলসীদদানের আবির্ভাব হইয়া কাশীতে তাহার প্রতিপত্তি 
কমিতেছে_ইহাই তাহার গাত্রপ্াহের প্রধান কারণ। এই জন্ত তিনি 
তাহাদের স্থখ্যাতি শুনিলে জুলিয়া উঠেন এবং নানাপ্রকার কুকথায় 
তাহাদের অপমান করিয়া আপনার প্রতুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। 

ভবানী মিশ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া! প্লাড়াইয়া আছে। বিশ্বস্ত 
তুলসীদাসের নামে অত্যন্ত রাগাম্িত্র হইয়া তাহাকে অপদস্থ করত 
ছাত্রের নিকট আত্মপ্রতিষ্টায় মত্ত হইয়াছিলেন। এইবার একজন 
ছাত্র ভবানীকে দেখাইয়া দিয়া বলিল--গুরুদেব! ভবানী আপনার 
নিকট আসিয়াছে, সে কি দোষ করিয়া বাবস্থা লইতে আসিয়াছে__ 
একবার দেখুন। 

বিশ্বস্তর ভবানীর প্রতি চাহিয়া বলিল--কি হে "বাপু! কি 
করেছ; কিসের ব্যবস্থা চাই? কিছু তৈল বট আনিয়াছ কি? 
একজন ছাত্র বলিল-প্রহ্ব! ওর অপরাধ বড় গুরুতর; আপনি 
বাবস্থা! ন| দিলে উরার আর কোন উপায় নাই; ও মনের দুঃখে আজ 
প্রায় দশ দিন হইলবাড়ী বায় নাই) কেবল কীদিয়া কাদিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। বিশ্বস্তর বলিলেন--কেন, কাশীতেত আরও অনেক টোল 
আছে, তাহাদের কাছে যাইতে পারে নাই; বাবা! বড় বড়ব্যবস্থা . 
এই বিশ্বস্তর না হলে আর কার সাধা যে প্রদান করে-_আর জানেই ব! 
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কে, এত শাস্ত্র ঘাটাই বা কার আছে? এ সকল কাঙ্গেত ভূঁইফৌড় 
হুলে চল্বে না--এ বিষয়ে যে রীতিমত বিদ্যের দরকার বিশ্বস্ত 
অহঙ্কারে মঠ মঠ করিতে করিতে ভৰানীর দিকে চাহিয়া বলিলেন-_ 
কিছে বাপু! কি হয়েছে, একবার দোষটাই বলনা, আমি হাতগুণে 
কি তোমার দোষ ধর্ববো | 

ভবানী চক্ষের জলে বুক ভাদাইতে ভাসাইতে কেবল পদনধে 
মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, ত্রহ্মবধের কথা মুখ দিয়া বলিতে তাহার 
যেন বুক ফটিয় যাইতে লাগিল । ভবানীর অবস্থা দেখিয়া একজন 
ছাত্র, যে সেদিন দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল--গ্রুদেব ! 
ও দিনকতক আমাদের টোলে পড়েছিল। এখন একজন বড় কু্তিবাজ 
পালোয়ান হয়েছে_সেদিন অপর একজনের সঙ্গে কুস্তি কর্তে কর্তে 
তাহাকে এমন জোরে একট। পাথরের উপর ফেলিয়। দিল ষে তাহাতেই 
তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, এখন তারই ব্যবস্থা জান্তে এসেছে__ 
ওকে কি কর্তে হবে? 

 বিশ্বস্তর | "যাকে মেরেছে সেকি জাতি? 

ছাত্র। সেও একজন ্রাম্মণ যুবক। 

বিশ্বস্তর' ওঃ কি পারত খেলার ছলে ব্রদ্মহত্যা, ওর আর বাবস্থা 
কি? তুষানল না হয় জাহ্বী জীবনে জীবন বিসঙ্ন--ত। ছাড়া আর 
কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই--ব্রহ্বহত্যাকারীর মুখদর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, 
ও হুতভাগ। মহাপাপীকে এপ্থান ত্যাগ করিতে বল, কেহ উহ্থার মুখদর্শন 
করো ন1। /. এ | | 
ভবানী একে প্রাণের জালায় অগ্থির হইয়াছিল--তার উপর 
প্ডিতের ঘ্বণ! ব্যগ্ধক বাক্য শুনিয়া এবং বিষম ব্যবস্থার বিষয় অবগত 
: হইয়া! একেবারে মরমে মরিয়। গেল। 
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এই টোলের ছাত্রবর্গ একদিন তাহার সহগাঠী বন্ধু ছিল কিন্তু গুরুর 
মুখে এ গাপীর মুখদর্শন করিতে নাই শুনিয়! অতি দ্বার সহিত তাহাকে 
মেস্থান ত্যাগ করিতে বলিল। ভবানী মর্শজালায় অস্থির হইয়। চারিদিকে 
দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল । ষে শুনিল-_সেই স্বণায় নাসিক! কুষ্চিত 
করিয়া তাহার প্রতি মুখ বাকাইয়। ফিরিয়া যাইতে লাগিল। ভবানী 
মাধারণের নিকট এত স্ববণার্থ হইল ষে, শুগাল কুকুরের আশ্রয় আছে 
তথাপি লোকালয়ে তাহাকে কেহ আশ্রয় দিল না। সকলেই দুর দূর 
করিয়। তাড়াইয়া দিতে লাগিল। সে প্রাণের জালায় অস্থির হইয়া 
জীবন ভারবহ মনে করিল এৰং একদিন জীবন পরিত্যাগের জন্য 
পতিত-পাবনী জান্ববীকূলে উপস্থিত হইয়! স্থার্তা বাগীশের ব্যবস্থামত 
গঙ্গা সলিলে জীৰন বিসর্জন দিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত করিতে 
যত্ত্ববান হইল। 

তখন প্রভাত হয় নাই। রঙ্জনীর গভীরতা তখন খুব বেশী; ভবানী . 
পাপের দংশনে সমস্ত রাত্রি একটা ছত্রে পড়িয়া ছট্ফট্‌ করিয়াছিল, 
তারপর অসহা বোঁধে রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই জীবলীলা শেষ 
করিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিল--“মা ! সগ্ঘপাতক- 
সংহত্্ী, পতিত-পাবনী! আমি মহাপাতকী, আমার পাপের ইয়ত। 
নাই; খেলার ছলে একজন ব্রাহ্মণের প্রাণ বিনাশ করিয়া! সকলের 
স্বার পাত্র হইয়াছি, মা অন্ত্ামিনী। তুমি আমার অন্তরের ভার 
জান,আমি ইচ্ছা! করিয়। তাহাকে মারিয়া ফেলি নাই, হিংসার বশবর্তী 
হইয়। ও সেকাজ করি নাই। অসাবধানতাবশতঃ সে একটা শীলার 
আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মা! আমিই তার মৃতার কারণ 
নই! তবে বন্ধুর মৃত্যুতে আমি বড়ই মর্দাহত হইয়া পণ্ডিতের 
নিকট ব্যাবস্থা লইয়াছি--তোমার কোড়ে স্থান গ্রহণ করা ভিন্ন - 
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আমার আর অন্ত প্রায়শ্চিত্ত নেই! ম| পতিত পাবনী! পাপী 
বলে সকলেই আমাকে ঠেলিয়া ফেলিতেছে কিন্তু মা! তুমি ত পাগী 
নিশ্তাগিণী, কলুষ নাশিনী, অধম তারিণী-_-তোম। ভিন্ন অধযের আর 
গতি কোথায় মা! মহ।পাপ কলুষিত জীৰের তুমিই একমাত্র গতি- 
মুক্তি; তোমার এই পবিভ্রনীরে জীবন বিসভ্ন করিলে যত বড় 
পাপীই হউক না| কেন, সে নাকি অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়-- 
তাই মা! বড় আশা করিয়া তোমার কুলে আসিয়াছি, ম1! 
পাপের ভীষণ যাতনা আর সহা হয় না--পুড়ে মলাম মা! পতিত 
পুত্রকে শাস্তি দে মা শান্তি বিধায়িনী, আর সহ হয় ন।” রলিয়া যেমন 
জলে বম্প প্রদান করিবে, নিজ্জনে প্রাণ বিসর্জন দিবার এক্ট 
উপযুক্ত সমর, কেহ দেখিতে পাইবে না, কেহ নিষেধ করিবে ন। 
বলিয়! ভবানী যেমন জলে পড়িবে-_অমনি পশ্চাৎ দিক হইতে প্কি 
, কর, কিকর, দেখিতেছি তুমি, ব্রাহ্মণ আত্মহত্ত্যা মহাপাপ; সকল 
পাপের মোচন আছে; আত্মহত)াকারীর মোচন নাই-.সে নিরবচ্ছিন্ন 
অনন্ত নরক ভোগ করে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, ব্রাহ্মণ; আত্মনাশ 
'আশ। ত্যাগ কর।” বলিয্াকে সেই গভীর রজনীর নিজ্জন যামে 
আসিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তে বাধা প্রদান করিল । 

ভবানী পম্চাৎ ফিরিয়া দেখিল-_-এক অপূর্ব যোগক্ষেম টি 
সাক্ষাৎ শিবন্বরণ একজন যোগীপুরুষ তাঁহার পশ্চাতে বাড়াই 
তাহার মরণে বাধা প্রদান করিতেছে । সে .অপূর্ব যোগজ্যোতিঃ 
বিশিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিয়, ভবানী কাদিতে কাঁদিতে হার চরণে 
পড়িয়া বলিল--কে প্রভু আপনি ! আমাকে স্পর্শ করিবেন না 
আমি যে মানুষ হইয়া আক্গ একপক্ষ হইল কুকুরেরও 'অধম হইয়াছি, 
ব্রন্ষধাতী বলিয়া কেহ আমাকে স্পর্শ কর! দুরে থাবুক--আমার প্রতি 
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কেহ ফিরিয়া দেখিতেও পাপান্ুভৰ করিতেছে । কে আপনি গ্রতু! না 
জানিয়। এই মৃহাপাতকীকে স্পর্শ করিলেন? ৃ 

আগন্তক। মহাশয়! আমি বিশ্বেখ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যে 
একটী অতি নগণ্য জীব, লোকে আমাকে দয়া করিয়। তুলসীদাস 
বলে। | 

ভবানী। ওহে! মহাত্মা তুলসীদান সাধকজীবন রামমন্ 
প্রাণ তুলপীদান! কাশীধামের প্রধান বৈদান্তিক সাধক প্রবর 
তুলসীনাস ! দেব, এই ঘোর নিশিথ সময়ে কোথা হতে এসে আমার 
স্তায় মহাপাতকীকে স্পশশ [করে--অপবিত্র হলেন, আমার পতিত 
বাধা দিলেন । 

তুলসী | কিজন্ত তুমি আপনাকে মহাঁপাতকী বলে অভিহিত 
কচ্ছে। এবং তোমার এ আত্মনাশের কারণ কি ব্রাঙ্মণ ! 

ভবানী। পৰ্িত্রজী! আগার পাপের ইয়ত্। নাই; আমি. 
্রহ্মহত্য। পাঁপে লিপ্ত, তাই আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়! এ গাগজীবন 
পরিত্যাগ করবার জন্য এখানে এসেছি। . 

তুলসী। কিকুপ ব্রহ্ষহত্য। করেছে৷ এবং এ গ্রায়শ্চিত্তের বিধানই 
বা তোমায় দিলে কে? 

ভবানী। প্রতু আমি ব্রাহ্মণকৃলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্মদোষে আজ 
পতিত! আমি কুস্তিবাজ বলিয়া গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। 
আজ কয়েকদিন হইল--কুস্তি খেলায় একজন সহযোগীকে আহ্বান 
করিয়াছিলাম, অমাবধানতা। বশতঃ জাপটাজাপটী করিয়া উভয়ে একটা 
বৃহৎ শীলাতলে পড়িয়া যাই । তাহাতে মে মন্তুকেষে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত 
হয়। খেলায় জয়লায় করিবার জন্য মত্ত হইয়াছিলাম--সে যে মরিয 
যাইবে-তাহা আমার জ্ঞ।ন ছিল না বা ইচ্ছা করিয়া তাহার মা তুছুটাই 
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নাই। ইহার জন্প আমিও হৃদয়ে দারণ আঘাত পাইয়া আজ প্রায় এক 
পক্ষ হইল--ফেবল অন্তাপের কান্না কাদিয়া কীদিয়া বেড়াইতেছি-_ 
কোন প্রকারে শাস্তিলাভ করিতে না পারিয়৷ আজ প্রাতঃকাপ্পে কাশীর 
প্রধান স্থার্্য বিশ্বস্তর ঠাকুরের নিকট গরিয়াছিলাম--তিনি ব্যবস্থা 
দিয়াছেন_হয় তুষানল, না হয় জাহ্বী জীবনে জীবন বিসঙ্জন ! 
তাই আজ নির্জনে সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আনিয়াছি; মাহাত্মন্‌। 
কেন আমাকে এই যন্ত্রণাময় জীবন ত্যাগে বাধা দিলেন? 

তুলসী । ব্রাহ্মণ! ব্রদ্ষহত্যা পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত বটে; 
তবে যেরূপ বলিলেন তাহাতে তোমায় সে পাপ ওস্পর্শ করে নাই, 
তবে একটা পত্রদ্ষহত্য! জনিত পাপের ক্ষর করিতে গিয়া আর একটা 
বন্ষহত্যা কর! সাধুজনাহু মোদিত নহে ।' ব্রন্মহত্যা পাপে লিপু হইয়াছ, 
মনে করিয়া ভোমার হ্বদযে যে ঘোর অন্ুতাপাগ্রি জলিত হইয়াছে। 
যখন তোমার অনুতাপ আসিয়াছে এবং খেলার ছলে যখন একার্ধযও 
: তোমার অনিচ্ছায় সংঘটিত হুইয় গিয়াছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিবার 
ইচ্ছযখন তোমার প্রাণে ছিল না--তখন অস্ত ব্যবস্থা করলেও তোমার 
পাপের প্রতিবিধান হতে পারে। 

ভবানী! ৰলেন কিপ্রভু। প্রাণত্যাগ ছাড়া এ যহাপাগীর কি 
অন্য ব্যবস্থ। আছে ? 

তুললী। ব্রাঙ্ষণ। বেশী উৎসাহিত হইও না) তৰে প্রাণত্যাগ 
কর্তে হবে না--আমার ব্যবস্থামত কার্য কর, তাহা হইলে তোমার 
উদ্ধার হবে। ্‌ রা 

ভবানী । আঃ বলেন কি ষোগীবর! তবে দেখছি আপনি 
আমার "সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাকে ব্রন্বহত্যা পাঁপে মুক্ত করবার জন্য 
. এসেছেন_বলুন বলুন গ্রতৃ। আপনার পায়ে ধরি-মমাকে এখন 
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কি কর্থে হবে? কি কার্ধ্য অনুষ্ঠান কল্পে আমি এই ভীষণ পাপের দংশন 
আালায় মুক্তি পাব? এই বলিয়া ভবানী সাধক. প্রবর তুলসীদাসের 
চরণ ধারণ করিল! তুলসীদাস বলিলেন--আহা। কর কি তুমি ব্রাহ্মণ 
চরণ পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপায় বলিয়া দিতেছি। 

ভবানী। সাধক প্রবর ! আমি আর এখন ব্রাহ্মণ নই; আমি 
্রহ্বহত্যা পাপে চণ্ডালেরও অধম হুইয়াছি; আপনার পদ ধারণ করে-- 
আমার দেহ পবিভ্র হলো--বলুন প্রভো ! আমার উপায় কি? 

তুলসী । বিপ্র! উতৎকন্িতঠিত্ব স্থির কর, মনে একাগ্রত। আনয়ন 

কর, অবশ্য তোমার নিষ্কৃড়ি লাভ হবে। ্‌ 

ভৰানী। সাধকোত্বম। আপনার ব্যবস্থামত কার্য কল্পে আমাকে 
সমাজে গ্রহণ কর্কে ত? 

তৃলসী নিষ্পাপ হলে সমাজে কেন গ্রহণ কর্কের না, অবশ্যই কর্ষের? 

ভবানী । বলেন কি গ্রভেো।! এমন বাবস্থা থাকৃতে সকলে আমা ক. 
জোর করে মেরে ফেল্ছিল? এক্ষণে কি কর্থে হবে দয়া করে বলুন । 

তৃললী। ক্রান্ধণ। যে'নাষ পঞ্চানন পঞ্চমুখে গান করেন, ষ্বে 
নামের গুণে সাগরে শীলা ভাসে, চোর রত্বাকর যে নাম জপ করিয়া, 
সনি শ্রেষ্ঠ বাল্মিকী হইয়া সমস্ত পাঁপ বিমুক্ত হইয়াছেন» সেই মহামন্্র 
“ামনাম” এই পবিত্র গঞঙ্জাতীরে বসিয়া একাগ্রমনে একপক্ষ জপ কর, 
তাহা হইলেই তুমি সকল পাপ বিমুক্ত হয়ে নিষ্পাপ দেহ ধারণ করিবে । 
স্থধাসিক্ত এই পবিত্র নাম রসনায় উচ্চারণ করিবামাত্র জীবন ধন্ত 
হয়, জীব সকল পাপ হুইতে বিমুক্ত হয়! অস্তিমে অক্ষয় স্বর্গে গমন 
করে; এই রামনাম মহামন্ত্ই তোমার সনদেহান্দলিত ব্রহ্মহত্যা পাপ 
বিনিষ্ট করিবার মহৌষধ; ইহাতেই তুমি সকল হস্ত্রণা হইতে পরিস্ধাপ 
পাবে, ভবে আর কোন ভাবন। থাকৃবে না । 

(৯১৯) 


তুল্সীল্গাস্ন টা ৯৩২ 


ভৰানী। মরি মরি, পাপ বিনাশের এমন পবিজ্র নাম-রাম. 
নাম) ঠীকুর। এই নাম জপ করে যে আমি সকল পাপ হতে 
বিষুক্ত হব; ত| জানবো কেমন করে? | 

তুলসী। ভ্রাহ্মণ। তার জন্য আর তোমাকে বেশী চিন্তা কর্তে 
হবে না। হৃদয়ের জাল! নির্বাণ হবে-যে জালায় জলে, মরছো_- 
তাহার শান্তি হয়ে প্রাণে এক অপূর্ব আনন্দ লাভ কর্কে--তোমার 
মনই তোমাকে বলে দিবে_তুমি নিষ্পাপ; স্বদয়ের প্রত্যেক পরতে 
পরতে একটা শান্তির অপূর্বর রলাতিষেক হইলে তুমি নিজেই বুঝতে 
পারবে যে ভোমার সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে গেছে, তৃমি সন্দেহান্দলিত 
্রন্ষহত্যা পাপে অব্যাহতি লাভ করেছো । 

ভবানী। যে আজ প্রভো ! তবে আমার কর্ণে সেই মহামন্্ 
প্রদান করুন। আমি ধন্য হই ! | 

তুলসীদান ইঞ্টদেবের পুতমন্ত্র মহাপাতকী ভবানী মিশ্রের কর্ণে 
প্রদান করিয়া! বলিলেন-_বংল! এই পবিজ্র দ্যক্ষর যুক্ত নাম অবিরাম 
একপক্ষকাল জপ কর-_তাহা হইলে ব্রদ্মহত্য। পাপ ত বিমুক্ত হইবেই-_ 
পরন্ত জীবনে আর কখন পাপ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, তোমার 
জীবন গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হইবে ! 

ভবানী । মরি মরিকি মধুর নাম! অস্তরে প্রবিষ্ট হইয়! হ্াদয় 
পবিত্র হইল, মন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল, গুরুদেব! 
আপনি যথার্থ মহাপুরুষ, এই মহাপাপীক্কে উদ্ধারের জন্য বারানসী 
ক্ষেত্র পবিজ্র করিয়াছেন। আক আমি ধন্য হলাম। এক্ষণে 
নিজ্জনে বসে, এই নাম জপমালা করিগে, পক্ষান্তে আবার আপনার 
আশ্রমে এ মুক্তি মুলাধার পাদপদ্ন দর্শন করিব! ভবানী মিশ্র 
স্থির বিশ্বাসের সহিত নাম জপে মন প্রাণ সমর্পণ করিল । 
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বাস্তবিক ভবানী ইচ্ছা করিয়া ব্রদ্ষবধ করে নাই; ইহাতে 
তাহার কোন দোষ নাই--অতএব এপাপে তাহার তুষানল বা জীবনভ্যাগ 
ব্যবস্থা হইতেই পারে না) শ্রীভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় নিশ্চয়ই ভবানীর 
পাপ-ভয়-ভীত-চিত্ত 7 ভীতিশূন্ত হাবে। যাই, সময় বয়ে যাচ্ছে, 
ভগবান আজ আমাকে ইহার জন্যই বুঝি এই দিকে এনেছিলেন-_ 
নতুবা আমার এদিকে আমিবার ত কোন আবশ্তকই ছিল না? 
দয়াময়! এ জগত প্রপঞ্চে যাহা হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে-- 
সমস্ত কারধ্যেরই মুলাধার তুমি; মানুষ তোমার দাসান্ুদীস, 
তোমার হুকুমের চাকর--উপলক্ষ হয়ে তোমার. আদেশ পালন 
করে মাত্র, তাহাদের কর্তৃত্ব ইহাতে কিছু নাই, যে ভাৰে কতৃত্ব 
আছে--সে জানে না, দে অধম হইতেও অধম--সে মহাপাগী ! 
প্র! ভবানী যুবক; সে ইচ্ছা করিয়া পাপ করে নাই; তথাপি, 
তাহার মনে অন্থৃতাপের অগ্নি এমন জনলিয়াছে, যে সে অমূল্য প্রা 
বিসর্জন দিতেও কুন্টিত নয়; ঠাকুর ! তাহাকে নিপপাপ কর, তার প্রাণে 
শান্তিরথধা-ধারা ঢালিয়া নির্মল করিয়া দাও। এই বলিয়া 
তুলসীদাস করযোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের রাতুল চরণে ভক্তিগদগদ চিত্তে 
প্রণাম করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। 


হিংশ পরিচ্ছেদ 
ছুঃখীরাম 


ও কি কষ্ট! অত বুড়ো মাহষকে এত দুর হাটিয়ে কাল 
আন! কি সহজ কথা? বুড়ী কি চল্তে পারে, প্রাণের দায়ে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে ছিল বটে কিন্তু এক ক্রোশ পথ হাট্তে না হাটতে 
একবারে শুয়ে পোড়ল। তাকে কখন কাদে, কখন গীঠে করে আর ফত- 
দুর আদৃবো? ভাগ্যে ভত্রলোকটীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাগ্যে ভিনি 
দা! করে, বুড়ীকে তার গাড়ীতে তুলে নিলেন-তাই, নতুবা 
এতদিনেও আমরা কাঈীতে গৌছিতে গারতাম না। ভ্রলোকটী 
খুব দয়াবান বটে, গাড়ী করে ত নিয়ে এসেছেন, তার পর আশ্রয় 
দান করে বলেছেন-যত দিন ইচ্ছা হয়। তোমারা আমার এখানে 
থাক, কিন্তু ভাকি হয়? খুড়ীকে ত ন্তোক দিয়ে বেরিয়েছি, দেখি 
এখন দাদা কি করেন-কাশীতে এসেছেন কি না, সেবার ত দেখা 
পায়নি। এই বলিয়া দুঃখীরাম-মনিকর্িকার ঘাটে আনান করিলেন। 
কাশী যে এমন পযিজ্র স্থান, তাহার মাহাত্ব্য যে এত, ছুঃধীর নে 
দিকে কোন দেখাশুনা নাই, তিনি তুলসীদাস ও তার জননী এবং 
পন্ীর জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন--তাহাদের তিল্লমান্র উপকার 
করিতে পারিলে তিনি ম্বগস্থখ অনুভব করেন। কূতজ ঘায়ের এমনি 
মীয়দী শক্ি, পবিভ্র গরোগকার ব্র্তের এমনি ভাব। ধর্ম আর 
কাাকে বলে) কর্মযোগী মানুষ আর কেমন করিয়া হয়? জগতে 
ইছাই কর্ণের শ্রে্--ইহাই মহাযোগ। 


১৬০৪. তুল্ীঙগাঙ্ন 


আজ দুঃখীরাম তুলসীদাসের সন্ধানে যাইবেন। তাই অতি গ্রতু!ষে 
স্নান করিয়া ভগবান দাসের বাড়ী-সকাল সকাল চারিটী আহার করিয়। 
লইলেন। কাশীতে আসিয়া অবধি এ কয়দিন অত্যধিক পরিশ্রমে 
তাহার শরীর অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, তাই গৃহের বাহির হইতে 
পারেন,নাই এবং ভগবান দাম মিশিরও তাহাকে বাহিৰ হইতে 
“দেন নাই। লৌকটা থুৰ ভঙ্র, অনেক টাকার মালিক, দয়া-ধর্ম ও 
তীহার যথেষ্ট আছে; কাশীতে তাহার কয়েকখানি বাড়ী আছে; 
একথানি নিজের, যখন আসেন--তখন সেই ৰাটাতে অবস্থান 
করেন। আব হুলসী ও ছুঃখীরামের সহিত তিনি সেই ১ 
অবস্থান করিতেছেন । 

যত দ্রিন যাইতেছে-_হুলসীর প্রাণ তত ছটফট করিতেছে । 
তিনি কেবল ছুঃখীকে বিরক্ত করিয়া বলিতেছেন--কই ৰাব! 
দুঃখী ! তুই যে আমাকে এতদূর, আন্লি; তুললীর কাছে নিয়ে যাঁৰি 
বলে আশা দিলি; কই, তার যে আর নাম করিস্‌ না। 

দুঃখী ।--খুড়ি! এখন কি আর তোর তুলপী সেই রাজাপুরের 
ছুঃখীর বন্ধু তুলপী আছে। (স যে এখন কাশীর একজন মহাগণা- 
মান্ত লোক, বেদান্তের মহাপগ্ডিত, নাধকের অগ্রগণ্য হয়েছেন; 
মনে করলেই কি তার কাছে যাওমা যায়--+দময় আসময়. দেখতে 
হবে ত। 

হুলসী।-কি তুই বল্লি বাবা! তুলসী আমার বেদনার 
পগ্ডিত হয়েছে; খুব বড় সাধক হয়েছে-সআচ্ছা, তাহ'ক না, 
ভাবলে কি, আর মা বাপ, বন্ধুবান্ধব কাছে যেতে পাবে না, এঘে 
অনান্ৃষ্টে কথা তুই বল্ছিদ্‌ ছৃঃখী! | | 

দুঃখী ।--অনাহৃষ্টে কথা কি খুড়ী! তুই কি ছানিস্‌ না 
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কফ যখন মথুরায় রাজা হয়েছিল; তখন নন্দ যশোদাকেও ঢুকতে 
দেয় নাই। বড় হলে যে তার সব বড় হয়! 

হুলসী ।--ও দুঃখী, সে কিরে বাবা! তবে এত আশা দিয়ে তুই 
এ একরাজ্জীর পথ আন্লি কেন,--যদি সে দেখাই না! কর্বে, তবে 
এতদূর আসা যে বৃথা, তুই আমাকে না হয়, নিয়ে চল না; দেখি 
সে কৈমন বেদানার পণ্ডিত হয়েছে । | 

হুঃখী। খুড়ী, অত উল! হচ্ছিস্‌ কেন, যখন এনেছি, তখন 
তুলপীদ্দাকে এনে দিবই--বা তার কাছে তোকে নিয়ে যাবই-- 
তবে এখন ত সে আর পুঙ্বারী বামুন নয়-এখন সে খুব বড় লোক, 
রাজারাজড়া তাঁর কাছে লাগে না, কত বড় ঝড় রাজা, তাঁর আশ্রমে 
এসে যথন গড়াগড়ি দেয়, তখন সময় বুঝে না গেলে, যে তার ক্ষতি 
হুবে, সে ক্ষতিট! কর। কি উচিত, তাহ'লে হয়ত চটে যাবেন--দেখা। 
কর্ষেন না! আর কাশীতে আস্বার সময় আমি বৌদিরও সন্ধান 
পেয়েছি, তিনি পাগল হয়ে--এদিকেই কোথায় চলে এসেছেন, তাই 
মনে করছি, একেবারে তার সন্ধান করে, ছুজনকে নিয়েই তাঁর কাছে 
যাবো, ব্উদ্দিকে দেখ লে_নাদা হয়ত আর কথা কইতে পারবে না-_ 
সে মুখের জন্য দাদা কত কাতর ভাত তুমি জান? 

হুলসী।--ই1 বাবা! তা জানি, তবে তাই কর--কিন্ত বেশী দেরী 
করিস্নি? | 

দুঃখী ।--না না আর দেরী কি, যত শীদ্ পারি, আমি খুব চেষ্টায় 
আছি, এখন শিবরাত্রি, কাশীতে অনেক বড় লোকের ভিড়, একটু 
কমূক না, তাতে আর ক্ষতি কি, সেই তকে আমি একবার বউদির 
সন্ধান করে নিই! . 

ছলসী ।--বেশ বেশ বাবা! তুই চিরজীবা হ্‌। 


১৭ তুলঙীদাস্ 

হুলসীদেবীকে সাত্তবনা করিয়া ছুঃখীরাম টৈকালে বাড়ী হইডে 
বাহির হয় অনি নদীর তীরে তুলসীদাসের আশ্রমাভিমুখে 
চলিলেন। ছুঃখীরামের হৃদয় পরোপকারে ভরা, কৃতজ্ঞতায় মাখামা খী 
যাহার গুন একদিনের জনা খাইয়াছেন_তাহার জন্য প্রাণ দিতেও 
ছুঃখীরাম কুষ্ঠিত নহেন_-এমন পবিত্র প্রাণ যুবক কি কেহ কখন 
দেখিয়াছেন? তুলসীদাসের উপকার ছুঃখাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে গাথা-_ 
তাই তিনি তাহাদের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেৰল--"হা তুলসী 
দাঁদা,-হ1 বন্ধু” বলিয়। কাতর এবং কেবল সেই অনুরাগেই তিনি আপন 
হারা হইয়া কার্ধা করিতেছেন। দুঃখীরামের এ উপকারের কি তুলনা 
আছে? 

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কেবল তাহার চিন্তা, বউদ্দিদিকে 
কেমন করিয়! খুঁজিয়া পাই । কাশীতে আসিবার সময় গৌসাই- 
গঞ্জের চটিতে সেই লোকটা বলিয়া গেল--একটা ভদ্রঘারের যুবতী বউ, 
পাগল হয়ে, আজ কয়দিন এখানে-_ সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ছগ্রনল্লাল 
ত্রিবেদী বলে কে একজন বড়লোক তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে? 
সেইজনা একবার গেসাইগঞ্জে সন্ধান কর্তে হবে, আজ আর হলো না, 
কাল এর. একটা ব ব্টহির্ কর্কেই কিন্তু যে মাঠ-ঘাট,, বন জঙ্গল পথে 
বেরুতেও ভয় করে-যা হউক, তাতে আর কি হবে-_না হয় প্রাণ 
যাবে-এতথাপি, বউদির অনুসন্ধান কর্তে ছাড়বো না। আহা বউদি, 
যে আমাকে ঠিক ছোট দেবরটার মত না খেয়ে খাইয়েছেন__ 
তার বিপদে না দেখলে--অধর্্ হবে যে, প্রাণের মায়া কল্পে নি 
উপরে ভগবান আছেন। 

ছুঃখীরাম বউদ্দির ভাবনা ভাবিতে ভাঁবিতে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
যখন অন্ধকারের কালে! ছায়া ধরণীর বক্ষে ঘনাইয়া আসে নাই-- 
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চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যাইতেছে । সেই সময ছুঃখীরাম 


 তুলসীদাসের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন-_সেই তেজ:গুঞ্জ 


কলেবর যোগজ্যোতি পূর্ণ দেহ লইয়া! তাহারই প্রাণের বন্ধু তুলপীদাস 
পম্চাৎ ফিরিয়া একজন ছাত্রকে কি পাঠ বুঝাইয়া দিতেছেন। 
তুলশীদান তাহাকে দেখিতে পান নাই, ছুঃখীরাম তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া দেওয়ালের আড়াল হইতে ডাকিলেন-_তুলসী দাদা, ভাই! 
আজ মথুরায় রাজ! হয়েছ বলে কি--নাধের বৃন্দাবন, প্রাণের রাধা, ও 
জননী যশোদাকে, এবং তোমার প্রাণের সখা ছুঃখে ভাইকে 
ভুলে গেছো? 

তুলসীদাস শিবিষ্টচিত্বে পড়াইতে ছিলেন; কথা কয়টা কর্ণে প্রবেশ 
করিবামাত্র হৃদয়ে উদ্বেলিত হইল--হৃদয়ের স্তরে স্তরে সোহাগে গাথ। 
সেই চিরপরিচিত শ্বর বুঝিতে পারিয়া আকুল প্রাণে চমকিত হইয়া 
চাহিয়া দেখিলেন--তখন ছ্‌ঃখীরাম আড়াল হইতে সম্মুখে আমিয়। 
ফ্াড়াইয়াছেন। তুলসীদাম দুঃখীরামকে দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ শ্বরে 
বলিলেন-ছুঃখে ভাই! আয় আয় পরের মত বাহিরে দীড়িয়ে 
কেন? 

দুঃখী । ভাই! পর করেছে, আর পরের মত বাহিরে দাড়াৰ 
নাত কি? র 

তুলসী । পর করিনি ভাই! দুঃখী, তোর ভালবানা কি 


জীবনে তৃলিবার, তবে অনেক দুরে এসে পড়েছি বলে, কিছু কর্তে 


পারি নাই। ভাই দুঃখে! সবভাল তো? 

দুঃখী । ভাই! ভাল আর কি করে, প্রাণ একপ্রকার আছে 
মাত্র! বুড়ী মাকে মেরে লন্ন্যাস গ্রহণ করা কোন শাস্ত্রের বিধি 
দাদা! আর লাধ্যাসতী পৃণ্যবতী রমণী স্বামীশোকে উন্মার্দিনী হয়ে 
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কোথায় চলে গেল, এমন কি তাহার সন্ধানও পাওয়া ধায় নি__জানি 
না তিনি জীবিতা কি মৃতা। দাদা! তাদের কাদিয়ে ধন্ম করবার 
জন্ত ঘর ছাড়া কি তোমার উচিত হয়েছে? কেন, এদের নিষ্কে 
ংসারে থাকৃলে কি তোমার ধন্ম হতে। না? আমি তোমার সহোদর 
না হলেও অতি স্সেহের, আমাকে না বলে তৃমি.কোন কাজই কর্তে না, 
আমিও তোম! বই কিছু জানিতাম না, ভাই! এ অবস্থায় আমর! 
ভাল 'আছি, কি মন্দ আহি তাত বুঝতেই পারছো । বলিয়৷ দুঃখীরাম 
কাদিতে লাগিলেন । 

মায়ামোহের অতীত মহাজ্ঞানী তুলসীদান বাল্যবন্ধু ছুঃখীরামকে 
দেখিয়৷ পুর্ববস্থতি মনোমাঝে উদ্দিত হওয়ায় তিনিও কাদিতে কাদিতে 
বলিলেন--ভাই ছুঃখী! কিছু মনে করিস্‌ নি, বহুদিনের পর তোকে 
দেখে ঘরের কথ। জান্তে ইচ্ছা হয়-_এইজন্য ভাল মন্দ জিজ্ঞানা করা 
অনায় নয--মায়ের কিছু দুঃসংবাদ শুনাবি ন। ত? | 

ছুঃখী। ভাই, খুড়িমার ভালমন্দ বিস্ময়ের কথা৷ নয়, একে অতি 
বৃদ্ধ, তায় পুত্রের অদর্শনজনিত শোকে যে খুড়িমার দেহ পতন হবে,-- 
এর আর আশ্চর্য্য কি? তার প্রাণটী কেবল বেরুতে বাকী আছে 
মাত্র, তেবে, ভেবে এদ্দিকের সব মৃত্যুর মতনই হয়ে আস্ছে? হ্যা 
দাদা! মার কথাত জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু কই বউদিদির কধাত 
জিজ্ঞাস। করলে না--এটা কি তোমার বৈরাগ্য-শাস্ত্রের একটা নিষিদ্ধ 
কবিধি নাকি? ' | 

তুলসী। ভাই! এই ত তুই বল্লি--সে মনের ছুঃখে উন্মাদিনী 
হয়ে কোথায় চলে গেছে! 

দুঃখী । বস্‌, এই পর্যন্ত জানলেই কি ভোমার সব শেষ হলো? 
খ্বোক্জ তক্লান হয়েছে কিনা, আছেন কি মরেছেন, পাওয়া গেলে 
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আরোগ্যের উপায় কি, এ সকল জান্বার, বল্বার কি অধিকার 
তোমার নাই? দাদা! তিনি ভোমার ধর্মপত্বী; দেবতা সাক্ষী 
করে, ধর্মের কত শপথ করে--তুমি তার ধরন্মরক্ষার, শুধু তাই কেন_- 
সর্ধতোভাবে প্রতি পালনের ভার গ্রহণ করেছ! তুমি যখন যেব্ধগ' 
অবস্থায় থাক না কেন, তিনি সর্বদা সকল সময়ে তোমার পাল নীয়া, 
রক্ষণীয়া__তুলসী দা! মনৌযোগের সহিত এইসকল কর্তব্য পালন করা 
কি তোমার ধর্ম নহে! মনে করলে, বুঝি বৌদি পাগল হয়ে চলে 
গেলেই আপদ চুকৃলে।? 

তুলসী। ভাই ছুঃখে! মায়ের আমর দুই ছেলে ছিলাম-আমি 
বড়, তুই ছোট; আমি চলে এসেছি, তুই আছিস্--কাঙ্গেই আমার 
সে চিন্তা বেশী নাই, আর তোর বউদ্দির কথা যে বল্পি, মে ত আমার 
পরম উপকার করেছে? | 

ছুঃখী। সেইজন্য বুঝি তার উপকারের এই প্রত্যুপকার কর্ছে!। 

তুলসী। না ভাই! আগে আমার সব কথাগুলি শোন - 
তারপর বলিস্‌! 

ছুঃখী। বল বল, খুব শুন্ছি--যাঁ বল্বে বল! 

তুলসী। ভাই! তোর বউদিই আমার জ্ঞানদাত্রী, তার 
কধাতেই আমার চৈতন্য হয়েছে প্রাণের কপাট খুলেছে; তাই তিনি 
এখন আমীর গুরুস্থানীয়া; রমণী ধর্শের আধার, স্বামীর পাপ কলুষিত 
হৃদয়ে রমণীই ধর্দের ভাব জাগাইয়! দেয়; তাহার অন্ধকারময় জীবন- 
পথে সততী-সত্রী ধর্দের আলোকবর্তীক ধরিয়া পথ দেখাইয়া দেন--এইজন্ত 
স্রীসহধর্িনী; তোর বউদ্দি আমার তাই করেছেন? আমি তারই 
বাক্যে পরম শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করেছি; ভাই! এ ধর্দ বড় 
কঠিন--সম্পূর্ণরপে ইন্দ্রিয় সংযম কর্তে ন| পারুলে এ ধর্মের অধিকারী 
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হওয়। যায় না। এ জগতে কাযিনী-কাঞ্চন অতি লোভনীয় সামগ্রী-- 
এইজন্য শান্ত্রকারগণ .এই ধর্মের অধিকারীকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
কর্তে উপদেশ -দিয়াছেন; রমণীর মুখাবলোকন করা, এধর্মে একেবারে 
নিষিদ্ধ, ভাই ছুঃধী! প্রাণের বন্ধু হঃয়ে তুই আর আমাকে এপথ থেকে 
বিচলিত করিস্‌ নে? 
দুঃখী । দার)! তোমার বৈরাগ্যের কথা শুনে-_-এত ছুঃখের 
মধ্যেও আমার হাঁসি পাঁচে; কেন? ধর্মপথগামী বা বৈরাগী হলে কি 
সতী পরিবার সব ত্যাগ কর্তে হয়--না হলে কি ধর্খ হয় না, না 
ভগবানকে পাওয়া যায় না? সে কালের বড় বড় খধিরা ত কই 
কেহ সংলার ছেড়ে চলে যান নি, তাহারা বরং সংসারকেই শ্রেষ্ঠ 
বলে_ এইখানেই ধর্ম কর্মের পরাকাষ্টা দেখিয়ে গিয়েছেন। কেন 
বশিষ্ট, গৌতম, জাবালী, কশ্প, বামদেব, অগন্ত্য প্রভৃতি কতশত 
খধি ছিলেন _ধর্ম-কন্ম তাদের একরকম একচেটে ছিল--বল্পেই হয়, 
যাযা করে গেছেন--অগ্ভাবধি তার বিন্দুমাত্র বেশী আমাদের কেউ কর্ধে 
পারুলে না-কই, তার। কি ছেলেপুলে ছেড়ে; ঘর সংসার ভাপিয়ে 
দিয়ে--এসব করেছিলেন? আচ্ছা দাদা! জনক রাজার মত কে 
ছিল -আর এখনই ব| কে তার সমকক্ষ হতে পেরেছেশতার মত 
বৈরাগ্য আর কেহ অবলম্বন কর্তে পেরেছে কি ?-_শুকদেব হেন--পরম 
বৈষ্ণব ও যোগশিক্ষা করিবার জন্য সাতদিন ধীর দ্বারস্থ ছিলেন; সেই 
জনক রাজ! যে ঘোর সংসারী হয়ে রাজ্যপ্ধ্যস্ত পরিচালন করে গেছেন ? 
অথচ বৈরাগ্োর হদ্দুদ্দ; ত্যাগের চূড়ান্ত করে গেছেন। ভাই ! যে 
ংসারের কাছে কেহই নয়--তুঁমি রাগ করো না, য। বলছি তা শুন--. 
আশ্রবই বল--চপ, ঘরে গিয়ে আবার যেমন সংসার করছিলে--সেইব্বপ 
বর্ষে,--আহ। ! তোমার বিহনে খুড়ীমার সেই বুক চাপড়ান আর মড়া- 
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প্কাম্মা দেখলে পাষাণ ভেদ হয়ে যায়। এই বণিয়া দুঃখীরাম চক্ষের 
জলধারা বস্তরঞ্চলে মুছিতে লাগিলেন। 

তুলসীদাস তাহাকে সাত্বনা করিয়া বলিলেন_-ভাই ছুঃখে! 
'আমি রাগ কর্ধো কেন, রাগ যে পরম শক্র, এ শত্রু জয় কর্তে না 
পারুলে কি ধর্-কর্ম কর] যায়। তোর যুক্তিতর্ক খুব বেশী বটে 
কিন্ত কি কর্ষো এ আশ্রমে প্রবেশ করলে সংসার করা নিষেধ; 
তুই ঘরে যাঁ-ছোট ছেলেটার মত তাকে দেখগে যা। আমি আর 
কিছুপ্দিন পরে একবার জন্মভূমি দেখতে যাব। 

দুঃখী । সে দফা আমি রফা করে এসেছি; সব বেচে কিনে, 
খুড়ীমাকে কাশী নিয়ে এসেছি; একজন ভদ্রলোকের ' বাড়ীতে 
তাকে রেখে তোমায় বল্তে এসেছি । এইবার বৌদির সন্ধান 
করে দেখি; তারপর কি কর্তে পারি_-একবার দেখ বো! এই বলিয়। 
দঃ থীরাম কাদিতে কাদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন । 

 তুলশীদাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া 
রহিলেন। ছাত্রগণ গুরুদেবের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিন্ময়সাগরে 
নিমগ্র হইয়া, ভাবিতে লাগিল-হায়! কি ছুর্দৈব, যদি বাস্তবিক 
লোকটা ইছ্ছার জননীও পত্তীকে আনয়ন করে, তাহলে ত মব মাটি 
হল- প্রত! যতদূর অগ্রসর হয়েছেন--তাহলে ত এখানেই তার 
খতম হবে-_-সংসারে মাথামাথি হলে কি আর এতদূর ধর্ম-কশ্মে মন 
খাকুবে? 

অপর একজন ছাত্র চুপে চুপে রা তুমি ভূল বুঝেছ; 
ধ্ লোকটা শ্া বল্লে--তার কথ। কি অসত্য ; বর্ণে বর্ণে যে সমস্ত ঠিক; 
আমাদের যে খধিরা ছিলেন--সকলেই ত দৃংসারী ছিলেন-্ত্ী পুত্র 
নিয়ে সংলার কর্তেন--মখ5 ধর্দ-কর্মের রা গিয়েছেন । 


১৭৩ তুঙ্সাঁদাস্ 


সংসার আশ্রমে থাকৃলেই যে ধন্দর হয় না-_-ইহা৷ সম্পূর্ণ ভুল; আমার মতে 
গুরুদের যদি সংসারী হন, জননী-পত্বীকে নিয়ে আসেন, তাহলে 
এর 7য় উন্নতি ত হবে, আমাদেরও এমন করে পড়া বন্ধ দিতে 
হর্জে না, এখন শুর সমস্ত খামখেয়ালী; কখন এখানে--কখন, 
সেখানে, কখন কাশী-কখন অযোধ্া; একটা ত মতিস্থির নেই-- 
ধেখানে ইচ্ছা পড়ে থাকেন। তীর! এলে একট! দাক়ীত্ব এসে গড়বে, 
আর এমন করে--এথায় সেথায় কর্তে পারবেন না। আমার মতে 
লোৌকট। যা বলে গেলো--তা যদি করে, তাহলে ভালই হয়। 
আমরাও সকল সময়ে তাকে পেয়ে লেখাপড়া ও ধর্ম-কর্মে অনেক 
উন্নতি চে পারি! গুরুদেব যে মুক্ত হয়ে গেছেন, এখন ওর সংসারই 
কি আঁরঅরণ্যই কি) অত উন্নত ব্যক্তিকে কি সংসার কখন র্চ্যুত 
রর পারে? বোধ হয়, আমাদের অনৃষ্ট স্ুপ্রসন্ন, তাই লোকটী 
১ গররুদেবকে একস্থানে রাখবার চেষ্টা কচ্চে; ও আর একবার 
এখানে এসেছিল নয়? 
ছাত্র। হা; অনেক দিন হলে একবার এসেছিল-_তখন প্রত 
এখানে ছিলেন না। ভগবান করেন--ওর জননী-পত্বী যেন লী 
এসে উপস্থিত হন্। চল এখন, সায়ং সন্ধ্যার কাল উপস্থিত হয়েছে, ' 
আর বিলম্ব করা উচিভ নয়। এই বলিয়! ছাত্রবৃন্দ নদী:তীরাভিমুখে 
প্রস্থান করিল । 
তুলসীদান তিস্তায় বিভোর--তখনও তাহার ঠৈতন্ত নাই। 
ছুংখীরাম বখন সন্ধান পাইয়াছেন, বধন মাকে.এতদূর আনিয়াছে-. 
তখন তাহাকে দেখা দিতেই হইবেস্নিকটে রাখিতেই হুইবে। 
যাহা হউক, বলিহ্ারী দঃ খীরামের হদয়্মসেত জামার॥কেউ নয়-- 
তথাপি, আমার জন্ত, গাঁমার জননী-পত্ধীর জন্য, কিনা কর্ছে, জাহা ! 


তনস্ীলাসন ৯৭৪ 


আমার ভাবন! ভেবে ভেবে ছোড়াট। আধধান। হয়ে গেছে--একেই বলে 
বন্ধুত্ব! আর ভাবলে কি হবে_যাঁ করেন ভগবান রামচন্দ্র; তার 
ইচ্ছা ব্যতীত ত কিছুই হবে না, ষদি তিনি পুনরায় সংসারে মং সাজান 
ত আবার সাজিতে হইবে, ভেবে আর কি কর্ষো! ইচ্ছাঁদরের ইচ্ছ। 
যদি হয়--তিনি যদি ছুংখীকে উপলক্ষ করে--আাবার জননীর কাছে 
নিয়ে যান--তা আর কি কর্ধো, যাই এক্ষণে সন্ধ্যা উতীর্ণ হলো-_ 
লাধনার সময় বৃথা নষ্ট কর্ষেবে। ন|। “জয় প্রভু রামচন্দ্র" বলিয়া সাধক 
ইষ্দেবকে স্মরণ করিয়। সাধন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। হাধনার 
আজ তাহার চিত্ত স্থির ন! হইয়া অন্য দিন অপেক্ষা স্ম্থির ভাব রণ 
রুরিগ্প দেখিয়া বিভোর প্রাণে ভগবানের শরণাগত হইলেন। 


একবিহুন্ণ পক্রিচ্ছ্ছেচ্গ 
 যোগাসনে 


ভ্বাধকের চিত্ত-বিকৃতি হইলেই--মনে নানা প্রকার সংস'রভাব 
'প্রবেশ করিলেই, প্রথমে তাহার। উপাসনা, ধ্যান ধারণার দাও চিত্তশুদ্ধ 
করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করেন। সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
করিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করার নামই যোগ। | 
বন্ধু ছুঃখীরাম চলিয়া যাওয়ার পর হইতে পরমযোগী তুলসীদাসের 
প্রাণে সংসারভাব প্রবেশ করিয়াছে। এখন ফি করি, কিন করি 
ইত্যাদি ভাবে বিভোর হইয়া যেন সন্দেহ দোলায় ছুলিতেছেন, কাজেই 
প্রাণের দেবতার একটা অঙ্গমতি ন। পাইলে ত মনের সাত্বন! হইতেছে 
না। তাই দাধক আঙ্গ,যোগাসনে বসিলগেন। 


১৭৪ তুলস্ীল্গাঙ্ন 


যোগ নাধনের অনংখ্য আনপন--সমন্ত আয়ত্ত করা মানবের 


সাধ্যাতীত। জগতে যতপ্রকার জীব-+ততপ্রকার আপন; মহাযোগী 


মহেশ্বর এসকল আমন সম্যক প্রকারে অভ্যাস করিয়াছিলেন--মানবের 


ইহা সাধ্যের অতীত। আর এতপ্রকার আনন শিখিবার প্রয়োজন 


নাই। যেক্ধপ আসনে বদিলে সাধকের চিত্তস্থির হয়-_মনের কোনপ্রকার 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না_যাহাতে মাধক সহজেই একাগ্রচিত্ত হইতে 
পারেন, তাহাই তাহার পক্ষে প্রকৃত আপন--প।তঞ্জলি যোগশাস্ত্ের 
ইহাই আদেশ। সচরাচর সাধকগণ পদ্মাপনে বসিয়া সাধন ভজন 
করেন। 

গা, দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ এবং বাম উরুর উপর 
দক্ষিন সত্ব স্থাপন পূর্বক হস্তদ্ব় উখানভাবে রাখিয়। অর্থাৎ 
বামহস্ত দক্ষিণ উরুতে এবং দক্ষিণহস্ত বাম উরুতে সংস্থাপন করিয়া 
নাদিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ কঠিলেন। জিহ্ব! দস্তমূলে স্থাপিত 
করতঃ চিবুক ও বক্ষস্থল উন্নত করিয়া স্্য ও চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বাম ও 
দক্ষিণ নাসার মধ্য দিয়া বায়ুর পুরণ ও রেচন করিয়। সুষমা মধ্যে 
স্তম্িত করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কুগুলিনী শক্তির জাগরণ করিলেন। 

শান্ত বলেন__কুগুলিনী শক্তিকে এই সুষমা পথে' ক্রমে উতিত 
করিয়। সহশ্রারে পরম শিবের মিলিত করিবার নাম যে'গ; অপর সাধক 
বলেন--জীবাজ্মার সহিত সহম্্ারে পরমাত্মার মিলন 'সংঘটন করিতে 
পারিলেই সাধকের সকল যোগ-_শিক্ষা! হয়, জীব শিৰ হয়। সাধৰ সেই 
যোগসাধনের অযৃতধধারা পান করিয়া যতদিন ইচ্ছা বাচিতে পারেন -- 
'অমরত্ব লাভ করেন। এই শিবশক্তি বা আত্মা ও পরমাত্মার যোগাযোগে 
যে হুধাক্ষরণ হয় তাহাই মদ্য নামে অভিহিত সাধক তাহা গান 
করিয়া বিভোর হয়--তাহার আর বাহ চৈতন্য থাকে না--ইহাই মন্ত 


তুলসীচ্গাঞ্ম ৰ ৯৪৬ 


পান। আর ক্রত্য়ের মধ্যে যে মৎস্য বিচরণ করে--তাহার আম্বাদ 
লাভ করিয়া জীবন ধন্য হয়। বরসনার বাক্য সংযমের নাম--মাংস 
ভক্ষণ--এই তত্ব সঙ্যক জ্ঞাত হইলে সাধক বাকসিদ্ধ হয়--তাহার 
সুখনিস্ত বাক্য তখন বেদবাক্য__অকাট্য, তাহার ফল হ্ুুনিশ্চয়। 
সাধক তুলসীদাল যোগসাধনার এই অসীম ক্ষমতা সম্যক প্রাঞ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। তাই সাধক যোগালনে বলিয়া পুলকিত, রোমাঞ্চিত হইতে 
লাগিলেন_ প্রতি লোমকৃপে মৈথুনের সখ উপলব্ধি হইয়া তিনি তন্ময় 
হইয়া পড়িলেন-_-ইহাই মৈথুন তত্ব বা সমাধির অবস্থা! তুলসীদাস 
সমন্য রাত্রি এই ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। 

সেদিন ছাত্রগণ বাড়ী গিয়াছিল-কাজেই যোগ-সাধনার;কোন 
ব্ঘাত হইল না। সমস্ত রাত্রি এই সমাধির ঘআবস্থায় কাটা ইয়া 
ভোরের সময় তুলসীদাস বিভোর প্রাণে হ্ৃদয়-সিংহাসনে তাহার 
' প্রাণের দেবতার দর্শন পাইলেন । ভগবান রামচন্দ্র বামে মা জানকীকে 
লইয়া তুললীর পবিত্র ভ্বদপদ্মাসনে আবির্ভাব হইয়া বলিলেন_- 
বৎস! এত উতলা কেন? সংসার করিতে এত ভীত কেন, যাহার 
চিত্ত ষোগে এত অন্থুরক্ত হইয়াছে; সংসার-ভাব যাহার হৃদয় হইতে 
একেৰারে দৃরীতৃত হইয়াছে, সংসারের মধ্যে থাকিলেও তাহার পতনের 
সম্ভাবনা নাই। তোমার পন্থী রত্তাবলী সাক্ষাৎ শক্তি স্বরূপিনী_ 
তীহারজন্যই তোমার এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে সেও এখন তোমার 
যত যোগিনী, ভোগের ভাব তাহার নষ্ট হইয়া চিত্ত ত্যাগের ভাৰে 
বিভোর--যোগ-সাধনারর তাহারও চিত্তদৃঢ় হইয়াছে। রত্বাবলী সামান্ত 
স্ীলোক নহেন_ সামান্য হইলে সে তোমার সহধন্দ্রনী হইতে 
পারিত না। আর জননী তোমার রত্বগর্ভা; তাহার পদাশ্রয়ে 
আশ্রয় হইলে তুমি যাবতীয় যোগের ফল লাভ করিবে। বৎস! 


০০০০০৬০০০২১ 


১৭৭ ৃ তুলসীদাস, 


ভয় কি, আমি যে তোর সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি, যখনই চিত্ত কোন 
প্রকারে অস্থির হইয়া পড়িবে--এইরূপ যোগাবলগ্বন করিস্‌--তাহা। 
হইলেই আমি তোর হৃদয় মধ্যে আসিয়! সমন্ত ভ্রম দূর করিয়া 
নিব! তুলসীদাস আরাধনার ধনকে হ্ৃদয়মন্দিরে দেখিতে পাইয়! “জয় 
সীতাপতি রামচন্দ্রকি জয়* বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিগেন। সভয়চিত্ত 
অভয় প্রাপ্ত হইল--প্রাণের যাবতীয় ভীতি দূরে পলায়ন করিল। 
তুললীদাস যেন বিশ্বজয়ী হইয়া প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বাহির 
হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন--ভবানী তাহার দ্বারদেশে 
দ্তায়মান। পূর্ণ শশধরের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট পাপমুকত ভবানীর 
সেই প্রদ্থুর বদনকান্তি দেখিয়া তুলসীদাস সাদরে আনিঙ্গন করিয়! 


বলিলেন-বত্দ! এখন শিজেকে কিরূপ বি বিবেচন। করিতেছ ?” 
ভবানী তুলপীদাসের চরণে পড়িয়। বলিলেন-_-ধন্য আপনার 
মন্ত্র দান--আব্র আমি নিষ্পাপ নিস্কলক্ষ, আমার মনে আর কোন' 
প্রকার যলিনতা নাই-_সদ্াই ষেকি এক অভূতপূর্ব আনন্দ সাগর 
উথলিয়। উঠিতেছে--তাহা আমি প্রকাশ করিয়। বলিতে পারিতেছি 
না। গ্রহ! রামনামেধ এত গুণ? | 
তুলদী। এ নামের তুলনা নাই; মরজীব এই,নাম জপমাল 
করিলে অমর. হয়--পাপ তাহাকে আর কখন আশ্রয় করিতে পারে 
না-আর সঞ্চিত পাপ ত মনে-প্রাণে এক্য করিয়। জগ করিবামাত্রঈ 
ক্ষয় হইবে--এই নাম মাহাত্য্ে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে - 
রাশব্দোচ্চারণেনৈব বহিনিধাতি গাতকং | 
পুনরাগমনঞ্চেতত্তা ন্মকারোইস্ত কবাটকম্‌॥ | 
রামশবের আদ্যক্ষর রা উচ্চারণ করিতে যে মুখব্যাদান করিতে হয় --. 
তাহাতেই জীব-দেহের সমস্ত পাপ বিদূপিত হন _পুনর্ববার মারিয়ার | 
০১২ 3 | 
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উপক্রম করিলে মকাঁররূপ কবাটে বদন আবদ্ধ নি যায়, তাহাতে 
আর বাহিরের পাপ অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না_বংস! 
কলিকলুষনাশ করিতে প্রাণারাম রামনামের তুল্য আর কিছুই 
নাই। বত! চল, আজ পাপী নিস্তারিণী জাহুবী সূলিলে স্নান 
রিয়া পবিভ্রচিত্ত শ্রারামের আরাধন! করিগে। 

ভবানী মিশ্রের প্রাণ পুলকপূর্ণ--মন আনন্দে ভোরপুর। বিশ্বস্ত 
্হ্মহত/ পাপের জন্য যাহাকে জীবন ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন-_ 
মাংস্ৃক বাকৃপিদ্ধ মহাপুরুষ তুলদীদান তাহাকে জীবনদান করিলেন। 
সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইল। একথা রাষ্ট্র হইতে 
বাকী রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে বায়ু-বিস্তৃতির মত চারিদিকে 
প্রকাশ হই! পড়িল। সকলে বাকুলিদ্ধ যোগীবর তুলসীদাদের ক্ষত! 
দেখিয়া স্তস্তিত হইল । 

্বা্ত্যবাগীশ বিশ্বস্তরের জারিজুরী সমস্ত নট হইয়। গেল. সমাজে | 
ভাঙার প্রতিপত্তি ভ্রনশ কম হইতে'লাগিল। তিনি ষে এখন আর 
ভাল ব্যবস্থা দিতে পারেন না--অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট তাহার 
বাবস্থা যে অগ্রাহ হ্য়--তাহা সকলেই জানিতে পারিল। এইজন্য 
তাহার চতুগ্গাঠীতে ব্যবস্থাপ্রার্থী লোকের সংখ্যাও দিন দিন. কম 
হইয়া আয়ের পথে কাটা পড়িতে লাগিল। তৈল বটাদির প্রাপ্য 
গণ্ডা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় ছাত্রগণের ভরণপোষণের অর্থাভাব হইতে 
লাগিল। বিশ্বস্তর হাড়ে হাড়ে চটিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার 
জন্য ব্যস্ত হইলেন। 

তুলসীদাস নন্্যাসী--অর্থের আকাজ্ষ। তাহার নাই। অধিকাংশ 
ছাত্র ঘরের খাইয়! তাহার নিকট পড়িতে আসে, অনেক বড় বড 
পণ্ডিতও শাস্ত্রের গুঢমর্্ন অনুভব করিতে, বেদ বেদাস্তের সুত্র বিষয় সকল 
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'সরলভাবে বুঝিতে, তুলমীদাসের শরণাপন্ন হন। বিশ্বস্তরের নিকট আর 
কেহ গমন করেন না, গমন. করিলেও তিনি তক্তবীর সাধকা- 
গ্রগণা তুলদীদাসের মত এ সকল গভীর বিষ সহজে লোকের 
বোধগম্া করিতে পারেন না। শুধু পাণ্ডিতযোর ভগবৎ বিষয়ের 
সার মর্ম বুঝইয়। দিতে পার!যায় ন|। তিনি যাহাকে বুঝাইবার 
শক্তি দিয়াছেন-সেই বুঝাইতে পারে, তাহার কথা শুনিয়া লোকের 
চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়, অনোর সে ক্ষমতা কোথায়? অহংকারী পণ্ডিতের 
সে ভাব মনোমধ্যে উদ্দিত হইবার সস্তাবনা নাই.। 

কিন্তু তুলসীদাস আপনাকে: তৃণ হইতেও লঘু ঘনে করিতেন । 
বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়। কাহার নিকট অহংস্কারের ভাৰ 
দেখাইতেন না। তিনি সদাই নম্র প্ররৃতি লইয়া ইভভস্ততঃ 
বিচরণ করিতেন অধ্যাতি খ্যাতির ধার তিনি ধরিতেন না। 
যে ভগবানকে যথার্থ জানিয়াছে, হৃদয়-রাজা সেই রাঙ্গেশ্বরের জন্ব 
বিস্তার করিয়া দ্রাসাহ্দ্বাস রূপে আত্মুপমর্পন করিয়াছে--সামান্য 
দত্ত-তেজ-অহঙ্কার প্রভৃতি রিপৃগণ কি তাহাকে আয়ত্ব করিয়া 
মনুষ্যত্ব নাশের পথে লইয়া যাইতে পারে? সাধকের নিকট 
ঝিপুগণের প্রতৃত্ব খাটে না। | 

ভবানী মিশ্র আজ আনন্দিত চিত্তে গুরুদেবের সহিত গঙ্গাত্বান 
করিয়া ভগবানের আরাধনায় যোগদান করিল। সমস্ত দিন 
একাগ্রচিতে রামমীতার পুঞ্গা-ভোগ প্রদান করিয়। সায়ংকালে 
ছইজনে একত্র আহার করত আপুনহার! হইয়া ভঙ্জগন, গান 
' করিতে লাগিলেন । ভবানী আজ হইতে তৃলদীদাসের শিষাত্ব গ্রহণ 
করিয়! কামার ছায়ারম্ত লঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল । মেও সংলার ভ্যাগ 
করিল, শাস্্পাঠে ভার প্রবৃতি প্রথম হইতেই বে নিবদ্ধ" ছিল, 
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এখন, হইতে মে তুলসীদাসের নিকট নানীপ্রকার শাস্ত্র বিষয় আয়ত্ত. 
করিতে লাগিল, ধ্যান-ধারণ! প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকলও ধীরে ধাঁরে 
অভ্যাস করিতে লাগিল। কুপ্ত খেলার নেশা! দে একবারে 
ছাড়িয়া দিল, তাহার নাম করিলে সে এখন শিহরিয়। উঠে, সে 
জন্য কেহ ডাকিতে আদলে, সে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা! প্রার্থনা করে। 


চ্রািৎস্প লক্লিচ্চ্ছেচ্গ 
নিমন্ত্রণ রহিত 


ভিংসায় মাছকে পশুত্ব প্র্দান করিয়া থাকে । হিংসার বশে মানুষ 
করিতে পারে না-এমন কাজ নাই। একজন বড় হইতেছে, জীব- 
নের পথ মুক্ত করিতেছে, লোক সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইতেছে 
দেখিলে--পাছে আমাপেক্ষা সে বড় হয়-এই হিংসার বশবর্তী 
হইয়া যাহাতে সে আর বাড়িতে না পারে, উঠিবার মুখেই তাহার 
পন হয়-এরূপভাবে আঘাত করাই হিংস্থকের কার্য । 

বিশ্বস্তর তুলশীধানের পশ্চাতে লাগিয়া আছেন । যাহাতে তিনি মার 
উঠিতে নী পারেন-লোকে তাহাকে মান্যগণ্য ন৷ করে--তাহার 
জন্য তিনি গ্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুলনীদাস বৈষবের নিন্দা- 
কারী, তাহার বয়স অতি অল্প, কিছু জানে না, ইত্যাদি প্রকারে 
তাহার নিন্দা রটাইয়। বেড়াইতে লাগিলেন। সমাজে যাহাতে 
তুলসীদাস বাবাজা স্থান না পান, হেয় হইয়! থাকেন__তাহার জন্য 
বিধিমত চেষ্টা করিবার ত্রটী করিলেন না। ৭ 

তুলসীদাস বৈষবের নিন্দাকারী--সে সময়কার ফ্লোক এ বথা 


১৮১ | তুলং্লীঙ্গান 
স্তনিলে নিশ্চয়ই . তুলসীদাঁসকে স্বণা করিবে, কারণ তখন দেশে বৈষ্ণব 
ধর্ষের প্রাছুর্ভাব খুব বেশী); বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও তখন 
অতুলনীয়, কাজেই একথা প্রচার করিলে তুলশীনাঁস সকলের নিক- 
টই নিন্দনীয় হইবে-সমাজে অপদস্থ হইতেও বাকী থাকিবে না-_ 
মহজে কেহ আর তাহার নিকট যাইবে না বা ভাহার কথা শুনিবে 
না--এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সশিষ্য বিশ্বস্তর চারিদিকে 
তাহার গ্লানি আরম্ভ করিলেন। ্‌ 
ভক্তমাল রচয়িতা পরম বৈষ্ণব নাভাজীর ভিরোভাব উপলক্ষে সেই 
সময়ে পুফরতীর্থে এক মহা ভাপগ্ডারার আয়োজন হয়। দেশ বিদেশ হইতে 
অনেক সাধু নন্ন্যাপী এই শোক-সভায় উপস্থিত হইয়া বৈষ্ৰ 
চূড়ামণি নাভাজীর ভাগারা-উত্সব হ্সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রি 
হুইলেন। মঠাধাক্ষ শ্রীনিবাদ শাস্ত্রী 'বিশ্বস্রের সহপাঠি বন্ধু? 
তুলসীদাস তখনকার দিনে কাশীর একজন প্রসিদ্ধ দাধু-যোগ-, ূ 
তপস্যায় সমুন্নত হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় বন্ধু বিশ্বভরের কথা: 
শুনিয়া, তাহাকে সে সভায় নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন | বৈষঃ- 
বের শোক-সভায় বৈষ্ণবঘেষী তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ কখনও সম্ভব- 
পর নহে। | , ্‌ 
তুলপীদাস সন্নযানী হইলেও বজ্ঞোপবীত ধারণের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি এতাবৎকাল বজ্ঞন্ত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন_ 
অন্যান্ত সাধুর মৃত তিনি তাহা ফেলিয়৷ দেন নাই এবং আচার- 
ব্যবহারে কোনপ্রকার ব্যভিচার করেন নাই। গৃহত্য!গী সন্ন্যাসী 
হইলেই. যে বথায় তথায়, যাহার তাহার হাতে খাইতে হইবে-- 
ইহ। তাহার ম্বভাব বিরুদ্ধ ছিল--তিনি কখনও এরূপ অনাচার 
করিতেন না--নিজের ত্রাহ্মপত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেনখী / 
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খন তিনি বৈষ্কবদ্েষী "এবং এখনও ব্রাহ্মপোচিত আচার-বিঠারে 
অভাস্ত, ভখন তিনি এই সকল অজ্ঞাত কুলশীল বৈষ্বদদিগের 
নহিত পুংক্তি ভোজন করিবেন কি না এই সন্দেহেও তুলসীদান 
গোস্বামীর নাম সে নিমন্ত্র-তালিক! হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। 
বৈষ্কবদ্ধেষী তুলপীদান গোস্বামীর নাম বৈষ্ণব তালিকা তৃক্ত হইতে 
দেওয়া কাহার অভিপ্রেত হইল না এবং শ্রীনিবাস শান্ত্রীও অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বন্ধুর আদেশে তুলসীদাসের নিমন্ত্রণ 
রহিত করিয়া দিলেন। তুলসীর কর্ণে একথা পৌছিতে বাকা 
রহিল লাঁ। 

'আদ্ধের নির্দিষ্ট দিনে ভারতের দেশ দেশাস্তর হইতে বনু, 
সাধু সন্গাপী সেই সভার আপিয়া যোগদান করিলেন। মঠাধ্যক্ষ 
প্রীনিবাদ সকলকেই সাদর সম্ভাষণ করিয়৷ সভায় আপন প্রান 
করিলেন। বৈষ্ণব শান্তরাহুারে নাভাজীর শ্রাদ্ধ কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার 
পর, তাহার গুণান্কীর্তন আরম্ভ হইল। নাভাজী দেশের অনেক 
মঙ্গল কাধ্যও করিয়াছিলেন--জনে জনে তাহার সেই সকল মহৎ- 
কাঁ্তিগাথা বিবৃত করিয়া ভগবানের নিকট তাহার আত্মার সদগতি 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 

এই সকল শোকাবহ কার্ধ্য সমাধা হইবার পর মঠের স্থপ্রশস্ত 
প্রাঙ্গণে সাধু বৈষ্ণবগণের আহারের স্থান হইল। বৃদ্ধ বিশ্স্তর 
কোন কাঁধ্যগতিকে আঙ্জ এ সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই । 
তিনি কায়মনে কাধ্যের হুসম্পন্নতা! প্রার্থনা! করিয়া বন্ধুবর শ্রনিবাসকে 
পত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুপস্থিতির জন্য ক্রটা 
মার্জনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 

সাধুগণ পুংক্তি ভোজনে বলিলেন। প্রথমে পাতা, লবণ, .জল- 


এপি 
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পাত্র দেওয়া হইল, তারপর মোট। মোটা স্বতভঙ্জিত আটার রুটা ও 
অড়হবর ডাল পরিবেশন কর। হইল। সাধুগণ ইঠ্টদেব লক্মীজনার্দিনকে 
ভোজ উৎসর্গ করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ছুই তিনজন 
পরিবেশনকারী প্রতি পুংক্তিতে ডাল ও রুটী লইয়া ঘুরিতে লাগিল । 

সাধুদিগের ভোজন আরম্ভ হুইয়াছে--এমন সময় পরদেশী ছুই 
জন অনিমস্তরিত সাধু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে 
একজন প্রৌঢ আর একগন যুবা। অনিমস্ত্রিত এবং অপরিচিত বলিমনা 
কেহই তাহাদের অভ্যর্থনা করিল না। আগন্তক সাধুহবয় স্থানাভাবে 
বেখানে মহাত্মাগণের পাদুকা রক্ষিত হইয়াছিল, তাহারা তাহারই 
একপাশে দীড়াইয়া রহিলেন। তাহাদের সাধু জনোচিত বেশভৃষার 
কোন প্রকার পরিপাঠ্য ছিল না-াহাতে তাহার। সকলের চিত্বা- 
কর্ষণ করিতে পারেন। সক্ত্যানী বেশধারী সামান্ত নাগাভিক্কুক মনে 
ধরিয়া কেহই আর সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল ন|। : 

রুটী পরিবেশনকারী যখন পুংক্তির প্রাস্তভাগে আগন্তক প্রো 
সম্নাসীর কাছে আদিল, তখন তিনি হাত পাতিয়া দুইজনের জন্য 
কুটী চাহিলেন। আয়োঞ্জনের অপ্রতুলতা নাই- কাজেই চাহিবা- 
মাঙ্ড পরিবেশনকারী তাহাদের দুইজনকে ছুইখানি কুরিয়! চারিখাঁনি 
রুটা দিল। সেরূপ রুটা ছুইখানি খাইলেই একপ্রকার উদরপূর্ণ হয়। 
পরিবেশন কর্ত। কোন আপত্তি না করিয়া ইহাদের রুটা প্রদান 
করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। তারপর একজন ডাল পরিবেশন 
করিতে করিতে সেইদিকে আমিলে, প্রৌচ সাধু ডাল প্রার্থন! 
করিল। পরিবেশনকারী তাহাকে অতি অন্ত্যজ ছোট লোক মলে, 
করিয়া মুখবিকৃত করত বলিল-_কোনও পাত্র আন নাই ত ডাল লইবে 
কিসে? 
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ইহার পূর্বে সেই পুংক্তিতে একজন রামাৎ বৈষ্ণব সাধু 
আহারে বসিয়া প্রতি উদগারের সময় “রাষনাম* অজ্ঞতসারে 
উচ্চারণ করিয়া ভোজন করিতেছিলেন-তীাহার পাদুকাও সেই- 
স্থানে রক্ষিত ছিল। আগন্তক সাধুদয় সেইস্থানেই দড়াইয়া৷ ছিলেন। 
পরিবেশনকারী পাত্র চাহিবামাত্র প্রৌঢ় সাধু ভূপৃষ্ঠ হইতে সেই 
পাছুকার একখানি তুলিয়া লইয়া তাহাতেই ডাল দিতে বলিলেন। 

ডাল পরিবেশনকারী প্রো সাধুর এই প্রেচ্ছোচিত ব্যবহারে 
বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িল। তাহার গলদেশে লম্বমান ষজ্ঞোপবীত, 
হাতে তুলসীর মালা এবং কপালে চন্দনের তিলক এবং স্বদ্ধে 
ঝুলি দেখিয়া তাহাকে কোন দরিদ্র বৈষ্ণব বা ব্রাঙ্মণ মনে 
করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার শ্লেচ্ছোচিত ব্যবহার দেখিয়া অতীব 
ঘ্বণার সহিত বলিল-_ছিঃ তুমি একি করিতেছ, এত লাধু মহাত্ার 
সম্মুথে তুমি নিতান্ত হীনজাতির ম্তাম অস্পৃশ্ত জুতার উপর 
আহারের জন্য ভাল চাহিত্ছে, তোমার কি মানুষের চামড়া গায়ে 
নাই? | 

তখন সেই দিব্যকান্তি প্রো সন্্যাসী__গুরুগনভীর অথচ মধুরম্বরে 
তাহাকে সন্বোধুন করিয়া বলিলেন_- 

তুলসী যাকে যুখনতে কি ধোখো আয়ত রাম। 
তাকে পদ্কী পানহী, কে মেরে তন্কা চাম॥ 

আগন্তক তখন ভক্তি গদগদচিতে, প্রেমাশ্র প্ুতনেত্রে কাদিতে 
কাদিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল--ধাহার মুখ হইতে আহারের সময় জ্ঞাত- 
সারে রামনাম বহির হয়, তাহার জুতার চাম্ড়াকে তুলসীদাস 
নিজের গায়ের চামড়ার অপেক্ষাও পবিভ্র বলিয়। মনে করে, 
অতএব ইহাতে খাইতে দোষ কি? | 
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সাধুর অপূর্বব রাম ভক্তিপূর্ণ তেজন্বী কথা শুনিয়া সকলের চৈতন্ত 
হইল। তখন সকলের. দৃষ্টি সেই দুইজন সাধুর উপর পতিত হইল -. 
প্রো সাধুর সেই স্থধা বিজড়িত বচন, কাহার সেই কমনীয় জ্যোতিপূর্ণ 
বদনকাস্তি এবং বৈষবোচিত নমন্বভাব দেখিয়া, সকলেই সসম্তরমে উঠিয়া 
ক্নাড়াইল। সকলেই তখন বুঝিতে পারিলেন--এই শাস্তোজ্জল পবিত্রমুগত 
সাধকোত্বম তুলসীদাদ ভিন্ন আর কাহারও নহে, এত নম্তা 
সাধক তুলসীদাস ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না! 

তুলসীদাস স্বীয় উদারতা গুণে তাহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্ 
ভবানী মিশ্রের সহিত বিনা আহ্বানে হুদূর কাশীধাম হইতে পুস্করের, 
এই সাধু সন্সিলনীতে যোগদান করিতে আপিয়াছেন; বৈষ্ণব যে 
তাহার নিকট কত আদরের, কত লম্মানের তাহা বৈষ্ণৰের পাঁছু- 
কায় ডাল ভোজনের বিষয় লইর1 দেখাইয়া দিলেন। নাভাজীর পুপ্যবলে 
তাহার শোকসভা আজ তুলসীদাসের পদার্পণে সার্থক হইল দেখিয়া তখন: 
চারিদিক হইতে সহস্র ভক্তিপুত কঠে উচ্চারিত ইইল--"্জয় মহারাজ 
শ্ররামচন্দ্রকি জয়” তুলসীদান ও ভবাণী মিশ্র সেই পবিত্র সাধু- 
সম্মিলনীর পবিত্র ধূলিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিলেন -. 
“জয় সীতাপতি বিশ্বপতি কি জয়”। মঠাধ্যক্ষ তখন ,নিজের ধৃষ্টত। 
বুঝিতে গারিয়া, তৃণাদপি স্থনীচ এমন টবষ্ণব চুড়ামণির নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন এবং বিশ্বস্ভরকে নাদাবিধ ধিক্কার প্রদান ০৪ 
লাগিলেন। 

তুলসীদাম কাহার নিন্দাশ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর অপবিত্র করিতে 
চাহেন না। তিনি বলিলেন--আমি ও সমন্ত কথ। শুনতে চাহি ন। 
তবে আমি বৈষ্ঞবদ্েষী এ ভুল ধারণা, যেন আপনাদের মনে কখনও 
স্থান না পায়--আমি টি দাঁসাহদাস। পরম পবিত্র বিষুঃভক্তি 
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লাভ করির! বৈষ্ণব হওয়। মানষেরর বহু জনে স্থুকৃতির ফল, সাতিশয় 
ভাগ্যবান 'না হইলে বৈষ্ঞব হওয়! যায় না। চৈতন্য মহাপ্রভৃর 
সম্প্রদাকে আমি ভক্কতিভরে প্রগাম করি, জীবনেও আমি তাহাদের 
প্রপ্তি দ্বেষভাব প্রকাশ করি নাই। তবে অযোধ্যার রামন্তক্ত বৈষ্ণৰ 
গণকে আমি এক সম্প্রদায়তৃক্ত করিয়াছিলাম; ব্রাঙ্ণ না হইলে এই 
সম্প্রদায়ভূক্ত হইতে পারিবে না-ত্রান্ষণ মাত্রেই ইহার অধিষ্ণারী 
হইবে। এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় জাত হারা- 
ইয়া লোকে ধৈঞ্চব হয়, যাহাদের জাতি-কুল কিছুই নাই-- 
ধর্মে কোন ধার ধারে না, কেবল পেটের দায়ে এবং 
ই্রফরা কাঁড়িবার জন্ত বৈষ্ণব বলিঘা পরিচয় দেয়-আমি 
একদিন অযোধ্যায় এই সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিলাম। যাহাদের 
ভিতর অন্তসারশূন্য, ভক্তির লেশমাত্র নাই-__তাহারা আবার ভক্ত 
কিসের? আমি আপনাদের নিন্দা করি নাই এবং মহাত্বাদের 
নিন্দা করিবার শক্তি আমার কোথায়? প্রেমাবতার শ্ীচৈতন্য যে 
নিজেই প্রেমের ঠাকুর, তাহার সম্প্রদায় কি নিন্দনীয় হইতে পারে? 
তবে যাহারা তীহার নামে ব্যভিচার করে আমি তাহাদের নিন্দাই 
করিয়াছিলাম।, 
ভূক্তবীর তুলসীদাসের সেই সরলতামাখা পবিত্র হ্ৃদয়-ডাব, দেখিয়া 
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গলিয়া গেলেন। তাহাকে এবং তাহার সম্প্রদায়তৃক্ত 
রামাৎ বৈষ্ণবগণকে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন। সাধক 
চূড়ামণি তুলমীদাস তাহাদের সকলের নিকট যুবক ভবানী মিশ্রের 
পরিচয় প্রদান করিয়া, অকন্মাৎ তাহার রামনামে রতিমতির বিষয় 
বিবৃত করিয়া সকলের নিকট বিদায় হইলেন। সাধু সম্প্রদায় তাহার 
নকট অশেষগ্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অভিবাদন করিলেন। 


১৮৭ প[তা মুড়িবেন নাঁ। তুলসীদগাজ্ 
মঠাধ্যক্ষ বয়ে বড়--তাই যুইৰার সময় তুললীদাসকে অশেষবিধ 
আদর-আপ্যায়ন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আজ নাভাজীর ভাণ্ডার! 

মহোৎসব যথার্থ বৈষ্ণব-গ্রীভি-ভোজে হুসম্পক্জ: হইয়া মঠের পবিত্রতা 
বর্ধিত করিল। 


ত্রম্সোন্বিৎস্ণ পন্িচ্ছ্ছেদ 
বিপন্নের সহায় 


“ম্বার কাজ তারে সাজে, অন্যকে লাহী বাজে” । কথাটা পাবে 
পাবে সত্য। এই যে একটী লোক গোৌসাইগঞ্জ ও মুজাপুরের 
উপকণ্ঠে মাঠের ধারে রাস্তার উপর পড়িয়া গো গো করিতেছে__ 
বোধ হয়, কাল রাত্রে উহ্থাকে ভাকাতে ঘাল করিয়। এখানে ফেলিয়া 
দিয়া গিয়াছে--তাই লোকটা রক্তাক্ত দেহে রাস্তার পাশে পড়িয়া 
গড়াগড়ি দিতেছে; কিন্তু কই, এত লোক ত এই পথ দিয়! যাইতেছে, 
ভোর হতে এত লোক ত এই পথ দিয়ে যাঁওয়া-আসা করছে কিন্তু 
কই, কেহইত উহার কষ্টে কষ্ট অনুভব করিয়া একবার জিজ্ঞাসাও 
করিল না--হ্যাগা তোমার কি হয়েছে? পাছে বিপন্রকে রক্ষা 
করিতে গিয়া নিজ্জকে বিপন্ন হতে হয়--পাঁছে একটু গতর খাটিয়ে 
সেবা করতে হয় বাঁছুই একদিন থেতে দিতে হয়। পোড়াকালেরই 
্বধ্মরে--ঘোর কলি উপস্থিত কিনা, তাই বিপক্ের ৰিপছুদ্ধার করা, 
এখন ধর্ম-কর্টের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে--ভূলেও আর 
কেহ একাধ্য করে না, এমন পরছুঃখ কাতর লোকও আর নাই। 

সত্যই কি তাই--দয়াময়ের এই দয়ার বিশ্ব কি একেবারে 


তলস্পীঙ্গলাস | ১ 
দয়াশূন্য হইয়াছে, বাস্তবিকই কি এখন আর দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্ধের 
সায়, অনাথের নাথ কেহ নাই? না ন। তাহা কি হয়? যতদিন 
এ বিশ্ব থাকিবে-যতদিন্ট্ভাহাতে মানব সমাগম থাকিবে-_ততদিন 
এ জগৎ হইতে মানবের মহৎগুণ দয়াধর্শের উচ্ছেদ সাধন হইবে না । 
দয়াইত জীবজগতের মহত্ব-এ মহত্ব যে দিন পৃথিবী হইতে লোপ 
পাইবে--একটা প্রাণীও যেদিন এ গুণের পক্ষপাতী থাকিবে না. 
সেদিন ত ইহা রাক্ষমের রাজত্ব হইবে--মন্যা নাম সেদিন হইতে ত 
জগত হইতে লোপ হইয়া যাইবে? এখনও সে দিন আপে নাই-- 
আমিবে বলিয়া ত বোধ হয়না; দয়াময়ের রাজত্ব কখনই দয়াশূন্য 
হইবে না। এ দেখ পাঠক! একজন পরম দয়ালু ব্যক্তি প্রাতঃকালে 
যানারোহণে যাইতে যাইতে পথিপার্ষে এ বিপন্নকে দেখিয়া গাড়ী 
হইতে নামিয়। পড়িলেন এবং নিকটে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া 
' দেখিলেন-কোন দস্থ্য কতৃক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যুবক রক্ত- 
আ্রাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে । এখনও জীবন আছে--শুর্ষ। করিলে 
বোধ হয় জীবিত হইতে পারে। তিনি ভাকিলেন--"বামাচরণ 
জল্দি পাশি লে যাও।” গাড়ীর সহিস ও কোচম্যান তাড়াতাড়ি 
আসিয়। বাবুর আজ্ঞ। পালন করিল-_তাড়াতাড়ি জল আনিতে 
ছুটিল। ইত্যবলরে বাবুটী পথিপার্থে বনের মধ্যে গমন করিয়া 
কতগুলি লতার পাতা আনিয়। হস্তে মর্দন করিয়া তাহার রস 
ক্ষতস্থানে দিতে লাগিলেন, গাহাতে রক্তশ্রাব বন্ধ হইয়! গেল। 
তার পর ভৃত্য দুইজন বাল্তি করিম। জল আর্নিলে বাবু নিজের 
স্বন্ধ হইতে মুল্যবান রেশমের চাদরখানি ছিড়িয়া জলে ভিজাইয়া 
রোগীর ক্ষতস্থান ভূত্যঙ্গয়ের সাহায্যে উত্তমরূপে বীধিয়া দিলেন। 
" অতিরিক্ত রক্তন্্াবে যুবক এতক্ষণ অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; 


১৮৯ তুলসীঙগাস 
এইবার প্রাণে একটু শাস্তি পাইয়া যুবক চস্কু মেলিয় চাহিল, মুখ 
ব্যাদন করিয়া পিপানা জানাইলে দয়ালু ব্যক্তিটী তাহার ব্দনে - সামান্ত 
জল প্রদান করিলেন--তারপর ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া! বিপন্ন 
যুবককে নিজের বাটা লইয়া গেলেন। কে বলে ঈশ্বরের রাজ্য 
এ কলিতে দয়া-মায়া-হীন হইয়াছে; কে বলে এ জগতে আর 
' দয়ালু ব্যক্তি নাই? “তবে যার কাজ, তাকে সাজে, অন্যকে 
লাঠী বাজে"। যার হৃদয় আছে প্রশত্ত হৃদয় লইয়া বে বিশ্বেশ্বরের 
বিশ্বরাজত্বে গরকে আপনার করিয়া মহত্ব বিস্তার করিতে আসিয়াছে-_ 
তাহার নজরে পড়িলে কি কাহার বিপদ থাকে? 

বাবুটা যুবককে গাড়ীতে তুলিয়া কোচ ম্যানকে ভ্রুত গাড়ী হাকা- 
ইতে বলিলেন এবং অতি সত্বর গৃহে আপিয়া তাহাকে পূনরায় 
ধরাধরি করিয়! নিজের সুসজ্জিত বৈঠকখানার মধ্যে পরিচ্ছন্ন গদীর 
উপর শুয়াইয়া ডাকিলেন--মা! সরম্বতি ! শীপ্র খানিকটা ছুগ্ধ গরম 
করিয়া লইয়া এসে! ত? | এ 

"যাই বাব1!” বলিয়া অতি রমণীয় বামাকণে প্রতুাত্তর প্রদান 
করিয়া চকিতের মধ্যে একটা সুন্দরী বালিকা রৌপ্য পাত্রে কর্তকটা 
ছুপ্ধ লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার, হাতে দিয়া 
পার্থ্ে দাড়াইয়া বিস্বৃতনেত্রে বিপন্ন যুবকের অবস্থা দেখিতে লাগিল। 
কন্য। বুঝিতে পারিয়াছিল--বাঁবা! যখন গরম দুৰ্ধ চাহিতেছেন, 
তখন নিশ্চয়ই কোন রোগীকে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। এ গৃহস্থের 
ঘে এ নকল চিরাভ্যন্থ, চির-জানিত--তবে পিতার কথা বুঝিতে 
বাকী থাকিবে কেন? 

বহক্ষণ কোন আহারাদি হয় নাই, ভাহার উপর গুরুতর 
আঘাতে যুবক বহুক্ষণ মৃচ্ছিত খাকিয়৷ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ;, 





তাই বাবুটী আস্তে আস্তে তাহার, মুখে সেই গরম ছুধ ঢালিয়া 
দিতে লাগিলেন। রোগী তাহ। পান করিয়া কতকট। সুস্থ এবং 
সবল হইল; যুচ্ছ। অপনোদিত হইলে চক্ষু গেলিয়া চাহিয়া ইতঃ. 
স্ঠতঃ দেখিতে লাগিল । সরন্বতী ততক্ষণ এ সংবাদ অন্তঃপুরে বহন 
করিয়া লইয়। গেল। এইবার যুবকের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে 
সে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল-বউদি! আর বুঝি তোমার 
সন্ধান করিতে পারিলাম না, কাশীতে আসিবার সময় শুনিয়া- 
ছিলাম-_তুমি পাগল হইয়া বরাঁবর কাশীতে আসিতেছিলে, পথে 
ভ্গনলাল চৌবে নামক জনৈক মহান্থৃভব ব্যক্তি তোমাকে আটক 
করিয়া চিকিৎসা করাইতেছেন। সেই কথা শুনিয়া আমি ভগবান 
দাস দূরের বাড়ী খুড়ীমাকে রাখিয়া এবং দাদার সন্ধান লইয়া তোগার 
সন্ধানে বাহির হ্ইয়াছিলাম কিন্তু রাস্তায় দক্থ্যর দ্বারা আক্রান্ত 
হয়ে একেবারে মরণের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয়, 
এ যাত্রা আর দেখা হইল না--মনের আশা মনেই রহিয়া গেল__ 
বলিয়া যুবক কাদিতে লাগিল। 

বাবু পার্থে বমিয়৷ বলিলেন_+“যুবক এখন প্রাণে বেশী উদ্বেগ 
'আনিও না, তাহা হইলে রক্তত্াব আরও বেশী হইবে--জীবন 
আরও বিপন্ন হইবে-ভয় নাই ভগবানে বিশ্বাম কর। যুবক 
নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া চুপ করিয়া উপাধানে ঠেস দিয়া শুইয়া 
রছিল। একজন চান্ঠরকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিঘ। তিনি 
নিজেই কবিরাজের বাড়ী দৌড়িলেন। 

পথে যাইতে যাইতে মনে করিবেন--এ যুষকটী কে, অতি 
সুন্দর সুঠাম গঠন) দেখিলে খুব ভাল ঘরেয় ছেলে বলেই বোধ 
হ্--আর প্রলাপোক্তিতে ঘা বন্পে-_তাতে ত এ পাগনী মায়ের কোন 


৯১১০ 


৯৯৯ তুলহনীঙ্গাঙ্ন 
"আত্মীয় বলিয়। বোধ হয়, আমারও নাম করিল--তবে কি সে পাগলী 
মার সন্ধানে আদিতেছিল? ভগবান! তাই ধেন হয় পাগলী মায়ের 
বিষয় মুখ আর দেখতে পারিনা। ম। আমার কোন কথাই বল্লেন না, 
আত্ম পরিচয় কিনছুহ দেন না, প্লিজ্ঞাসা করিলে কেবল কাঁদেন--আর 
অনবরত ঠাকুর ঘরে পৃঞ্জাহ্িক নিয়ে ব্যাস্ত থাকেন- খাওয়া-দাওয়ার 
প্রতি, কি এই অল্প বয়সে বেশতৃষার প্রতি কিছুমাত্র নজর নাই--চাঁটি 
খাইতে হয়_তাই খান, একখানা পরতে হয়_তাই পরেন, কেবল 
বাগানে ফুল তোলা, গা ধোয়া--আর দেবমন্দিরে পূজায় রত থাকাই 
তাহার জীবনের ব্রত হৃইয়াছে। বাড়ীর মহলে প্রায়ই আসেন না, 
সরশ্বতী যদি ডেকে আনে--আমার স্ত্রী ষদি কিছু বলেন তবেই আসেন, 
নতুবা কেবল চক্ষু বুজে মন্দির ছুয়ারে.বসে জপ আর দেবতার চরণে 
প্রণিপাত করেন। মরি মরি, এমন নিষ্টা কি এ অল্প বয়সে কারু দেখ! 
যায়। গাগ.লি মা যেন আমার সরলতার আধার, যেন দয়ার প্রতিযুত্তি 
মন্দিরে ভিখারী আপিলে একটাও ফেরে না; এত দয়াময়ী না হলে কি 
স্ীমৃত্ির রমণীমতা বাড়ে? আমি তার জন্য কেবল ইতত্ততঃ সন্ধান করে 
বেড়াচ্ছি-_-তার কথা বলিয়া সকলের নিকট সন্ধান নিচ্ছি--কালও 
তার জন্য মুজাপুর গিয়েছিলাম, আসিবার সময় বিপন্ন যুবককে কুড়াইয়! 
পাইলাম । বোধ হয়, ভগবান এই যুবকের দ্বারাই তাহার একটা 
কিনারা করিয়। দিবেন, যুবকের প্রলাপ বচনে যেন তাহারই কতকট। 
আভান পাওয়া গেল। আয় দীননাধ, সকলই তোমার করুণা; 
এ বিশ্বলংসারে তোমার মহত্বই বলবৎ--মান্য উপলক্ষ্য মাত্র । 

এই বাবুটার পরিচয়গ্জলিইতে বোধ হয়, পাঠকের আর আবশ্ঠক 
হইবে নাস্ইনিই আমাদের পরোপকার ব্রত্তপরায়ণ; বিপস্কের বন্ধু 
ছগনলাল: চৌবে আর যে যুষককে বিপর অবস্থায় তিনি গৃহে 


তুলসীঙ্গান . [৯৯২ 
আনিয়াছেন--ভিনি আমাদের পরমধার্মিক তুলসীদাসের প্রিয় বন্ধু-- 
ছুঃখীরাম। বৌদির অন্বেষণে আপিয়া যে বিপন্ন হইয়াছেন --তাহ। 
তাহার প্রলাপোক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। | 
_.. ছুগনলাল তাড়াতাড়ি কবিরাজ মহাশযকে ডাকিয়। লইয়৷ যুবকের, 
চিকিৎসীর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বড়বাড়ীর চিকিৎসা বৃদ্ধ, কবিরাজ 
প্রাণপণে করিতে লাগিলেন এবং আশা দিলেন--জীবনের কোন 
হানি হইবে না, তবে আঘাত গুরুতর বলিয়া কিছুদিন সময় লাগিবে। 
ছগনলাল বলিলেন _কবিরাজ মহাশয়! সময় লাগে--তাহাতে ক্ষতি 
নাই-আমি ও সেবার ক্রুটী করিব না, প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয়, 
তাও করিব বিস্তু আপনি যত সত্বর পারেন--উহাকে আরোগ্য করিয়! 
দিন। | 
"কোন চিন্তা নাই” বলিয়া! কবিরাজ মহাশয় ব্যবস্থা করিয়! চলিরা 
. গেলেন। ছগনলাল তারপর ওঁধধাদি খাওয়াইয়া বেল! তিনটার সময় 
পু্জাহিক শেষ করিয়া,_-আহারে বসিলেন। স্বামীর অন্গপস্থিতিতে সত 
যশোদা 'আনিরা যুবকের শিরোদেশে বলিয়া পাখার বান্তাস করিতে লাগি- 
ল্লেন। গাগ লী মাকে লইয়া তাহারা প্রায় ভিন মাস কাল অজ অথব্যয় 
করত: স্বামী-ত্রাতে বিনিভ্রনয়নে র্নীধাপন করিয়। তাহাকে আরোগ্য 
করিয়াছেন, তিনি ভাল হইতে ন। হইতেই আবার একজন আসিল । 
ইহাতে তাহারা অন্থখী না হইয়া বরং মহা সুখাস্ভব করিলেন. 
পরের সেবা করিতে পারিলে, তাহারা ঘেন জীবন সার্থক্য বলিনা 
জ্ঞান করেন, এইজন্ত বলিতে হয়-ভগবানের এ দয়ার সংসারে কি 
দয়ালু ব্যক্তির অভাব হয়? যেদিন তাহষ্হইবে, সেদিন মর্ত্য নিশ্চয়ই 
রলাতলে যাইবে । 
দুঃখীরাগ.কয়েকদিন বেশ ভালছিলেন। ছগনলাল এত নী তাহাকে 





আরোগা হইতে দেখিয়া, প্রাণে যারপর-নাই-আনন্দ অন্কভব করিতে 
ছিলেন কিন্ত বিগত রজনী হইতে জরের গ্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, 
রোগী আবার সাতিশয় যাতনা! অনুভব করিতেছে দেখিয়া, পরোপ- 
কার পরায়ণ ছগনের প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে । রোগী ক্ষণে ক্ষণে 
অচৈতন্ত হইতেছে, জরের ধমকে প্রলাপ বকিতেছে। ছগনলাল 
ও যশোদ| সমস্ত রাত্রি জাগিয়! সেবা-গুখয। করিয়াও রোগীর যঙ্ণার, 
উপশম করিতে পারিতেছে না। তাই প্রাতঃকালেই কবিরাজ মহ। 
শয়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন--কেন এমন হইল, ভালোর দিকে 
আদিয়া রোগ আবার এমন করিয়া বাকিয়া পড়িল কেন? রোগী 
বিকারের ঝৌকে নানপ্রকার ভূল বকিতেছে। ছগন বলিতেছেন-- 
যুবক! চিন্ত/ কি, বেশী কথা কহিও না--তাহা হইলে অন্কৃক 
বাড়িয়া যাইবে--আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে কিন্তু সে কথ শুনে 
কে, চৈতন্তই বা কার আছে? টা 

যুবক এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন-_-এইবার কিছুক্ষণ ছগনের 
মুখের প্রতি বিলোল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন_ হ্যাগা, আমি কোথা, 
গৌসাইগঞ্ধ এখান থেকে কতদুর ; ছগনলালের বাটী কি তোমরা 
জান? আমার বৌদিদি যে সেখানে আছেন_-আর বুঝি দেখ! 
হইল না, হাযাগ। তোমরা এত করছে, একবার তাঁকে এনে 
আমার সঙ্গে শেষ দেখা করিয়ে দাও না? | 

ছগন যুবকের গায়ে হাত - বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন-_ 
যুবক! এত অস্থিরতা প্রকাশ কর্ছো কেন, আর কিছুদিন থাক, 
তোমার বৌদিদিকে শীজধ্ধানে আনিব-তৃমি একটু ভাল হও। 
এখন তার বিষয় বেশী চিন্তা করিলে রোগ যে কিছুতেই আরাম. 
হইবে ন1। 


কুলসীদ্দাস 01১৯৪ 


যুক। আর আমার আরামে কাজ নাই--আপনারা, যথেষ্ট 
করেছেন_-যা মানষে পারে না কিন্তু বোধ হয়, এ যাত্রা আমার 
রক্ষা নাই; আপর্নি আমার বউদিদিকে একবার এনে দিন, তাঁকে 
সমস্ত কথা বলে আমি চিরজীবনের মত বিদায় হই_-ও: বড় 
পিপাসা! | 

পিপাসার কথা শুনিয়৷ ছগনলাল ডাকিলেন--সরম্বতী মা! 
একটু গরম দুধ লইয়। এসো ত? সরশ্বতী এতক্ষণ দুধ গরম 
করিতেছিল, মে পিতার আহ্বান শুনিয়া সত্বর দুধ লইয়া আসিল। 
ছগন খুব মন্তর্পণে রোগীকে গরম ছুধটুকু খাওইয়। দিগেন। ইত্য- 
বসরে রামশরণের আহ্বানে কবিরাঞ্জ মহাশয়. আপিয়া উপস্থিত 
হইলেন। ছগনলাল বলিলেন-মহাশয়! এ কয়দিন রোগী বেশ 
ছিল-হঠাৎ কাল রাত্রি হইতে এরূপ বাড়িয়া উঠিল কেন? 
“আচ্ছা দেখিতেছি* বলিয়া কবিরাজ মহাশয় নাডী পরীক্ষা করিয়া 
বলিলেন--ভয়ের কোনও কারণ নাই, জরটা একটু বাড়িয়াছে মাত্র। 
অত্যন্ত মানসিক চিস্তায় জ্বরের সময় এক্ধপ প্রলাপ বকিয়াছে -" 
নতুব৷ নাড়ীর গতি কোন প্রকার খারাপ হয় নাই। আপনি চিন্তা 
করিবেন না. এবং উহাকে বেশী বকিতে দিবেন না। 

মহাশয়! আমি কি উহাকে বকিতে দিতেছি--পীড়ার ঝোকে 
নিজেই এরপ করিতেছে পাছে কেহ বিরক্ত করে, পরিচয় 
জানিবার জন্য উত্নৃক হয়, এইজন্ত আমি কাহাকেও উহার কাছে 
আসিতে .দিই না-নিজেই সমন্ত কার্ধা করিতেছি । 

তাহা হইলে শীঙ্রই নারিয়৷ যাইবে-্জাপনি বেশী উতলা হইবেন 
না। এই ওুষধটা দিলাম, দিনে ও রাত্রিতে চারিবার খাওয়ইয়! দিবেন । 
এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয্ম অভয়দান করিয়। চলিয়া! গেলেন। 
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ছগন 'কন্তাকে ডাকিয়া বলিলেন--মা! ওষধ খাওয়াইবার পান্রটী 
লইয়া আইস, আর'মধুর শিশিটী ওখানে আছে, আনিয়া দাও। কন্তা 
তাহাই করিল--ছগন ওঁধধ মাড়িতে' আরভ্ভ করিলেন। গৃছে 
অপর কেহ নাই দেখিয়া, 'যশোদা আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন-হ্যাগা! কবিরাজ মহাশর কি বলিয়া গেলেন? 

ছগন। তিনি বলিলেন--কিছু ভয় নাই, জরট। একটু বাড়ি- 
য়াছে বলিয়া রোগী এরূপ আল্মাল্‌ করিতেছে, এই ওষধটা খাওয়া- 
ইলেই ভাল হুইবে। | 

“আহা! ভগষান যেন তাই করেন, আর ফেন বাছাকে কষ্ট 
না দেন! বলিয়া! যশোদা রোগীর শিরোদেশে বসিয়া জননীর স্তায় 
পাখার বাতাম করিতে লাগিলেন । সরম্বতী ঠাকুর-বাড়ীতে পাগলী 
মার উদ্দেশে চলিয়া গেল। সরম্বতী পাগলী মার কাছে থাকিতেই 
ভালবাসে, তাহার উপদেশপুর্ণ ধশ্মকথা শ্ুনিলে তাহার প্রাণ 
গলিয়। যায়। এই যুবকের কথ! পাগ.লী মাও শুনিয়াছিলেন। এ বাড়ীর 
পরোপকার ত্রতের কথা, আর্তের মেবা-্ুশ্রযার কথা পাগলী 
মার জানিতে বাকি ছিল না। একজন অপরিচিত যুবকের জনা 
ছগনের এরূপ ত্যাগ স্বীকারে তিনি বিশেষ কিছু বিশ্বত হন 
নাই-তবে কাল্কের বাড়াবাড়ীর সংবাদে একটু চিন্তিত 
 হইয়াছিলেন--তাই সরম্বতী তাক্কে রোগীর ভাল সংবাদ দিতে 
দৌড়িয়। গেল। 

যশোদ] স্বামীকে বলিলেন--দেখ, যুবক নিশ্চয়ই কোন ভাল 
বংশের ছেলে--আকার. প্রকারে যেন নেই রকমই বোধ হয়। 

ছগল চুপে চুপে বলিলেন--ভাল আর কোন্‌ ঘরের, পাগলী 
মার কোন আত্মীয় হবে-_ছুই একদিনের প্রগাপবাক্যে তাহ! আর 


তুজদজপীদাগ ১৯৩৬, 


শুনেছি) গাগ.লীকে খুঁজিবার জন্ই বাহির হইয়া যুবক এমন বিগ 
হয়েছে। ূ 

যশোদা। সত্য নাকি, তাহলে ত কোন কথাই নাই_ 
তগ্রবান বিনায়ামেই আমাদের প্রতি রূপা করিয়াছেন। 

ছগন। দেখ, এখন এত আশ! করো না, আগে ভালই হক 
ভারপর অন্য কথা। 
- ষশোক্ধা। তোমার এত প্রাণাস্তিক পরিশ্রমকি তিনি বিক্ষল 
'করিবেন! যুবক নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। 

ছগ্ন। উহ্ার আর ফেহই নাই--তাহাও প্রকাশ করিয়াছে। 
তাহা হইলে আমাদের মনের আশা “গৃহ-জামাতা” রাখা, তাহাতেও, 
ঝোধ হয় কোন ব্যঘাত হইবে ন1। পাগলী মার কাছে এখনও ইহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই বা দেখা করাই নাই, গাছে অতিরিক্ত 
উৎ্সাছে আবার রোগ বাড়িয়া যায়। এইবার আস্তে আস্তে একটু 
একটু ফরিয়। আশার কথ! বলিব। তুমি এখন |ক্ষতস্থানে দিবার 
জন্য গ্রলেপটী তৈয়ারী করে আন।' | ু 
: স্বামীর অন্গমতি পাইয়া যশোদ! প্রলেপ প্রস্তত করিতে অন্তঃ- 
পুরে গমন করিলেন। এত দাসদাধী থাকিতে এ সকল কার্য 
তাহারা স্বহস্তেই করেন, অপরকে দিয়] বিশ্বাস হয় না--পাছে কেহ 
হিতে বিগরীত করিয়া ফেলে, 


চতুর্ব্িংশ পল্সিচ্ছেদ 
অলৌকিক কাণ্ড 


আাজ হুরধ্যগ্রহণ। 'কাশতে মণিকর্ণিকার ঘাটে, কেদার ঘাটে ও 
ঈশাস্বমেধ ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। এই গ্রহণোপলক্ষে বহু 
'দুরদেশ হইতেও যাত্রিগ্রণ মুজিন্ান করিবে বলিয়া! কাশীতে আসিয়া উপ- 
ছিতি হইয়াছে । বেলা এক প্রহরের পর ঈশানকোণে গ্রহণ লাগিয়া 
সর্ধগ্রাস হইবে-সুধ্যে এরপ গ্রহণ বহুদিন লাগে নাই। ভাই 
সাধু ন্্যাসী, দততী, ব্র্ষচারী, গুহস্থ, স্্ীপুরুষ নির্বিশেষে নফলেই 
আসিয়া আজ পবিত্র ভাগীরথী তীরে, অমি-বরুণরের মধো গ্রত্যেক ঘাটে 
অপেক্ষা করিতেছে । আর এক একবারে “ব্যোম বাবা বিশ্বনাথ” 
“জয় মা অব্বপূর্ণা” বলিয়| প্রাণের ডাকে কাশীর গগন-পৰন মুখরিত 
করিতেছে । 

কেহবা গঙ্গার পবিত্র গর্ভে বঙিয়া পুরঃশ্টরণ করিতেছে, 
কেছ সঙ্কল্ল করিয়া ইঞ্টমন্্র জপে মনোনিধরেঙ্গ করিয়াছে । 
কোথাও গীতা পাঠ, কোথাও চণ্ডীপাঠ হুইভেছে-অসংখ্য লোক 
তথায় সমবেত হুইয়! সেই গরিত্ পুরাণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া 
কর্ণকুহুর পবিত্র করিতেছে! হিন্দুধর্দের এই একতান দাধনা 
দেখিয়া! অন্তজাতীয় জনগণ মুগ্ধ হইতেছে, তাহাদের ধর্দপ্রাণতা, তন্ময়তা 
দেখিয়! ক্ষণেকের জন্য আশ্চথ্য হইয়া যাইতেছে, মনে মনে হিন্দুধর্থের, 
গভীরতার' গম্ভীর ভাব, উপলন্ধি করিতে গিয়া হতাশ হইয়! 
পড়িতেছে। ধর্শের কাছে থাকিলে, ধার্শিকের সঙ্গ করিলে প্রাণে 
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থে একটা শান্তি আসে_তাহা কেবল, হিন্দু জানে। এইজনা” 
তাহার! সামান্য. একটী ঘটনা :উপলূক্ষ করিয়া আজ সাধুজন সেবিত 
পুণযকেত্ কাশীধামে আগমন করিয়া ধন হইতেছে, ধর্দের এমন বাধা 
বাধি ভাৰ আর কোন সম্প্রদায় নাই__ভাই ইহারা স।মান্ত একটা- 
পার্বণ বাদ দেয় ন|। এখন না হউক, পূর্বে হিন্দুর নিকট: 
ধর্ম বিষয়ে কিছুই বাদ পড়িত না। 
টোলের পর্ডিত ও ছাত্রগণ আজ দলেদলে আসিয়া গঙ্জাতীরে সমবেত 

হষঈটতেছে। যাহার! একটু বয়স্থ হইয়াছে-যাহাদের আমুহ্র্য একটু 
ঘনাইয়া আগিয়াছে, তাহার! এই ুর্যয গ্রহণে গঙ্গাম্নানে আসিয়াছে- 
পতিতপাবনীর পবিত্র-নীরে অবগাহন করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিবার 
জন্য প্রার্থনা করিতেছে, আর যাহাদের বয়স অল্প, রক্ত এখন তরল হয়: 
নাই, তাহারা কেহ ধশ্ম করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কেহ বা. 
শাত্িল্যন্থজ্রের মীমাংস! গুরুদেব কেমন পরিপাটী রূপে হৃদয়গ্রাহী 
ক্রিয়া বলিয়া! দিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতেছে । মোটের উপর 
যেষেখানে ষে বিষয়েই কথাবার্ত| বা গল্প করিতেছে, ধন্দ ছাড়া অন্ত 
ফোন ভাব তাহাদের মনোমধো স্থান গায় নাই-স্থানমাহাত্া 
এমনি সংক্রামক 1 

এই সময়ে কাশীর কেদার ঘাটে বসিয়! বিশ্বস্তরের ছুইটী ছাত্র: 
কি বলাবলি করিতেছেস্্পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। প্রথম ছাক্্, 
বলিল-তুমি ভাই! যাই মনে কর, আর গুরুদেব যাই বলুন? 
তুলসীদান গোস্বামী যে একটা মহাপুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার, 

কিছু নাই। 
_. স্বিতীয় ছান্জ। কেনহে ভায়া, তুমি এইবার আমাদের ছেড়ে, 
ভবানী মিশরের মত তার টোৌলে ভঙ্ি হবে নাকি? | 


১৯৯, তুলত্দীদ্াস. 


১মহাত্র। না তা নয়-তবে গুণের আদর ত কর্তে হবে? 
তুলদীদ্দাস যে সকল আশ্চর্য কাণ্ড দেখাচ্ছেন; তা কখনও সাধারণ 
মা্ষে দেখাতে পারে না, ভিতরে একটু ঈশ্বরতত্ব না৷ ঢুকলে, কাহারও 
এরূপ করবার সাধ্য নাই”! 

২য় ছান্র। কি আশ্চর্ধ্য অলৌকিক কাণ্ড দেখলে ভায়া! 

১মছাত্র। কেন, তুমি কি কিছু শোন নাই, সে সকল কথাত 
দেশময় রাষ্ট্র হয়েছে? 

২য় ছাত্র। কথাত অনেক রটে, তবে তুমি কি ম্বচক্ষে দেখেছো, 
না কারুর মারফতে শুনে? আমার কিন্তু এ সকল আজগুবী কথায় 
বিশ্বাস হর না! 

১ম ছাত্র। ভাই, যা রটে--তার কতকটাও বটে, একেবারে 
অবিশ্বাপ কর! কি উচিত; কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য কা'খ দেখাচ্ছেন-- 
তা তুমি কি জান? 

২য় ছাত্র। কিরকম একবার বলই নাহে, তোষার মুখে শুনি? 

১ম ছাত্র। দেখ, সেদিন একট! কুঁজোকে ধরতে হলে! না, গায়ে 
হাত দেবামাত্্ই, তার কুঁঞ্টা চচ্চড়করে বসে গেলো-সে সোজ। 
হয়ে চল্‌্তে লাগলো; লোকগুলো দেখেই ত অবাক্‌, কারুর মূখে 
আর কোন৪ কথ! সরলোনা, এ আমার নিঙ্গের চক্ষে দেখা, কারুর 
বরাতি নয়! 

২য় ছাত্র। একি কখন সম্ভব, তুমি দেখ ছি ুীলর। গোড়া 
হয়ে পড়লে? 

১মছাত্র। ভায়া সাধনার কাছে অসম্ভব কি, সাধকের সাধন 
বলের ক্ষমত। যে অসীম! 

২য়ছাত্র। ভাত জানি কিন্তু সে এরূপ সাধনা কল্পে কবে, 
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সেই ঘণ্টাকর্ণ যোগীর কাছে বংসর কয়েক ছিল--তাতেই 
এভ ? 

১মছাত্র। সেখানে তিনি এ কয়বৎসর, প্রাণাস্ত পরিশ্রম করে 
যোগশিক্ষা। করেছেন । শীত, গ্রীন, বর্ষ, সকল খতুতে তিনি যাহা 
যাহা কর্তে হয়--যোগীবরের কাছে সে সব শিখেছেন, ঘণ্টাকর্ণ যোগী 
যোগশক্তি বিষয়ে ভুলসীদাসকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। 
আর এখনত বাবাজীর এ কাজ হয়েছে--যেখানে যেখানে ভাল লোকের 
সন্ধান পাচ্ছেন--অমনি ছুটে গিয়ে, তার কাছে শিখে আস্ছেন, ছেলে 
পড়ান এখন ত একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছেন | সময় পেলে যাঁ ছুই এক 
ঘণ্টা পড়ান, তাহাতেই ছেলেদের শিক্ষা এত হয় যে অন্ত টোলে 
পাচবৎসর খাট্লেও তা! হয়ন!। 

২য় ছাত্র। তুমি একাস্তই দেখছি আমাদের সঙ্গত্যাগ করলে, 
যেরূপ গৌড়ামী দেখছি, তাতে বিশ্বস্তরের শিষ্ত্ব আর বেশী দিন 
নয়! 
' ১মছাত্র। তুমি যদি তাই মনে কর--তাতে আর ক্ষতি কি? 
তবে আমার কথায় যদি বিশ্বাস না কর--ভাহলে একটু অপেক্ষা কর, 
'আজ নিশ্চয়ই গ্রহণোপলক্ষে তিনি গঙ্সান্নান কর্তে বেরুবেন, তাহলেই 
একবার বুঝতে পারবে, তার বাহাছুরীটা কি এবং কত লোক তার 
গাছু নিয়েছে, ফল না পেলে কি সহজে কেউ কারু শরণাপন্ন হয়? 

ছাত্রদ্বয় এইরূপ কথ। কা্টাকাটা করিতেছে, এমন সময় একটা 
বুদ্ধ একটী অন্ধ বালকের হাত ধরিয়া আসিয়া লিজ্ঞানা করিল-- 
হা বাবা! তোষর1 তুলসীদাস বাবাজীকে কি এই পথে আস্তে 
দেখেছে! ? 

২ম ছান্জ। কেন, তোমার তাকে কি দরকার? 


২০১ তুলঙীলাম্ন 

বাবা তিনি নাকি সাক্ষাৎ দেবতার মত যাকে যা বলছেন-- 
তাই হচ্ছে; তাই বাবা! আমার এই একমাত্র পুত্রকে তায় 
কাছে এনেছি, যদি কিছু কিনারা হয়, আমি অনেক দুর থেকে 
আস্ছি, বলিয়া বৃদ্ধ পথশ্রান্তি হেতু সেইস্থানে বসিয়া পড়িল। 

১ম ছাত্র। তোমাকে বেশীদুর যাইতে হইবে না) তিনি এই 
পথ দিয়াই গঙ্গাম্সানে ঘাবেন- তুমি এইথানে অপেক্ষা কর। বৃদ্ধ 
ছাত্রহবয়ের কথামত অন্ধ পুত্রকে লইয়া আশার আশ্বাসে সেইস্থানেই 
বসিয়া রহিল। 0. 

কিছুক্ষণ পরে যখন আকাশে হৃরধ্যগ্রহণ লাগিবার উপক্রম 
হইয়াছে, লোক সকল শুপ্তিত হইয়া আকাশে সুর্যের দিকে চাহিয়া 
আছে, ঠিক সেই সময়ে অসিনদীর দিক হইতে বিপুল জনসংজ্ৰের 
মধ্য হইতে “জয় সীতা রামজী কি জয়” শবে উচ্চরোল উখিত হইল। 
সকলেই তুলসীদাসের আগমন হইতেছে, ভাবিয়। সসম্রমে ঈাড়াইয়া 
উঠিল। ছাত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ছাত্রত পূর্ব হইতে তুলসীদাসের 
নামে গলিয়। গিয়াছিল, মে সোৎস্থুক নেত্রে করষোড়ে ফাড়াইয়া 
উঠিল, ছিতীর ছাত্রও দায়ে পড়িয়া দাড়াইয়া দেখিতে লাগল-- 
ব্যাপার কি? বড় বড় রাজা রাজড়ার সমাগম হইলেও ত লোকে 
এক্ধপ গুঁৎস্থক্য প্রকাশ করে না, তবে এ ব্যাপার কি? 

দেখিতে দেখিতে বিপুল জনবাহিনী “জয় জয় রাম রবে" গান করিতে 
করিতে সেইদিকেই আসিল। সেই বিপুল নআ্মোতের মাঝখানে ঠিক 
পাগলের মত প্রেমোন্সত্ত সাধকবীর তুলসীদাস, শীহার পাশে সেই 
অন্থুস্ত ভক্ত “ভবানী মিশ্র" । যতই তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, 
ততই *্রীরামচন্দ্রের জয়” রবে চারিদিক প্লাবিত হইতে লাগিল । 

বৃদ্ধ বপিয়াছিল, তন্ধপুত্রকে লইয়া সে আশান্িত হইয়।৷ আস্য়াছে 


তূলত্পীঙ্গাস ২০২ 


আজ তুলসীদাসের কৃপায় তাহার পুণুটাকে চক্ষুম্মান করিয়া লইবে। 
নে তুলসীদাসকে দেখিবামান্র পুত্রের সহিত তাহার চরণে গড়াইয়া পড়িয়। 
বলিল--“সাধুবাবা! ছেল্টি আমার বুড়ো বয়সের ধন, আর কেউ. 
নাই বাব! দয়! কর বাবা! নইলে চরণ ছাড়বে। না” বলিয়া! পা; 
জড়াইয়া পড়িল। দুঃস্থ শোকার্ত জীবের উপকার করাই এখন 
তুলসীদাসের জীবনের মহাব্রত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া 
তুলিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন -- 
বৎস! অন্ধ তুমি; চক্ষুম্মান হইবার সাধ, আচ্ছা! রাম কৃপা- 
বলে দৃষ্টিশক্তি হউক তোমার” । | 

বাকমিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে এইকথা উচ্চারিত হইবামান্র, অন্ক- 
বালক দৃষ্টিশক্তি পাইল; “বাবা! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, বলিয়া 
তাহার পিত। তুলসীদাসের পদবন্দন! করিতে লাগিল, বালকটিও 
সাধুর পায়ে মাথা রাখিয়া আনন্দাশ্র সিক্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ 
অপরিশীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল - বাবা, আজ হতে আমরা. 
পিতাপুত্রে তোমার দাস হলাম। ্‌ 

তুলমীদাস বলিলেন-বৃদ্ধ ! তুমি আমার পিতৃস্থানীয়--ওরূপ কথা 
বলো না। তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ করি, সে দীর্ঘজীবি হউক, 
তুমি পুত্রকে লইয়া সংসার করগে। একাধ্যে আমার কোন কৃতীস্ব 
নাই, পুর্ণব্রক্ম ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায় এসমন্ত হইতেছে_-আমি উপ- 
লক্ষ্য মাত্র। এই বলিয়৷ তিনি ছাত্রগণনহ মণিকর্ণিক অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। রী 

প্রথম ছাত্রটী তখন দ্বিতীয়কে সম্বোধন করিয়। বলিল দেখলে 
ভায়া। কেরদানীটা শ্বচক্ষে দেখলে ত আর কোন অবিশ্বাসের কারণ 
আছে কি? দ্বিতীয় ছাত্রের তখনও বিশ্বাস হয় নাই যে হাহুষে 


২০০. পাভা মুড়িবেন নাঙুলসীদাস 


এরূপ করিতে পারে-হয়, ইহা ভেক্কি, নয়--অন্ধকে সাজাইয়! 
আনিয়া তুলপীদাস নিজে বাহাছুরী দেখাইতেছে, লোক সমাজে 
বড় হইবার জন্ত নানাপ্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছে । 
সে বলি্--ভাই ! আমার যেন মনে লাগিল'না, যদি এ অন্ধ 
বা্লকটী তুলসীদাসের দ্বারা পুর্বব হইতে এক্ূপ শিক্ষা পাইয়া আপিয়া 
থাকে, তাহাওত হইতে পারে ? 

প্রথম ছাত্র অতিশয় দুঃখিত অস্তঃকরণে বণিল--ভাই 1: 
তুলপীদাস বাবাজীর ত এ সকল পয়সা রোর্জগার করিবার ফন্দি নয়? 
উনি ত কাহার নিকট হইতে পয়সা ল্টতেছেন না, তবে ধরূপ 
করিবার আবশ্যক কি? 

দ্বিতীয় ছাত্র। ভাই! তুমি যতই বল, আমার কিন্তু উহাতেও- 
বিশ্বাস হয় নাই-যঘেন কোন ভেঙ্কি বলিয়া বোধ হয়। 

প্রথম ছাত্র। আচ্ছা। চল, বাবাজীত বাহির হইয়াছেন--. 
এখন ত অনেকক্ষণ নানাগ্ীন ভ্রমণ করিবেন, আর মুক্তিস্সানের' 
অনেক বিলম্ব ও আছে, আমরা উহার সহিত ঘুরিয়। ফিরিয়া দেখি চল, 
তাহ! হইলে আরও অত্যভূত দৃশ্য দেখিয়া তোমার না হউক, 
আমারও মন মোহিত হইবে । এই বলিয়া তাহারা দুইজনে 
তুলসীদাসের সহিত গমন করিতে লাগিল । তাহার সহিত যেন একটা 
বিবাট মিছিল বাহির হইয়াছে, অসংখ্য লোক যেন মন্মুদ্ধের ন্যায় 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। সূর্যে যে গ্রহণ লাগিয়াছে, সেদ্দিকে কাহার 
দৃষ্টি নাই--সকলেই উন্মত্ত ভাবে সেই রামনামে উন্মাদ ভাবুক, 
তুলসীদাসের সহিত চলিয়াছে। 

তখন আমাদের দেশে সহমরণ প্রথ| খুব প্রচলিত ছিল। পতির 
মরণে সতী-স্ত্রী তদশ্ুগামিনী হইয়া জলম্তচিতায় আরোহণ করিতেন । 


তলত্ীলগাঙ্ এ ৪৯ ২০৪ 


তখন এ প্রথা সমস্ত ভারত পরিব্যাঞ্ত ছিল, বলিলেই হয়। স্বামী রমনী 
জাতির ইহ পরকালের দেবতা । অতিশয় দুঃখের মধ্যে থাকিলে ও, 
মুখে হাদি না আসিলেও পতি যদি হাস্য করেন_-সতী হাস্য ন! 
করিয়া থাকিতে পারেন না; আবার সতী অত্যন্ত প্রফুলিত। 
হইলেও স্বামীকে কোনপ্রকারে ভ্রিয়মান দেখিলে তাহার বিষাদভাব 
আপনি আসিয় উপস্থিত হইয়। থাকে। রমণীজাতর মত ধর্মপরায়ণা, 
সাধনসক্ষম! জীব জগতে আর কে আছে? সাধক ভগবানের জন্য 
যাহা করিতে পারেন না-ন্ত্রীজাতি পতির সখের জন্য, তাহার 
মনন্তষ্টির জন্ক করিতে পারেন না, ত্রিঞ্গতে এমন কাধ্য কিছুই 
নাই--এইজন্ত হিন্দ-ত্রী পকলস্ত্রীজাতির আদর্শ । 

অনেকে বলেন--সহমরণ প্রথ। বড়ই অন্তাঁয়াচরণ কিন্তু তাহার! 
জানেন না যে, পতির মৃত্যুতে যথার্থ সতী স্ত্রী কখনই জীবিত থাকিতে 
পারে নাসহমরণ বদ্ধ করিলেও-সে মরিবে? বাস্তবিক এইরকম 
স্ত্রীর পক্ষেই সহমরণ বিধিবদ্ধ ছিল। যেখানে জোরজবরদস্তি করিয়। 
প্রথা বজায় রাখিতে হইবে-_সেখানে তেমন প্রথ| উঠিয়া যাওয়াই 
বিশেষ প্রার্থনীয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি--তখন শক্তির. 
অংশম্বরূপা . সতী-কুলপিমস্তিনীগণের পদরেণুতে ভারত পবিভ্রীকৃত 
ছিল বলিয়া এসকল প্রথার এত আদর ছিল। তুলসীদাস বাবাজীর 
দল বহুদুর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ভিন্ন পথ দিয়া একটা 
সহমরণ গমনোগ্যতা যুবতী পুর্ণ ঘট কক্ষে, হুন্দররূপে শীমন্তে সিন্দুর 
ধারণ করিয়া, স্ন্দর চওড়া লাল পাড়) সাড়ী পরিয়। এবং পদদ্বয় 
অলক্ত-রাগ-রঞ্লিত করিত্ত স্ত্রীও পুরুষ পরিবেষ্টিত হুইয়া সেই সময় 
হুরিশ্তন্ররের শ্মশানঘাটে যাইতেছিলেন, অপর লোক নকল তাহার 
সপতির শব লইয়া পূর্বে তথায় চলিয়। গিয়াছে। 


২০০ তুল-সীঙ্গাস 


রমণী তৃলসীদাসের সম্মুখীন হইলে একজন বয়স্থ। স্ত্রীলোক বলিল-- 
মা! আজ তোমার বড় শুভদিন--আজ এই গুভ সৃষ্যগ্রহণের দিনে 
পরতিঅন্ুগামিনী হইবার সময় দেবতা-ব্রাঙ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ কর, 
আর এই মুক্তপুরুষ, সাক্ষাৎ দেবকল্প মহাত্ম৷ তুলসীদাসের চরণে প্রণাম 
করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। 

রমণী হান্ত-বিষাদ-জড়িত ঢলঢল মুখখানি লইয়া গলবস্ত 
তুলশীদামের চরণে প্রণত হইয়া বলিলে ন--ঠাকুর ! আশীর্বাদ করুন, 
ষেন মনোবামনা পূর্ণ হয়! 

উদার প্রকৃতি তুলসীদাস সংসারের লীলাখেলা কিছুই বুঝিতেন 
ন।। সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি কখন 
দৃষ্টিপাত করেন নাই, আজ সহসা সেই সুন্দরী যুবতীকে পদতলে 
পতিতা হইতে দেখিয়া, অতি কোমল ম্বরে বলিলেন-+ম৷ ! তোমার. 
মনোবাসনা পুর্ণ হউক, মনের আনন্দে পতিসহ সুখে সংসার যাত্রা 
নির্বাহ কর, রাম কৃপা রলে তোমাদের সংসার উজ্জল হউক । 

রমণী সঙ্জলনয়নে করযোড়ে বলিলেন--গ্রভু! আপনি কি 
আশীর্বাদ কল্পেন। আমার পতি যে প্রাতঃকালে ইহধাম ত্যাগ 
করেছেন, আমি যে তাহার সহিত সহমরণে যাইব বলিয়া গ্রস্ত 
হয়ে এসেছি; এখন যে আমি শ্মশানে ষাচ্ছি-:এরপ অবস্থায় ঠাকুর ! 
আপনি কিরূপ আশীর্বাদ কল্পেন? 

তুলসীদাম সহগমনের বেশভৃষ। কখনও দেখেন নাই-__তাই বুঝিতে 
না পারিয়া, অকপট হ্বদয়ে সরল বিশ্বাসে আশীর্বাদ করিয়াছেন | 
তারপর যখন শুনিলেন--রমণী পতির চিতারোহণের জন্ত যাইতেছেন, 
অথচ আশীর্বাদ করাট! অন্তন্ধপ হইয়াছে । বাকৃিদ্ধ সাধক তাহাতে 
বিচলিত না হইয়া বলিলেন -ম।! তার জন্র আর চিস্তা কি? 


তুলপীলাস ২০৩ 


আমার বাক্য নিক্ষল হইবার নয়) তোমার অনৃষ্টে বৈধব্যঘোগ 
নাই। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাহার এই চিরাহ্ুগত দাসের দ্বারা আবার 
একট। নৃতন কীর্তি দেখাইবেন--বলিয়া আমার মুখ দিয়া এমন কথা 
বাহির করিয়াছেন। চল দেখি, তোমার স্বামী কোথায়? 

এই আশ্চর্য্য বিন্মনকর ঘটন! দেখিয়। জনসংজ্ঘ বিষম আননে 
গগনভেদী শ্বরে চীৎকার করিল--“জয় প্রভু রামচন্দ্র কি জয়, জয় বাবা 
তুলসীদাল কি জয়*। যে বৃদ্ধটীর অন্ধ পুত্র চক্ষু পাইয়াছিল, সে 
আনন্দে কাদিতে কাদিতে বলিল-_বাবা! তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্‌, 
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই বাবা! যাহার কুঁজ সারিয়া গিয়াছিল-_ 
সে বলিল-_বাবা! ভগবান তোমাকে এইরকম ছুঃখীদদের জন্যই 
পাঠিয়েছেন--বাবা ! তুমি সব কর্তে পার! বিশ্বস্তরের ছাজদ্য়ও 
এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিবার জন্য লুন্ধচিত্তে তাহাদের সহিত শ্মশানে 
গ্রমন করিল। তুলসীদাসের এই অমানুষিক ক্ষমত। দেখিবার জন্য তখন 
দলে দলে লোক শ্মশানের দিকে ছুটিল, স্ধ্যগ্রহ্ণ প্রায় শেষ হুইয়। 
আসিয়াছে, গঞ্গাঙ্গান করিতে হইবে-_ইহা৷ তুলিয়া অনেকেই সেই 
অপূর্ব বিল্ময়কর দৃশ্ঠ দেখিতে হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে সমবেত হইল । যে 
'সকল ভাগ্যবান্‌ সাধক তুলসীদীসকে জানিতেন-তীহার1 বলিলেন-_ 
সাধনধলে মানুষ দেবতার অপেক্ষাও অদ্ভুত ক্ষমত৷ লাভ করিতে 
পারে, তুলসীদান ভক্তির অবতার, সাধকের অগ্রগণ্য, ভগবান 
্ীরামচন্ত্রের প্রিয় মাধক, তাহার দ্বারা! এ অনাধ্য-নাধন আর অসম্ভব 
কি, হায়, জগন্নাথ! কবে আমরা সাধু মহারাজ তুলসীদাসের মত 
ক্ষমতা লাভ করিয়া ভোমার্‌ চরণ সমীপে দ্রাড়াইয়। ভবের ভাবনা, 
যময্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইব? প্রভু! অধূম আমাদের সে 
সৌভাগ্য প্রদান করিয়! নরঞজন্ম সার্থক কর। সর্ধপাক্ষী দেব দিবাকর। 


২০৭ তুলসীদাস 
'আমাদের এ পুরশ্চারণ সার্থক কর। বলিয়া তাহার ভাগীরখীর 
পবিত্র সলিলে মুক্তির স্নান করিলেন। | 

এদিকে বাবাশী তুলপীদাদ গোন্বামী নিজবাক্য সফল করিবার 
জন্য শ্মশানে উপনীত হইলেন--অন্জত্র জনন্নোত তাহার সঙ্গে সেই 
শ্বশানঘাটে আলিয়া জলদগম্ভীর স্বরে রামনামে নদীসৈকত মুখরিত 
করিল, শববাহীগণও তাহাদের সহিত উচ্চকঠে বলিতে লাগিল -- । 
শ্রামনাম সত্য হ্যায়” । 

ভক্তগ্রবর তুলসীদাসের হ্বদয় চিরকালই অতি কোমল--যুবতী- 
রমণীর সেই বিষাদমাখ! মৃষ্ঠি দেখিয়া তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হুইয়া- 
ছিল। তিনি আপনার প্রাণের ধনকে হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া 
তুলিয়। বলিলেন--প্রভু ! এ কার্ধ্য তোমারই ; তুমি যেমন বলাইয়াছ, 
আমি তেমনি বলিয়াছি, এক্ষণে তোমার করুণ] বলে যেন মাতৃমমা এ 
রমণীর বৈধব্য তিরোহিত হয়, তোমার জয্মনিনাদে ধেন ভুবন 
ভরিয়া যায়! ভ্ভারপর রমণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন-_-কই ম1! 
তোমার পতির মৃতদেহ? 

রমণী সজলনয়নে--এই যে প্রভু! আমার স্বামীর মৃতদেহ, বলিয়া 
দেখাইয়। দিলেন। 

ভক্তবীর তুলসীদান খট্রোপরি শায়িত শবদেহের পার্থে বসিয়া, 
তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্বক বলিলেন-আমি যদি রামনাম জপে 
কিছুমাজ পুণ্য সঞ্চয় করিয়। থাকি, সেই পুণ্যফলে হে শব!" তুমি 
নবজীবন লাভ করিয়া রামনাম গাহিতে গাছিতে গান্রোখান কর, 
রামনামের প্রভাব জগতে পরিব্যাঞ্ড হউক-জ্বগৎ দেখুক, রামনামের 
বলে জগতে কত অসাধ্য-সাধন হইতে পারে। 

সিদ্ধ সাধকের প্রাণাস্তিক প্রার্থনাবলে, তাহার পবিভ্র হুস্তের পবিত্র 


ভুল-ীলগাস্ন ২০৮ 


স্পর্শে শবদেহ স্পন্দিত হইল-__পরক্ষণে প্রাণ প্রাপ্ত হইয়। রামনাম 
করিতে করিতে উঠিয়! বসিল। দর্শকবুন্দ এই বিস্ময়কর ঘটন! সন্দর্শন 
করিয়া আর থাকিতে পারিল না--সকলে উচ্চৈঃম্বরে রামনাম করিতে 
করিতে সাধকশ্রে্ঠ তুলশীদাসের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্ত হইল । 
তুলসীদাস সেই নবদেহীর হস্তধারণ করিয়া রমনীকে বলিলেন-- 
মা। এই তোমার পত্তিকে গ্রহণ কর এবং পরম সুখে সংসার যাত্র। 
নির্বাহ কর। স্থখে দুঃখে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে নাম জপমালা 
করিও, তাহা হইলে সংসারে আর কোন কষ্ট থাকিবে না 

মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া এবং রামনামের অদ্ভুত হি বুঝিতে 
পারিয়া নবদেহধারী যুবক তুলসীদাসের পায়ে ধরিয়া বলিল--ঠাক্কুর ! 
ষে নামের এত শক্তি, যে নাম মৃতগ্রাণে জীবন সঞ্চার করিতে 
পারে, সে নাম ঘরে বসিয়া হইবে না-আমি আজ হইতে আপনার 
, সহিত্ত ভগবানের মহিম! কীর্তন করত সাধু সঙ্গে জীবন অতিবাহিত 
করিব! আপনি আমাকে শিশ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করুন । 

তুলপী। নাবৎস! আমি তোমার সতী পত্বীর নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়াছি, অতএব তাহা হইতে পারে না, তুমি অতি নিবিষ্টচিতে 
গৃহে বিয়া সন্ত্রীক গ্রত্বুর নাম করিলে কখনই বিফল মনোরথ হইবে 
না। যাও বৎস! গৃহে যাও। যোগশক্তির অপূর্বশক্তি দেখিয়া 
সকলে অবাক হইয়৷ রহিল। 

' ঝাধু তুলসীদাস সেস্থান ত্যাগ করিয়। পুনরায় জা্ুবীকুলে আর্গমন 
করিলেন। তখন কুরধ্গ্রহণ শেষ হইয়। গিয়াছে--সকলে পৃজনীক 
সাধকবরের সহিত পবিজ্র গঙ্গানীরে বান করিয়। যে যার গৃহ- 
স্বাস্রা করিল। 

এই অমানুষিক ঘটল! দেখিয়া বিশ্বস্তরের প্রথম শিত্ তীয় 


২০৯ তলঙ্গীলগাত্ন 


সম্বোধন করিয়া বলিল-কেমন ভায়া! এইবার বিশ্বাল হয়েছে 
কি! না, এখনও সন্দেহ করবার কিছু আছে? 

দিতীয় ছাত্র । দাদা! আমাকে ত “থ" করে দিয়েছে, ব্যাপারট। 
দেখে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি; তুললীদাস বাবাজী দেখছি-- 
সত্য সত্যই দেবতা! ভায়া! আর ন্যায়শান্ত্। বেদাস্তশান্ের 
কচকচানী করে কি হবে-ষদি এ রকম ক্ষমতা না হয়, ত মান্য 
জন্মের সার্থকতা কি? আমিত ভাই লেখাপড়। ছেড়ে যাতে এই 
রকম মনুষ্যত্ব লাভ কর্তে পারি, এখন থেকে তার চেষ্টা কর্ধবো ! 
এই বলিতে বলিতে ছুই বন্ধুতে গঙ্গান্সান করিয়া বিল্ময় বিষুগ্চচিত্তে 
গুরু গৃহে গমন করিল। 


পপ শওন্কিষহস্শ পল্সিচ্চ্েচ্ 
সআ্াট'.সদনে 


-হ্ব!গের ক্ষমতা অতুলনীয়। শারীরিক শক্কি-লামর্থ; কিছুই 
ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। শারীরিক শক্তি পার্থিব রাহে 
লৌকিক কাধ্য করে, আর যোগশক্তি পার্থিব ও অপার্ধিব উভয় 
রাজো অলৌকিক শক্তি দেখাইতে সক্ষম। তাই যোগী তুলপীদ্বাসের 
শক্তি এত বিস্ময়কর । 

মৃতের প্রাণদানের পর তৃলসীদাসের নাম ভারতের চারিদিকে 
প্রচাবিত হইয়! পড়িল। তিনি যে একজন দৈবশক্তি সম্পন্ন, ঈশ্বর 
জানিত মহাপুরুষ--তাহা আর কাহার জানিতে বাকী রহ ন1। 
এই ঘটনার পর হইতে প্রতিদিন দলে দলে কতলোক আসিয়া তাহার 
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নিকট কৃপা ভিক্ষ। করিতে লাগিল । তবে তিনি বেপীদিন একস্থানে 
থাকিতেন না, কাশীধাম তীহার প্রধান অবস্থান ক্ষেত হইলেও তিনি 
দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাহার অনুপস্থিতি সময়ে তাহার 
ছাআ এবং প্রধান শিষ্য ভবানী মিশ্র কাধ্য করিতেন। তৃলসা 
মাসের দরিত্র সেবা একটী প্রধান কার্য ছিল, তিনি না থাকিলেও 
সে কাধ্যে ব্যাঘাত হইত না। ভবানী মিশ্র ছাত্রবর্গকে লইয়! 
তাহা স্থৃচারুরূপে চালাইয়া লইভেন। ভবানী এখন তুলমীদাসের 
প্রধান শিষ্য, গুরুর কৃপায় সাধন ক্ষেত্রে তিনিও এখন খুব উন্নতিলাভ 
করিয়াছেন। মহাত্ম। তৃলসীদালের মত নাধকপ্রবর যাহার জীবন. 
পথের পথ প্রদর্শক, তাহার সে পন্থা ম্থুগম ও আলোকময় না হইবে 
কেন? সেই গুণ প্রধান ভবানীমিশ্র এখন সাধনমার্গের শীর্ষে সমাসীন 
বলিলেও অততুযুক্তি হয় ন|। 
তুলমীদাস কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। 
প্রাধায়াম লিদ্ধ যোগীর পথ ভ্রমণে কোন কষ্ট হয় না, দশদিনের 
পথ একদিনে বা তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধো যাইতে 
সক্ষম, অনোর সে ক্ষমতা না । যোগের দ্বারা শরীর অত্যন্ত 
লঘু ভাবাপন্ন হইলে, বাযুভরে তাহাদের গতি হুইয়। থাকে এইঙ্জন্য 
থের পরিশ্রম তাহাদের সহ্য করিতে হয় না-যতদূর ইচ্ছা, সহজে 
পরিভ্রমণ করিয়া আমিতে পারেন। 
একদিন তদানীন্তন রাজধানী দিল্লী সহ দর্শন করিবার জনা যোগী- 
বর তথায় উপস্থিত হইলেন । দিল্লী প্রাচীন হস্তিনানগরী, পুরাণের কত 
পুরাতন কাণ্ড ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে, হিন্দরাজাগণের ক 
এতিহাসিক ধর্মতত্ব ইহার মধ্যে নিহীত রহিয়াছে দেখিবার জন্ু 
কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ মগ্াত্মা তুলসীদাস পথ গধযটনে, 
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'পাধু সন্কানী দর্শনে এবং ঠাহাদের সহবাদ সংমিলনে -চিরদিনই 
একান্ত অঙ্থরাগী। মনের এ আাকাজফ। মিটাইবার আন্ত তিনি দিশ্পী 
নগরীতে উপস্থিত হুইবামাত্র হিন্দুগণ তাঁহাকে সাদরে মম্বর্ধন। 
করিল। ? 
তখন ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃত; দিশ্লীশ্বরে। বা! জগদীশ্বরো 
বা নামে প্রখ্যাত হইয়া তধন পাৎমাহ আকৰর দিলীর নিংহাসন্* 
মমলঙ্কত করিতেছিলেন। আকবরের রাঙ্জত্ব সময়ে হিন্ব্গণের আদর 
সত্ব, তাহাদের খ্যাতি-গ্রতিপত্তি যত অন্কু্ন ছিল, তত আরকাহার 
রাজত্বে ছিল না। আকবর সাহ হিন্দুদিগকে স্নুখার-চক্ষে দেখি- 
তেন; তাহাদের আদর-মভ্যর্থন। করিতেন। তাহার সময়ে হিন্দু 
মহারথীগণ সসম্বানে সমাদৃত হইয়া উচ্চ পদবীলাভ করিতেন 
খুনের আদর তাহার .নিকট ছিল-কারণ তিনি নিজে মহাগুয্ী 
ওজ্ঞানী নরপতি ছিলেন । মুসলমান অধিকারে এমন করিত, 
উচ্চমন! ধার্মিক নরপতি আর কেহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিবেশন 
করে নাই। আকবর বাদণাহই মুদলমান নরপতিগণের মুকুটতৃষণ 
ছিলেন--ইহা সর্ববাদী সম্মত সত্য। তিনি প্রজ্জাবর্গকে পুত্রের 
ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, তাহার রাজজতে 'হন্দুগণের, সকল গ্রকার 
স্থখের পথ মুক্ত ছিল; তিনি হিন্দু সাধু-সন্নযালীকে বিশেষ ভক্কি- 
শ্রদ্ধা করিতেন--অনেককে নান। প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিয়! 
তাহাদের ধর্দজীবনে অনেক সাহাযা করিয়া গিয়াছেন। 

তুলসীদাস একজন মহাসাধু, সাধনবলে তিনি অনেক অলৌ- 
কিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, মুতের জীবনদানের ক্ষমতাও তাহার 
আছে, তিনি এখন দিলী নগরের হিন্দু পল্লীতে হিন্ুগণের জাতিথ্য 
থাকার করিয়াছেন, গুনিষা আকবর সাহ প্রসিদ্ধ গায়ক তালেন্নকে 
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লইয়া একদিন তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলশীদাস সম্্াটকে, 
নেখিয়। বড়ই প্রীত হইলেন এবং সমাট ভগবানের অবতার বলিয়া 
তাহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুপক্লীতে কিছুক্ষণ অব- 
স্থান করিয়া তান্সেন মহাত্মা কবীর কৃত কয়েক, গজল গান করিলেন, 
তুলসীদাস সঙ্গীত্জ না হইলেও-তাহ! শ্রবণ করিয়া সাতিশয় 
সন্ধষ্ট হইলেন। সম্রাট আকবর, তৃললীদাপের সেই কমনীয় কান্তি 
তীঙ্ভার যোগ-প্রভাব-সম্পন্ধ দৈঠিক সৌন্দর্য দর্শনে প্র প্রীত 
হই) তাহাকে একদিন তাহার সভায় পদার্পণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। তুলসীদাস সম্রাটের অন্রোধ উপেক্ষা না করিয়া এক- 
দিদ অবসরক্রমে তাহার সভায় উপস্থিত তইলেন, সম্রাট সাদরে 
তাহাকে অভ্ার্থনা করিয়া সভাস্থ করিলেন। 

দে দিন অনেক আমীর ওমরাহগণও. মগাত্মা তৃলসীদাসকে 
'দেখিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত আল'প-পরিচয় 
করিলেন । নানাগ্রকার গীতবাঁদ্য, বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ সেই 
উপলক্ষে সমাহিত হইয়া লাধক-চিন্তে বিশেষ পরিতোষ প্রদান করিল। 
এক্ূপ আমোদ-প্রমোদে উপযুর্পরি ছুই চারি দিন কাটিবার পর, 
স্মাটের সহিত তুলসীদাের মেশামেশি হইলে বাদদাহ একদিন 
তীহাকে কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন। যোগশক্তি 
ভোঙ্বাজী দেখাইবার জন্ প্রদর্শিত হইতে পারে না; ভগবানের 
আভিপ্রেত শবশ্থের কোন হিতার্থে না-হইলে একটা খেয়ালের 
বশবভী হইরা ষোগশক্কির অপবায় করিতে কোন্‌ সাধুচিত্ত সম্মতি 
প্রদান করে? 

আৰবর তাহাকে বারংবার অন্থুরোধ করিলেও তুলসীদাস 
তাহাতে হ্বীকত হইলেন না, বলিলেন-আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, 
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'মামার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা কি প্রদার্শত হইতে পারে? ভগ- 
বানের ইচ্ছ। না হইলে জগতের কোন কাধ্যই হইতে পারে নং, 
এবং সে বিষয়ে আমার নিজের শক্তি কিছুই নাই; খেলার ছলে যোগ- 
'বিভৃতি দেখান হয় না। 

তুলসীদান সম্রাটের অমান্য করায় তিনি অত্যন্ত রাগান্ধিত 
হইলেন এবং তাহার বাক্য অবহেল। করার জন্য তাহাকে কারাগারে 
আবদ্ধ করিলেন। নিমন্ত্রিত লোক সকল একটা তামাসা দেখিতে 
'আসিয়াছিল-_তুলসীদাস তাহা দেখাইলেন না-আকবরের তাহাতে 
রাগ হইবার কথা কিন্তু যোগশক্তির ক্ষমতা দেখান, ভোজবিদ্যার 
মত সহজ সাধা নহে। জনসাধারণ তাহ। ন| বুঝিয়া অনন্তষ্ট হওয়ায় 
বাদসাহও লজ্জিত হইয়া তুলপাঁদাসের প্রতি কড়। হুকুম জারি 
করিলেন। সাধক কারারুদ্ধ হইলেন । 

সন্গাদীর পক্ষে গৃহ ও কারাগার সমান। পৃথিবীইত ভীষণ. 
কারাগার--এই কারাগার হইতে পরিমুক্ত হইবার জনা, ইহার 
গতাগতি বন্ধ করিবার জনই ত যোগ শক্ষ। যাহার। এই কারাগার 
মুক্তির জন্য ভগবানের চরণ ম্াশ্রপ্ন লঈরাছেন -তাহাদিগরকে এই 
লৌকিক কারাগার আর কি ঘঞ্ন। প্রদান করিবে! তুলসী 
হিনদুত্রান্ষণ, তিনি আক্জানবদনে কার| প্রবেশ করিলেন কিন্ত 
তিনি তথায় জলম্পর্শ করিলেন না। তিনি বখন কাহ'ব পৃষ্ট 
অন্ন-জল গ্রহণ করেন না, সপাকে সমস্ত আহার করেন, তখন মুপল- 
মানের অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন কেন? যোগ-পরায়ণ যোগীগণ অনঙ্জল 
গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ বায়ু ভক্ষণে অনেকর্দিন জীবিত থাকতে 
পারেন | জিহ্বার অগ্রভাব ব্রহ্মতালুপথে প্রবেশ করাইয়া অমুত- 
পানে ধিভোর হইলে সাধকের অন্ত আহারের আবশ্যক হয় না। 
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ইহা স্বারা যোগীগণ বহুদিন যোগাসনে থাকিয়া তপস্যা করিভে 
পারেন। তুলসীদাস তাহাই করিলেন কিন্তু ছুই চারি দিন তাহাকে 
কারারুদ্ধ করিবার পর রাজত্বে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইল! 
কোথা হইতে অজন্র বানরের আমদানী হইয়া দিল্লীনগরে প্রবেশ করত 
তাহার গ্রতিবামীবর্গকে মহা উত্যক্ত করিতে লাগিল। নগরবালিগণ 
প্রাণ লইয়। অস্থির সমুদ্র-শ্রোতের ন্যায়, কোথ। হইতে যে এত বানরের 
আগমন হইতেছে এবং কেন ইইতেকে কেহ, তাহার কারণ অঙ্থসন্ধান 
করিতে পারিল না । রাজ্বসভায়ও তাহাদের উপদ্রব কম হইল ন'ঃ 
বাহিরে কিছু রাখিবার উপাম্ব নাই-অমনি বানর আপিয়া তাহা 
লইয়া যায়। কাপড় বা বিছান!| পত্র রৌদ্র শুষ্ক করিতে দিলে তাহ! 
আর বানরের অত্যাচারে ঠিক থাকে না, কাটিয়া ছিড়িয়া, ঝিষ্টা 
মুত্র ত্যাগ করিয়া তাহা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। ছোট ছেলে-মেরে 
বাটার বাহির হইলে তাহাদের জাচড়াইয়া কামডাইয়া, কখন ভয় দেখা- 
ইয়। বিব্রত করে। বড় বড় বানরগণ বৃক্ষ হইতে লাফাইয়৷ লোকের 
ঘাড়ে পড়িয়া আচড়াইয়। কাম্ডাইয়া দেন! মগ্বানুলুস্থল ব্যাপার, 
সামান্য লাঠি-সোটায় ইহার কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারে না। 
এই ভীষণ বানর-বিদ্রোহ ক্রমশ: সমাটের কাণে পৌছিল। 

তিনি প্রথমতঃ তুচ্ছ-তাচ্ছিপ্া করি হানিয়া উড়াইয়। দিয়া- 
ছিলেন--তারপর যখন অন্দর মহল হইতে এ সংবাদ শুনিতে 
পাইলেন; সভাধিবেশনের সময়ে বখন অট্রালিকার উপরিভাগে 
বানর-হম্থমানের গতাগতি দেখিতে পাইলেন--তখন তীহার বিশ্বাস 
দুটীভূত হইল। তিনি ভাহাদিগ্রকে মারিবার জন্য হুকুম দিলেন 
কিন্ত কয়ট। মারিবে-_এ যে অসংখ্য! তখন তিনি কিংকর্তব্য- 
বিষ্ঢ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-একি বিপদ? হঠাৎ এত পশ্থর 


২১ তুলংলীদাঙ্স 


আমদানী কোথা হইতে হইল--এ সকল শাখামুগের হাত হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া যায় কিসে? নগরবাশীকে, শুধু তাই কেন-- 
আমার পারিষদবর্গকেও যেরূপ কষ্ট দিতেছে-তাহ্াতে রাজত্ব 
করা দায় হইল! সম্রাট বড়ই উতল! হইয়া পড়িলেন, এ আবার 
কি উপসর্গ, এমন ত কখনও দেখি নাই! অন্য কেহ বিজ্রোহী 
হইলে নৈন্য সামন্ত দ্বার তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারিত, 
কিন্তু বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত বা সংহার করা যায় কেমন করিয়!? 
তাহারা ত একস্থানে থাকে না; অট্টালিকার ছাদে, বৃক্ষে-রাস্তায় 
ঘাটে থান। দিয়া বদিয়া রহিয়াছে, ইহাদিগকে গোলাগুলির দ্বার! 
নংহার করিলে ত রাজত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আকবর মহ 
ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে তুলদীদাসকে 
কারারুন্ধ করিয়াছেন-তিনি যে জল স্পর্শ না করিয়া কারা- 
গারে যোগাপনে বলিয়া আছেন -কাহার সহিত কথা কন 
না, কেহ ভাকিলে সাড়া দেন না-এ সকল কথ! তাহার আদৌ 
মনে নাই । 

একদিন কাঁ্য্যাধ্যক্ষ আপিয়। পাতসাহের নিকট কয়েদী তুলসী- 
দাসের আশ্চধ্য কাহিনী বিবৃত করিল। কথা শুনিয়া সমাটের 
চমক ভাঙ্গিল, তিনি কগেকজন হিন্দু পণ্তিতকে ডাকিয়া তুলসীদাসের 
সাস্থনার জন্য কারাগারে পাঠাইছাছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল 
হর নাই । ইত্যবসরে একদিন রাজমহলের বাজ মানসিংহ সমর আক- 
বরের সহিত দেখা করিতে আরিলেন। বাজতে বানরের উপদ্রব দেখিয়া 
হিন্দুবীর মানসিংহও স্তপ্তিত হইয়! গেলেন। তারপর জনে জনে শ্ুনি- 
লে ভরাট কিছুদিন পর্বের একজন হিন্দু নীধককে বন্দী করিয়। কার- 
রুদ্ধ করার দুই তিন দিন পর হইতেই এই ভপদ্রব আনম্ত 
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হইয়াছে । সাধু এখনও কারাগারে আছ্েন-__কিছু খান না, কাহার 
সহিত কথা কন না--কেবল যোগে নিমগ্ন । 

মানসিংহ সম্রাটের মুখেও এই কথার সত্যতা বিদ্িত হইয়া 
একদিন কারাগারে গমন করত সাধুর ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিলেন 
হিন্দুপগ্ডিতগণ যাহা বুঝিতে পারেন নাই--বিচক্ষণ মানদিংহ যোগা- 
সনস্থ তুলসীদাসের তপ:শ্চৈধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি ঝুঝিলেন-_ 
এই মহাত্মার প্রতি সম্রাটের এই কঠোর .দণ্ডাজ্ঞায় রাজত্বে এইরূপ 
দৈবছুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে । সাধু মহাত্মার অপমান করাই 
ইহার প্রধান কারণ, তিনি সম্াটকে বুঝাইয়। বলিলেন--ধাহাকে কারা- 
রুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি সাধারণ লোক নহেন; একদিন ঠাহার নিকট 
আপনি কিছু লৌকিক দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাছার দ্বারাই 
এই অপগৌকিক দৃশ্টের সুত্রপাত হইয়াছে । এখন তাহাকে সন্তষ্ট না 
করিলে ইহা এরূপ ভীষণভাব ধারণ করিবে, যে আপনার রাজত্ব রক্ষা 
করা দায় হইবে, আর এত রাষ্ট্রবিপ্রব নহে যে আপনি সৈন্য সামন্তের 
দ্বারা তাহা রোধ করিবেন--ইহ। দৈবদু্ঘটন। সাধুর প্রতি অসম্মান 
প্রদর্শনই ইহার কারণ! 

পৃর্রেই বলিয়াছি--আকবর সাহের মত পরম বিচারী, ধার্মিক 
নরপতি দীনির সিংহাসনে আর কেহ উপবেশন করেন নাই। 
মানপিংহের কথায় তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং সাধুর ধোগ- 
সমাধিভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রায় 
অষ্টাহকাল এইভাবে থাকিয়া তুলমীদান একদিন চক্ষু মেলিয়া 
চাহিলেন--তাহার সমাধিভঙ্গ হইল। সম্রাটের নিকট সে সংবাদ 
পৌছিৰামাত্র তিনি মানসিংহের সহিত কারাগারে আসিয়া তুলমী- 
দাসকে অপ্যায়িত করিলেন এবং তিনি না জানিয়; তাহাকে 
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কারাগারে প্রেরণ করায় বিশেষ অনুষ্ভপ্ধ হইয়াছেন বলিয়। জানাইলেন। 
আকবর সম্লাটের আদর্শ, গুণীর আদর তিনি চিরকাল করেন-_-তাহাতে 
জাতিনির্বিশেষ বা পক্ষপাতিতা তাহার ছিল না। বিশেষতঃ সাধু 
স্ন্যামীগণকে তিনি সাতিশয় মান্ত করিতেন-আকবর চরিত্রের 
ইহাই বিশেষত্ব ছিল। 

তুলসীদামকে লাদরে কারামুক্ত করত সমাট এই সকল উপত্রবৈর 
কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য জের করিলেন-- 
ঠাহাকে কারাগারে প্রেরণ করার অপরাধে যে এই দৈবদুর্কিগাক 
হইয়াছে। মকলে তাহাকে বিশেষ করিয়। তাহ বলিলেন তুলসীদাস 
বানরগণের অত্যাচারে শোভাময় নগরের সৌন্দয্যহানি দেখিয়। মনে 
মনে ভক্তের গ্রতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দয়ার অবধি নাই বুঝিতে 
পারিলেন, ' এবং তাহার গ্রতিকার জন্য তিনি গুনরায় যোগে বদিলেন। 
উুললীদাসের ছুই একদিন আরাধনার পর, ্রামচরণাখিত . 
বামান্ুচর তদীয় গুরুদেব মহাবীরের ধ্যানধারণার পর একদিন 
কোথা হইতে কয়েকটা বড় বড় বীর হন্ছমান আসিয়। এনকল ক্ষুদ্র 
বানরকটককে বিতাড়িত করিয়া দিয়া নিজেরা অদৃশ্য হইয়া পড়িল, 
তুলসীদাম ইষ্টপদে প্রণতি করিয়া যোগাসন ত্যাগ করিলেন । 

মুসলমানগণ এই সময় হিনুসাধকের যোগ-বিভূতি দেখিয়। আশ্চধ্য 
হইয়। গেল। আকবর সাহ তুলপীদাকে একজন অপূর্বর যোগী-বিভূতি 
সম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে সন্মান প্রদর্শন পূর্বক বিদায় দান করিলেন 


অড়বিহশ পল্সিচ্জেদ্‌ 
দরপচূর্ণ 


প্র্দের টান বড় টান-_-এই টানে আক হইলে মান্য আর কোন 
দিকে চাহিয়া দেখে না; কেবল & একটানা আোতে গ! ভাসাইয়া মনু 
ত্বের কুলে- ভগবানের পাদমূলে আদিয়া জীবন ধন্য করিতে চেষ্টা করে। 
তুলসীদাসের সেদিনকার ক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বস্তরের ছাত্রগণ বিচলিত- 
হইয়াছেন। তাহারা বিশ্বস্তরের টোল ছাড়ি! তুলসীদাসের টোলে 
চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্বষ্তরের পাত্ডিত্য আর তাহাদের আটকাইয়' 
রাখিতে পারিতেছে না। তাহারা এখন ধর্মের টানে গড়িয়। 
: বুঝিয়াছে, শুধু পার্ডিতো জীবনের কোন উপকার হয় না। তাই 
তাহারা আজ মহাত্মা তুলসীদাসের শরণাপন্ন; শরণাগত প্রতিপালক 
তুলসীদাসও তাহাদিগকে ঠিক পিতার ন্তার কোলে তুলিয়া লইয়া অভ 
দিয়াছেন, তাহাদের অন্ধকারময় হয রামনামের জ্ঞানালোকে 
আলোকিত করিয়াছেন! 

বিশ্স্তরের টোলে এখন আর কোন ছাত্র নাই। কেবল তাহার 
গ্রিষ্ধ সহচর ও ছাত্র ভাম্নদত্ত এধনও তাহাকে ছাড়িতে পারে নাই--সে 
এখনও কায়ার ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহার 
গা্ত্যের তারিফ করিতেছে, তোষামোদ করিয়া তাহার ঈীর্ পুচ্ছ ক্ষীত 
করিয়া দিতেছে। ধর্মভাব ত" তাহার হৃদয়ে নাই--তাই সে 
পাণ্ডিত্যকেই বড় দেধে--তুলসীদাসের ন্যায় গুণী-জ্ঞানীকে তাহার পছন্দ 
হয়না । বিশ্বস্তবের খ্যাতি প্রতিপত্তি এখন আর তত ন! থাকিলেও 
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পূর্ব গ্রতিপত্তির জন্য রাঙ্জন্তবর্গের নিকট যে মাহারা বন্দোবস্ত 
আছে, তাহাতেই খুব স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়- দৈনিক আয়ের চিন্তায় 
ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। 

আজ তিনি জাতক্রোধ শাস্তির জন্য তুলসীদদাসের প্রতি সামাজিক 
শাসনের ব্যবস্থা কুরিয়াছেন। যাহাতে পণ্ডিত সমাজ তুলসীদাসকে 
ান্ত না করেন-্সাধু সমাজ যাহাতে তাহাকে ঘ্বণার চক্ষে দেখেন-- 
সেইরূপ একটা দৌষাবহ কুৎসা রটনা করিয়৷ তাহাকে সমাজে 
রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই আজ তাহার সভাপতিত্বে 
কাশীতে দণ্তী, সন্্যাসী, যোগী এবং পপ্তিতগণের এক সভা আহত 
হইয়াছে। বিশ্বস্তর সকলকে বলিতেছেন-_মহোদয়গণ ! শ্রবণ করুন, 
তুলসীদাপ কিরূপ অন্তায়াচরণ করিতেছে; সে দুই একটা ভোজবিদ্া 
দেখাইয়া এরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে সাধুও বুধ সমাজে 
তাহার আর স্থান হইতে পারেনা, সে একাস্ত্র পতিত হইয়া গিয়াছে, 
তাহার ভ্রষ্টাচারিত্বের বিষয় আমার প্রিয় সুহৃদ ভাচুদত্ত সমস্ত শ্বচক্ষে 
দেখিয়া আলিয়াছে । কেমন হে ভান্ুদত্ত! তুমি কিসত্য সত্যই 
তুলসীদাসকে সেই ব্রহ্মহত্যাকারী, বিপ্র কুলকলঙ্ক ভবানী মিশ্রের 
সহিত একত্র ভোজন করিতে দেখিয়াছ ? ৃ | 

ভাহ্ছ। আজ্ঞা হ্যা! আমি স্বচক্ষে তাহার এ অনাচার 
দেখিয়াছি, পরের মুখে শুনি নাই। তুলনীদান ভবানীর সহিত 
একপাত্রে আহার করিতেছেন ইহা আমার হ্বচন্দে দেখা । 

সাধু সন্ধ্যাসীগণ স্বণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিগা বলিলেন কিমা 
শ্ধ্যদিনে দিনে হলো কি, ছুই একটা ছেড়া সাধু-সন্যাসী 
সা্জিয়া আর্ধ্যশাস্ত্রের শান অমধ্যাদা করিল-_- আচ্ছ', ভান্ক ! তুমি 
তাহাকে সে সমক্ব কোন কথা বল্লে নাকেন” 
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ভান্ |» আজ্ঞ। হা।! আমি বলেছিলাম কিন্তু তিনি বল্লেণ-- 
এ ব্যক্তি ব্রন্মহত্য। পাপ বিমুক্ত হইয়া! বিস্তদ্ধ দেহধারী হইয়াছে, ইহার 
সহিত আহারে কোন দোষ হইতে পারে না। 

বিশ্বস্তর। এখন ভিনি নৃতন যোগী কি না, তাই তার এরূপ 
দাস্তিকত! বিশ্ময়ের বিষয় নহে! বিশেষতঃ তিনি ঘণ্টাকর্ণ যোগীর 
প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়ে, এখন চতুষ্পাঠী খুলেছেন, নৃতন 
ব্যবস্থার উদ্ভাবন কচ্ছেন-এরপ আত্মাভিমান হবে বৈকি? 
এখন এরূপ বিধি-ব্যবস্থার উলটপালট করে--লোৌকের সর্বনাশ 
কর্ষেন বই কি! কিন্ধ আমি এতদিন এই ঈশ্বরজ্ঞ সাধু-সন্্যাসী-দণ্তী- 
গণের পবিত্র পন্থান্নসরণ করে-কাশীর মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাপক 
রূপে দপ্ডায়মান রহিষ্বাছি_ অতএব আপনাদের অনুমতি লইয়া তাহার 
পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান কর্ষোই কর্ষো-_এক্ষণে সভ্যমণ্ডলী 
তাহার জন্য আমাকে কি আজ্জ। করেন? 

সকলে স্মার্তবাগীশ মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করি- 
লেন এবং যাহাতে তুলমীদাসের দমন হয়, তাহার জন্য উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । 

একজন বলিলেন--ম্মামরা সঞ্চলে ত তুলসীদামের অর্ধচীনতার 
কথা শুন্লেম এবং ছপনার প্রস্তাবান্সারে তীহাকে সামাঞ্জিক 
দণ্ড বিধানেও এাস্তত আছি কিন্ত কাশীর মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ ঘোগী 
প্রবীণ, সর্ধবশান্ত্জ্ঞ এবং যোগ বিশ।রর ; ধর্মক্ষেত্রেও তিনি কাখর 
যোগীমগ্ুলী অপেক্ষা সমধিক অগ্রদর-_এ সভায় তাহার আগমন হয় 
নাই; তিনি উহার গুরু, তাহার মতামত ভিন্ন ত কোন কাজ হইতে 
ণারে না ! 

'ভান্তদত্ত বলিল -তীাহাকে এই সভায় সর্ব প্রথমেই আহ্বান 
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কর| হইয়াছিল, তিনি সকলেরই প্রণমা; তবে কেন যে তিনি 
আমেন নাই+-তাহ1 জানি না, বেল! প্রায় শেষ হয়-আসিবেন 
কি না তাহার স্থিরতা নাই ; বোধ হয় তুলসীদাঁস তীহার প্রিয় 
শিষ্য এবং তাহাকে রহিত করাই এ সভার উদ্দেশ্য জানিয়া হয়ত 
নাও আমিতে পারেন! 

সকলে সমস্বরে বলিল-_ভুল, তল, মহান্ুল! ঘণ্টাকর্ণ সেরূপ 
ধরণের মহাপুরুষ নহেন, যে একজন অধার্শিককে প্রশ্রয় দিবেন, 
পুল হইলেও তাহার নিকট অব্যাহতি নাই, শিষা ভ কোন 
ভার! 

ঘণ্টাকর্ণ ঘোগীর জন্য তৃলসীদাসের সমাজরাহিত্য বিষয়ে কেহ 
কোন মতামত প্রদান করিতে পারিতেছেন না; ঘণ্টাকর্ণ ষে 
এখনকার সমাজের শিরোভূষণ ; তাহাকে বাদ দিয়া, তাহার মতামত 
না লইয়। এত বড় একট! মহত কার্য কখনই সম্পন্ন হইতে 
পারে না। অতএব আজ সভার কাধ্য স্থগিত থাকুক--তাহার 
নিকট সংবাদ পাঠান হউক, তার পর ইতিকর্তব্যতা স্থির করা 
ধাইবে। বৃদ্ধ তিনি--অন্বস্থ হইয়! পড়িতে পারেন ত1? বিশ্বস্ত 
মহা চিন্তিত হইলেন--আজ সভার কাধ্য স্থগিত থাকিলে, হয় ত 
তুললীদান সময় পাইয়া সকলকে ঠিক করিবেন--কীদিয়া কাটিয়া 
ধরিলে--নকলে হয় ত তাহাকে ক্ষম! করিবেন--তাহা হইলে তাহার 

নোবাসনা নিদ্ধ হইবে না। বিশ্বস্তর বিষাদিত চিত্তে সভার কাধ্য 

বন্ধ করিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় সশিষ্য 
ঘণ্টাকর্ণ যোগী তথায় সমূপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের জন্য ত্রুটি 
স্বীকার করিলেন। 

সকলে অতি সমাদরে তাহাকে সভার মধ্যস্থলে লইয্জা গেল, 
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এৰং সভাপতি রূপে বরণ করিয়। মে দিনকার সভার কর্তব্যকাধ্ 
নিষ্ধারণ করিয়া দিলেন। তুলমীদাকে সমান্জে রহিত করিতে 
হইবে, শুনিয়া ঘণ্টা কর্ণ জিজ্ঞাস! করিলেন-_কেন, তাহার অপরাধ কি? 

বিশ্বস্তর বরিলেন-_সে ব্রদ্গঘাতী ভবানী মিশ্রের সহিত একত্র 
গান-ভোঙ্জন করিয়াছে । এইজন্য মন্নামী ও দণ্তী সমাজ তীহার 
সহিত একযোগে কাধ্য করিতে 'ৰ! তাহার সহিত সমাজে চলিতে 
রাজি নহেন। সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে মত প্রধান করিয়া- 
ছেন, এক্ষণে আপনার অভিমত পাইলেই সর্বনশ্মতি্রমে আমর! 
তুলসীদামের সহিত সকল সন্ন্ধ ত্যাগ করিতে পারি। 

ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন--তুলসীদাস অতি অল্প বয়প হইতেই আমার 
'নিকট মানুষ হইয়াছে, তাহার শ্বভাব চরিত্র আমি ভাল জানি--:স 
যে সহন্ধে একজন ব্রন্বঘাতীর সহিত অন্নভোজ্জন করিবে--ইহা আমার 
বিশ্বাস হয় না। সে পরম মেধাবী ছাত্র, বিশেষ শিক্ষিত, গ্ণী 
এবং জানী, প্রাণায়াম সাধনা স্থসিদ্ধ মহাযোগশালী, মে যে না 
বুঝিয়া হঠাৎ ভবানী মিশ্রের সহিত মেশামেশি করিয়াছে--তাহা 
আমার বোধ হয় না, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গৃঢ় কারণ 
আছে। অভএব আমার অনুমতি জানাইয়া তাহাকে এই সভা 
গরীক্ষার জন্ত আহ্বান করা হউক? 

সাধুর সংযু্িপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সকলেই বলিলেন-বেশ বেশ-- 
তাহাই হউক! বলিয়৷ একজন তুলসীদাস বাবাজীকে ভাকিতে 
যাইবে! এমন সময় দেখিল--বিষম সমারোহে অন্ধ, ধঞ্জ এবং কয়েকটী 
বিগ্র-সন্তান সেই পথ দিয়া বাব! বিশ্ননাখের মন্দিরপানে প্রধাবিত 
ছইতেছে। তাহার| সঘনে বাবা বিশ্বেশ্বর ও মহাত্মা] তুলসীদাদের 
জয় ঘোষণা করিতেছে । তাহার মধ্যে ত্রাহ্মাপল্লীর রামদর্ধদ্, 
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নিধিরাম প্রভৃতি অনেক ধার্মিক মহাত্মা ও রহিয়াছেন, দেখিয়া বিশ্বস্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন--আরে রামপর্বন্ধ ভায়া যে, ব্যাপার কি, এত 
সমারোহে আজ পুঞ্জার আয়োজন কেন? 

রামপর্বন্থ। কেন, আপনি কি কিছু শুনেন নাই, আমার 
মৃতপুত্র নিধিরাম মহাত্মা! তুলসীদাস বাবাজীর রুপায় পুনজ্জাবন 
প্রাপ্ত হয়েছে? রর 

বিশ্ব। বল কি! তোমার পুত্র এই নিধিরাম কি মার! 
গিয়াছিল না কি? 

রাম। আজ্ঞ হা, গত পরশ্ব রাত্রে বিহ্চিকা রোগে প্রাণ 
হারইয়াছিল, দ্বাদশ দণ্ড শবদেহ রক্ষা করিয়া! ইহাকে শ্মশানে দাহ 
করিতে লইয়া যাওয়া হয়__বধৃমাতাও হিন্দু-রীতি অন্গসারে সহম্বৃতা 
হইতে গ্রিয়। রাস্তার ধারে মহাত্মাকে প্রণাম করেন-তিনি না 
জানিয়া “জন্মায়তী” হও বলিয়া আশীর্বাদ করেন-পরে বখন 
শুনিলেন-_ইহার পতি মুত, ইনি সহগমনোদ্যতা ; তখন সাধু বলি- 
লেন-আমার কথা অন্যথা হইবে না, চল দেখি, বলিয় শ্মশানে 
গমন করিয়া প্রামনাম” বলে ইহাকে বাচাইয়াছেন, শুধু কি তাই, 
এই সকল অদ্ধ-খ্ড ও ব্যধিগ্রন্ত ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। ভাই! 
তুলসীদাস বাবাজী সাক্ষাৎ দেবতা, আমরা সপরিবারে তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি । 

রামসর্ধন্থ ভট্রাচার্ধ্য কাশীর একজন বিশিষ্ট বড়লোক এবং 
ধার্দিক, তাহার কথা শুনিয়া সকলে বলিল--কি আশ্চা, তবে 
তুলসীদাস বাবাজীকে ত,সহজ লোক বলে বোধ হয়না! 

বিশ্বদ্বর সক্রোধে আন্ষালন করিয়া বলিলেন-বুদ্ধরুকী, বিষম 
ায়াবী, সাধু-মপ্তলী ! আপনারা আশ্চর্ঘ্যান্িত হবেন না লেট গোড়। 
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থেকেই ভেন্বী বিগ্ভ/ শিক্ষা করে, লোকের চক্ষে ধাধ। দিডে 
শিখেছে! | 
সবটা । পণ্ডিত জী! নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন, একদেশ- 
দর্শাতার বশবর্তী হয়ে--ক্রোধ কর্ষেন ন-_বিশেষ প্রণিধান করুন। 

সকলে সমস্বরে আশ্্ধ্যাস্বিত হইয়। বলিলেন--অদ্ধ-থঞ্জ আরাম 
করা না হয়--ভেম্কী হইল কিন্তু মৃত ব্যক্তির প্রাণদান দৈব-ক্ষমত! 
ভিন্ন কখন সম্ভবপর নহে। 

রাম। মহোদয়গণ! ভক্তবীর তুলপীদাস নিশ্চয়ই পরম ষোগী, 
তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হয়ে ভগবানের আদেশে পৃথিবীর উপকার 
কর্তে জন্মেছেন। সাধারণ অজ্ঞ লোকের চক্ষে ন। হয়--তিনি ধাধা 
দিতে পারেন ব1 ভেঙ্কী লাগাতে পারেন কিন্তু আপনাদের স্যার 
পরম জ্ঞানীর নয়ন ত কখন প্রতারিত হবে না, আপনার। একবার 
মহাত্মাকে পরীক্ষ। করুলেই বুঝতে পারবেন! 

ঘণ্টাকর্ণ উচ্ৈম্বরে বলিলেন-_-প্ডিতমণ্ডলী ! আপনারা একটু 
অপেক্ষ। করুন; সে আমার পৃত্রস্থানীয় এবং প্রিয়শিষ্য তাহাকে 
ছাকিয়৷ পাঠাইয়াছি; আদিলেই সমস্ত সংশয় দূব হইবে। 

“যে আজ্। যে আজ্ঞা” বলিয়া নকলে ষোগীবর ঘণ্টাকর্ণের কথার 
অন্ছমোদন করিল। 

কাশীর প্রধান স্থার্তবাগীশ পণ্ডিত বিশ্বস্তর বিষম ক্রোধান্ধ হইয়া 
রামসর্বস্বকে বলিল্পেন--তুমি এখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে 
পাবে না যতক্ষণ তাহার পরীক্ষা না হয়। ব্রহ্ষঘাতীর সহিত থে 
একত্র আহার করে, সেই তুলসীদাসের শিষেরর পৃজ| বিশ্বেশ্বরের 
মন্দিরে দেওয়া নিষিদ্ধ! 

. বামসর্বন্ব রাগে জলিয়া উঠিঘ়্া বলিলেন-দেখুন ন্মরর্ত-বাগীশ 


২ তুল্-্নীদাল 
মহাশয়! আপনি পগ্ডিতাগ্রগণ্য বটেন, কিন্তু যোগশক্তি আপনার 
কোথায়, যে আপনি বাবাজীর সমকক্ষ হইবেন? ধর্ম জগতে তুলসী- 
দাসের তুলনায় আপনি অতি নগণ্য । 

রামপর্ধন্ব প্রভৃত অর্থের অধিকারী এবং ধাশ্মিক পণ্ডিত, তিনি 
দাস্তিক বিশ্বভভরকে গ্রাহ্থ করিবেন কেন? তিনি রাগে অগ্নিশম্ম। 
হইয়া বিশ্বস্তরকে বেশ ছুকথা শুনাইয়! দিলেন-_-বিশ্বস্তরের ক্রোধও 
সামান্ত নয়_ছুইজনে হাতাহাতি হয় দেখিয়া ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন-_ 
আপনারা স্থির হউন, তুলসীদান আসিলে আমি সমস্ত ব্ষয়ের মিমাং সা 
করিয়া দিতেছি-_-একটু অপেক্ষা করুন। 

ইতিপূর্বে একজন লোক তুলসীদাসকে ঘণ্টাকর্ণ ঘোগীর আশীর্বাদ 
জ্ঞাপন করিবার জন্য গিম়াছিল কিন্তু তিনি তাহার পুর্বে বহু 
জন পরিবেষ্টিত, রামনামে উম্মন্তবৎ হইয়া ভবানী মিশ্রের সহিত 
খঞজনী সহকারে গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপস্থিত হলেন, সেই 
হৃদয়োন্মাদকারী রাম গুণাম্গকীর্তন শ্রবণ করিয়া ভক্কমাত্রেই নয়নের 
জলে বুক ভানাইতে লাগিলেন। কিছ্নৎগ্গগপরে গান থামিল, 
তথাপি তুলসীদাসের প্রথণের 'আবেগ এখনও ঘুচে নাই-ভবানীর 
কোলে মাথা দিয়া তখনও তিনি অচৈতনা, এ দৃশ্য দেখিরা 
বিশবস্তর ভিন্ন সকলেই ভক্ত তুলসীদাসকে সাধুষাদ জান করিতে 
লাগিল । : 

কিয়ৎক্ষণপরে তুলসীদাস প্ররৃতিষ্থ হইয়। প্রীগুরুচরণে প্রণাম 
করত অবনত মন্তকে আদেশ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 

ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন--বতল তুলসীদাস! আছ বড় সমস্যার মধো 
আহ্বান করিয়া তোমার সাধন-ভঙ্গনে বাধা দিয়াছি বলিয়। কিছু 
মনে করো না। 
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তুলসীদাস ভক্তি-বিমিশ্র স্বরে বলিলেন-- প্রভু! আপনার পাদ- 
পদ্ম দর্শপই যে মহাপাধনা; আজ বহুদিনের পর ও রাজীবচরণ দর্শন 
করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে গ্রভৃ ' দাসের প্রতি কি ফোন 
আদেশ করিবেন? 

ঘণ্টাকর্ণ। বৎস! এই সমাগত সাধুগণ আজ তোমার প্রতি 
বিরূপ, বিশেষতঃ বিশ্ব্তর স্মার্ত্যবাগীশ তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরোধ 
প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলেন-তুথি ত্রদ্ষইত্যাকারী মহাপাগী 
ভবাণীর সহিত একত্র তোজন করিয়াছ; অতএব তুমি পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর স্বণার পাত্র হইয়াছ । এইজন্য বিশ্বস্তর আজ এই সভার 
আহ্বান করিয়া তোমার সহিত সকল সংশ্রব রহিত করত 
শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নিষেধ-আজ্ঞ৷ প্রচার করিতেছেন । এক্ষণে 
তুমি সকলের সমক্ষে গন করত অপরাধ মোচনের উপায় উদ্ভাবন 
করিয়া আমার মান রক্ষা কর। 

তুলপী। ভগবন্‌! এই ভবানী মিশ্র শান্ত্াহসারে ব্রদ্মহতটাকারী 
নহে; পণ্ডিতজী তাহাকে জোর করিদা! ব্রহ্ম হত্যাকারী বলিয়া জীবন 
ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। খেলার নমঘ্ব ধাবন-কুর্দিনে মে ব্যক্তি 
পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহাতে ভবানীর দোষ কি? সেত ইচ্ছা 
করিয়া তাহ্ীকে বধ করে নাই? 

ভান্ুদর্তের সহিত বিশ্বস্তর সরোয-কটাক্ষে £উচ্চকঠে বলিলেন-+ 
ভুল, তুল, সম্পূর্ণ জুল। সে ইচ্ছা করিয়া, রাগের বশবর্তী হইয়া 
তাহাকে বিনাশ করিয়াছে_এইজন্য শাস্ত্রসঙ্গত তাহার জীবনাস্ত 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। 

তুললী | মহাত্মন! আঘি, বতদূর জানি এবং প্রমাণ পাইয়াডি, 
তাহাতে মে ইচ্ছ। করিয়। এ মহাপাপ করে নাই তবে যদি আপনি 


২২৭ পাতা যুড়িবেন নাুলসীদাস 
জোর করিয়া বলেন--করিয়াছে, তবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে 
চাহি না; কিন্তু যদি ব্রহ্মহত্যাই কারিনা থাকে--তাহার জন্য আবার 
একট! জীববধের ব্যবস্থা কেন? অন্থুতপানলে দগ্ধ হওয়াই ভাল-- 
তাহাকে দেখিয়া লোকের শিক্ষ। হইবে, ম'রলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। 
আমি ষতদূর জানি, তাহাতে সেব্রক্ষথাতা নহে, অথচ মরণের জন্য 
জাহ্বী-জীবনে জীবনত্যাগ করিতে গিয়াছিল। আমি তাহাকে প্রতি- 
নিবৃত্ত কারয়। পক্ষকাল অনাহারে অপিদ্রায় রামনাম জপের ব্যবস্থা 
দিয়াছি। যেরামনাম একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে লক্ষ লক্ষ মহাপাতক 
ক্ষয় হয়, আমি তাহাকে পক্ষকাল--ওহো অসংখ্য জপের ব্যবস্থ। 
দিয়াছি। ভক্কিভাবে প্রাণের সহিত, “নাম” জপ করিয়। ভবানী মকল 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । “রামভক্ত 1.বকাল মুক্ত” এইজন্য আমি 
উহার সহিত একত্র ভোজন করিয়া থা, । ভবানী এখন যে গঙ্গ। 
বারির মত পবিজ্র! 

বিশ্ব। সে বিষয় প্রমাণ কি? 

তুলসী । প্রমাণ মহাশয়ের নিকট, আপনি যেরূপ ভাবে তাহাকে 
পরীক্ষা করিতে হয়--করুন, ভবানী তাহাতে প্রস্তত আছে! 

সকলে। বেশ কথা, ভাল কথা, উত্তম প্রস্তাব, এর বাড়া আর 
কি কথা আছে। পণ্ডিতজী আপনার এক্ষণে কি শভিপ্রায় 
বাপ করুন । 

বিশ্বস্তর। অবশ্যই কর্ষে।; এক্ষণে আপনার অনুমতি করুন, 
আমি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করি। 

সকলে । আমরা কায়মনে বল্ছি_-আপনি হদয়-ভাব প্রকাশ 
করিয়া ভবানীকে পরীক্ষা করুন। * 

বিশ্ব। হে সাধু মণ্ডলী! আপনারা আমার মনোগত-অভিগ্রায় 
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শৰবণ করুন--এ মহাঁপাপী ভবানী মিশরের হত্তে কিছু মিষ্টান্ন এবং 
ফলমূল দিয়া ভগবান বিশ্বনাথের মন্দির সম্মুখে এ প্রস্তর নির্মিত 
বণ্ডের নিকট প্রেরণ করা হউক); ভবানী এ সকল উপকরণ 
ষণ্ডের মুখের নিকট ধরিলে এ প্রস্তর নির্মিত যঞ্ড যদি উহা 
ভক্ষণ করে, তবে জানিব_যে ভবানী নিষ্পাপ হইয়াছে এবং 
তলসীদাসের ব্যবস্থা দান সত্য হইয়াছে, নতুবা মনে মনে আপ- 
নাকে নিশাপ জানিয়া এই মহাপাপের একটা মনগড়া প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে ত চলিবে না! 

সকলে সমস্বরে বলিলেন_উপযুক্ত পরীক্ষা, এ প্রস্তাব যুক্তি- 
সঙ্গত বলিয়া সকলে সভাপতি ঘণ্টাকর্ণ যোগীর আদেশ প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । | 

“বিষম পরীক্ষা” ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন-_বৎস;$ তুলসীদা! শুনিলে 
কি, সাধুমণ্ডলীর মনোগত ইচ্ছা, এক্ষণে ভবানী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবে কি? 

তুলসী। প্রতৃ। আপনার আদেশ এবং সাধু মহোদয়গণের 
আজ্ঞা শিরোধারধা, আপনি কিছু ফলমুল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিতে 
বলুন-_ভবানু পরীক্ষা দান করিবে। 

সমাগন্দ জনমণ্ডলী ভক্ঞবার তুলসীদাসৈর ভক্তি-তেজো-গর্বর কথা 
শুণিয়। বিম্ময্ বিক্ষারিত নেজ্ে তাহার বদনের প্রতি চাহিয়া 
ভবানীর পরাক্ষা দেখিবার জন্য স্তত্তিত হইয়। জাড়াইয়। রহিল। 
বিপক্ষ সকল মনে করিল--এইবার তুলসীদাসের বাহাছুরী সকলের 

সমক্ষে ঘুচিয়া যাইবে, প্রস্তর নির্মিত যণ্ড কি কখন ভবাশীর হল্ত 
হইতে খাচ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবে অসম্ভব ! 

ঘণ্টাকর্ণ আদেশ করিবামত্র এক্ষটী পাত্রে করিয়। কিছু মিষ্টান্ন ও 
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ফলমূল লইয়া আদা হইল। তুলপীদাসের 'বদন তখন ভক্তিভরে 
অতি কমনীয় রক্তিমাভ ভাব ধারণ, করিয়াছে--আর ভবানীর 
সদয় ভয়ে দুরু দুরু কাপিতেছে। তুলস্ট্রনাসের হৃদয় তখন ভক্তি- 
তেজে ভর1-রামনামের অনন্ত-মহিমায় পুরা, তিনি পাত্র হস্তে 
করিয়। বলিলেন--বত্ম ভবানী! যাও, হৃদয়-পন্নে ইচ্টমৃত্তি স্থাপন 
করত রামনামে মন স্বূঢ় করিয়া যাও বত্ম! ষণ্ডের নিকট 
রামনাষ মহামন্ত্র বলে-- জড় দেহে প্রাণ সঞ্চার হুইয়। তোমার 
প্রদত্ত খাদ্য নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিবে। ভক্তাধীন ভগবান কখনও 
ভক্কের প্রতি বাম নহেন। অবশ্তই তোমার মনোবাসনা পৃ 
হইবে । 

ভবানী মিশ্রের প্রাণ বছু পূর্বব হইতেই তৈয়ারী জি 
ইদয় তার ভক্তিভরা, মনে তার দুর্বলতার লেশমাত্র নাই। ওরু- 
দেবের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া, ওক্তি-বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, 
প্রেমাশ্র ফেলিতে ফেলিতে সে সেই পাত্রপূর্ণ খাদ্য-দ্রবা লইয়া 
ষণ্ডের নিকট অগ্রসর হইল। রাম-প্রেমে বুক ভাগাইতে ভাদাইতে 
মে যেমন পাত্রটী প্রস্তরময় ষণ্ডের মুখের নিকট ধরিল--মমনি 
সকলে উচচৈঃশ্বরে “জয় প্রভু রামচন্দ্রকি জয়" নাদে গগন বিদীর্ণ 
করিল--আর এ কি এ, মরি মরি এ যে অসম্ভব--সম্ভব হইল! 
রামনামের অসীম মহিমা দেখাইতে; ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ 
করিতে এ যে প্রস্তর নিম্মিত ঘণ্ড লহ লহ রসন! বহির্গত্ত করিয়া 
অতি আগ্রহের সহিত ভবানী প্রদত্ত আহাধ্য ব্য অবাধে ভক্ষণ 
করিল! সকলে নির্নীমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া আনলাধ্বনি 
ও করতালি সহকারে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল--“জয় সীতাপতি রামচচ্জ 
জীকি জয়” “জয় ভক্তবীর বাবা তুলসীদাপ গোৌসাইজীকি জয়» 
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“জয় ভক্তপ্রবর ভবানী মিশ্রকি জয়” । জনমণ্ডলী আর থাফিতে পারিল 
না-সকলে আগিয়া তুলদীদানের পরপ্রান্তে পতিত হইল এবং 
ভবানীকে দৃঢ় আলিঙ্গন ক্রঘা কৃত কৃতার্থ হইল । 
.. ঘণ্টাকর্ণ যোগ-বিহবল হইয়। বসিয়। ছিলেন -এক্ষণে শিষ্ের এই 
অদ্ভূত শক্তি দেখিয়া, তাহার অসীম ক্ষমতা-অতৃলনীয় রামভক্তির 
বিভূতি দর্শন করত সাগ্রহে নামিয়া আনিয়া তুলসীকে বুকে ধরিয়া 
বলিলেন_-ভক্ত চুড়ামণি। আজ তোকে আলিঙ্গন কোণে আমিও 
ধন্য হলাম) ধন্য তোর রাম ভক্তি, ধন্য তোর সাধন-শক্তি। আজ 
ঘণ্টাকর্ণ তোর মত পরম ভক্তের গুরু হইয়। নিদেকে স্পর্দান্িত 
মনে করিতেছে । বৎস! আশীর্বাদ করি, তুই দীর্ঘজীবী হয়ে 
একূপে জগতে শ্রীরাম মা্তাত্বা পুচার করত জীবকুনের উদ্ধার 
সাধন কর। 

তুলসীদাম তৃণাদপি স্ুনীচ হইয়া ভক্তি গদগদকঠে করযোড়ে 
বলিলেন-গুরুদেব! নররূপী পাক্ষাৎ দেবত। আপনি; দাসের যাহা 
কিছু শক্তি, সমন্তই এ পদ প্রপাদেই লাভ হইয়াছে; ইহাতে আমার 
কতীত্ব কিছুই নাই আমি অতি অজ্ঞ; জ্ঞানহীন, প্রেমভক্তি 
বিহীন, রামুনামের মহিমা জানা আমার সাধ্য কই প্রভূ? অনস্টি" 
অনন্ত বদনে ষাহা বাক্ত কর্তে পারেন না, ব্রঙ্জাদি দেবগণ যে মহিম। 
বর্ণনে অশকজ, ক্ষুদ্ধ আমি সেই মহতোমহিয়ানের মহিমা! কিরূপে বাখ্যা 
ূ করিব দেব! তবে গুরু আপনি, আশীর্বাদ করুন_-যেন"য়ামপদে 
মতি রাখিয়া এ ছার জীবন অবসান কর্তে পারি! আবার জয়ধ্বনি 
সহকারে জনমগ্ডলী উত্তেজিত হইয়া বিশ্বস্তরের প্রতি তীব্রদৃষ্টি 
করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভানুদত্ত ভয়ে কাপিতে লাগিল, 
তথাপি গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিল না। 


২৩১ তুহ্নসীচ্গাস 


ঘণ্টাকর্ণ বিশ্বস্তরের প্রতি চাহিদ্লা বলিলেন--পণ্ডিতজী ! তুলপী- 
দাদ ও তবানীকে আর কিছু পরীক্ষ/ করিতে চাও কি? 

জনমণ্ডলী উচ্চৈঃম্বরে বলিল--ছিঃ ছিঃ! 

বিশ্বস্তর লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন--না, আজ 
হইতে আমি তুলসীদাসকে আর পরীক্ষার কথা বলিব না--ভবানী 
থে নিপাপ হইয়াছে, তাহা এই পরীক্ষায় স্বীকার করিলাম। তারপর 
সকলে ভগবান রামচন্দ্রের, তুলদীদাদের ও ভবানীর জয় এবং 
বিশ্বস্তর পণ্ডিতজীর ক্ষয় চিন্তা করিতে করিতে হ্ষ্টচিত্তে সে দিনকার 
মত আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিল। 


নগুতিহস্ণ পর্িচ্জ্ছেচ্গ 
চোরের উপদ্রব 


তবাগুণ কতক্ষণ চাপা থাঁকে, পাংশুজালে কতক্ষণ সে আবদ্ধ 
থাকিয়া আপন প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হয়? একটু বাতাস 
আ'গিলেই ছাই উড়িয়া যায়--অগ্রির প্রভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। 
সাধক তুলসীদাসের তাহাই হইল। তিনি এতদিন নিজেকে অতি 
গোপনে বাখিয়া ভগবানের পদে আত্মবিক্রয় করিঘ়াছিলেন। কেহ 
ধর1-ছে।য়া ন| পায়, কেহ তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিঘ্া জানিতে না 
পাবে, এইজন্য তিনি ছাই ঢাক। আগুণের মত এতদিন স্বইচ্ছায় 
নিষ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্বস্তরের পরীন্ষারূপ বাতান আজ 
তাহার দে আবরণ ঘুচাইয়া দিলল। জগত জানিতে পারিল--তুলসীদাস 
একজন [সিদ্ধ সাধক-স্মহাপুরুষ! তখন বড় বড় ধনীলোক তাহার 
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শির্াত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। তুলসীদাস বেগতিক দেখিয়া তাহার 
সে আশ্রম ত্যাগ করত, অগন্তকূণ্ডের নিকট খুব একটি নিভৃত পল্লীতে 
গিয়া! কুটার নিশ্মাণ করিপেন, কিন্তু গ্রকাশ হইলে কি আর লুক্তান থাকা 
যায়?-ভক্তমণ্ডলী সেইখানেও গমন করিতে লাগিল। সাধু মহাত্মার 
কিছু আবশ্বক নাই, তিনি কাহার নিকট কিছু চাহেন না, তথাপি 
কোথা হইতে ষে তাহার অর্থাগম হইতেছে--তাহ। ভগবানই জানেন। 
এই সেদিন রামশন্মা তাহার পুত্র জীবিত হওয়ায় . সাধু বাবাকে 
এক প্রস্তত সোণার ও রূপার বাসন পুজার জন্য দিয়া গিয়াছেন। 
তুলসীর্দাসের সামান্ত কুটীরে এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যাদি দেখিয়া 
কত লোকের লোভ হইয়াছে; দস্থ্য তন্করগণ কেবল সন্ধান গ্রহণ 
করিতেছে--কখন তুললীদাস বাড়ীছাড়া হইবেন, তাহারা এগুপি লইয়া 
চম্পট দিবে। তৃলসীদামের কুটারত বড় অট্রালিক। নয়-_ষে তাহার 
. মধ্য হইতে এ সকল ভ্রব্য লইতে কষ্ট হইবে-_-ব। সিদ কাটিতে পারিবে 
না সাধু একবার সরিলে বা ছুই দণ্ড চক্ষু বুঙ্গিয়া বদিলেই কাজ 
হামিল করা যাইবে, তুলসীদাস একবার কোথাও যাইলেই হয় । 
আপনার তপঃশক্তি ক্ষয় না করিলে, মুতের জীবন দান, প্রস্তর 
নির্শিত যণ্ডের আহার গ্রহণ ইত্যার্দি অমানুষিক ক্রিয়া দেখান 
হয় না। আর এ সকল ন৷ দ্েখাইলেও গ্রভূ রামচন্দ্রের মহিমা 
গ্রচার হয় না, এই জন্য তুলসীদান এই সকল কার্যে বিশেষ 
তগক্ষয় করিয়া, এখন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাই তপস্যা না করিলে 
আর চলে না। ভবানী কয়েক দিন হইল, দেশাস্তরে গিয়াছেন-- 
তুলসীদাসের কোন বিশিষ্ট আবশ্যন্ডের জন্যই তিনি গিয়াছেন। কুটারে 
এখন লোক নাই-বেশ জনশূন্য । তাই তুলসীদাস আগ সন্ধ্যার 
পর লামান্যমাত্র জলযোগ করিয়া ভগবানের পুজায় বপিবেন। 
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আঙ্জিকার পুজায় আড়ম্বর নাই) ফুল-চন্দন-তুলসী প্রভৃতি দ্রব্যাদি 
সংগ্রহের আবশ্ীক নাই। ভক্ত নিজের মন-কুন্থুমে, ভকভতি-চন্দন 
মাখাইয়া ভগবানের পাদপদ্নে প্রদান করত মানসপৃজ। করিবেন। ইহাই 
বার্থ পুর্জা-সাধক এই পুঞ্জা করিয়াই আপনার ইষ্টদেবকে প্রসন্ন 
করিতে পারেন, সাকারভাবে বাহিকপুজা কততকট1 চিত্বস্থির করিষার 
জন্য কিন্তু চিত্ত যার বশে আসিয়াছে_-মন যার মনের মত হইয়া 
ডাকিতে শিখিয়াছে_-তাহার আর বাহ্িক পুজার তত দরকার 
হয় ন|। | 

সন্ধ্যার সময় তুলসীদাস একবার উঠিয়া গৃহে দীপদান করিলেন । 
তারপর কমগুলু লইয়া নদীতীরে স্বানার্থ গমন করিলেন। আজ সমস্ত 
রাত্রি জাগিয়! পুজার ইচ্ছা, তাই স্নান না করিলে--এই দারুণ গ্রীন্দে 
গুহের মধ্যে অবস্থান করিতে পারা যাইবে না। ভক্ত ভগবানের 
নাম স্মরণ করিয়া! বাহির হইলেন। গৃহের ভ্রব্যাদি সমন্ত চারিদিকে 
ছড়ান রহিল, কেবল দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিয়! চলিয়া গেলেন। গৃহী 
হইলে কত যত্ববে, কত সাবধানের সহিত এঁ্দকল মহামৃল্য ভ্রব্য রাখিয়া, 
যাইত কিন্তু সংসারতাগী সাধুর সেচিস্তা নাই, সোণার বানন-কোদনে : 
তিনি মহামূলাত্ব দেখিতে পান না, মহামূল্যত্ব তাহার, রামনামে) 
পার্িব দ্রব্যের মূল্য তাহার কাছে কিছু নাই। 

একটী তন্কর ওত পাতিয়া বলিয়াছিল--সাধু চলিয়া যাইলে, 
এ ত্রব্য গুলি চুরী করাই "তাহার উদ্দেশ্য, তুলমী চলিয়া যাইবা- 
মাত্র সে সেই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে ঝড়দড় হুইয়। গৃহে 
প্রবেশ করিল গৃহ-প্রজ্লিত আলোর সাহাষ্যে ,্র্ণ রৌপ্যের 
বব্যাদি সমস্ত একত্র করিয়া যেমন বাহির হুদা বাইযে, অমনি 
কোথা হইতে একট তীক্ক তীর আসিয়া ভাহার মন্তকের উপর দিয়া! 
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চলিয়া গেল। তন্ধর দেখিল-_-অনুরে একটি হ্বন্দর মঠাম বালক 
রূপের প্রভায় বনভূমি আলো! করিয়া দৌড়িয়া আমিতেছে। তক্কর 
আর ফ্াড়াইল না, অন্ধকারে বনের মধ্য মিশিয়া গেল। এই 
রূপে কিয়ৎক্ষণ আর কাহার সাড়। পাওয়৷ গেল না-বালক আর 
দেখা দিল না৷ 

লোভ সম্বরণ করা বড় শক্ত-বিশেষতঃ এতগুলি সোণ। রূপার 
জিনিষ তস্করের চক্ষে পড়িলে সে লোভ মামলাইতে পারিবে কেন? 
আর যখন চুরি করিবার খুব স্্যোগ রহিয়াছে, তখন কি ছাড়া 
যায়! রাত্রি অনেক হইয়াছে, বালক আর কতক্ষণ ঘুরিবে-_ 
এইবার সে নিজস্থানে চলিয়! গিয়াছে_-এ বালক বোধ হয়, তুলসীদাসের 
কোন আত্মীয় হইবে। যাহা হউক, এতরাত্রে আর কেহ নাই, মনে 
করিয়! চোর আবার আপিল, গৃহ-প্রবেশ করিয়া আবার ত্রব্যগতলি 
' লইয়া ফাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু কাহার পদশব্দ শুনিয়া 
সে স্তভিত হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে সাধু বাবাজী কুটার 
সম্মুখে আসিলেন, তঙ্কর আর পলাইতে না পারিয়া কুটারের 
একপাশে একখানি কালে। কম্বল মুড়ি দিয়া অন্ধকারে গড়িয়া 
রহিল। সে জানে বাবাজী এখনি পূজায় বসিয়া ধ্যানস্থ 
হইৰে--তাহ। হইলেই সে দ্রব্যাদি লইঘা সরিয়া পড়িবে । আর 
হইলও তাই, ভক্তবীর তুলসীদাস ভাব গদগদ হইয়া বলিলেন-- 
প্রভূ! আর কতকাল এমন করিয়৷ ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিব-+আর 
কতকাল তুমি আমাকে পরের মত অকুলপাথারে ফেলিয়া রাখিবে! 
পিতা ছাড় পুত্র আর কতকাঁল একাকী বাহিরে বাহিরে ঘুরিবে 
ধীননাথ ! বড় বাসনা--একবার চর্ঘচক্ষে তোমার লেই নবদুর্বাদল- 
স্টামূপ দেখে জীবন সার্থক করবে। কিন্তু কই, সে সাধ কি পূর্ণ 
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কর্ষে না ঠাকুর! লীলামর লীলাবশে কি অধমকে দেখ! দিবে না? কিন্ত 
তা হবে না-তুমি যত চাতুরী করিবে, আমি তত তোমার সে 
চাতুরী ভাঙ্ষিবার চেষ্টা করিব। তুমি যাবে কোথায় প্রন! 
“ভক্কিরটানে তোমাকে যে আসিতেই হইবে? এই বলিয়া একেবারে 
সমাধীস্থ হইয়া পড়িলেন--ঙাহার বাহ্চৈতন্ত কিছুমাত্র রহিল না! 
“অয়মেব সময়” এই ঠিক সময় বুঝিতে পারিয়া তম্কর গ৷ বাঁড়া 
দিনা উঠিল। রাত্রি তখন অনেক, প্রকৃতি নীরব, দারুণ অন্ধকারে 
পৃথবী পরিব্যাপ্ত, অগন্তকুণ্ডের চতুষ্পার্শের রাস্তা নিন, কেবল 
বনের মধ্যে ঝিল্লী শুধু.ঝি ঝি করিতেছে, একটি নিশাচর পক্ষী 
ব! পশ্বরও গতাগতি নাই! তক্কর দ্রব্যগুলি লইয়া যেমন পালায়ন 
করিবে, অমনি সেই বালক ধন্ুবরবাণ. লইয়া দৌড়িয়া আপিতেছে-- 
দেখিতে পাইল। তন্কর বুঝিল_-সাধুবাঁবা! বুঝি এই বাগকটাকে 
চর রাখিয়াছে, এ যেরূপ ধনুর্বিিদ্যা জানে, তাতে ত আমার একার ' 
দ্বার! এ কার্ধ্য হইবে না, যাহ! হউক--মাজ পালাই, আর একদিন 
দেখিব কিন্তু মরি মরি! এমন বালক ত কখন দেখি নাই-_ 
ষেন সাক্ষাৎ গোলোকের হরি, রূপের প্রভায় অন্ধকারে আলো 
ফুটেছে। চি 
পুনরায় আর একটা ভীষণ শল্য গভীরশব্দে সেইদিকে নিক্ষিপ্ত 
হইলে তন্কর আর ফ্লাড়াইল না--প্রাণভরে উর্দশ্বাসে পলায়ন করিল, 
তাহার এত সাধের, এত লোভের দ্রব্য সমন্তই পড়িয়া রহিল। 
এত তত্ব হইতেছে--গৃছে চোর প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি সাধুর 
চৈতন্য নাট, তিনি গভীর ধানে নিষগ্র-বাহিরে কি হইতেছে_ 
কি না হইতেছে, ধ্যানস্থ সাধুর চিত্ত--তাহা জানিতে পারিল, না, 
অন্তবে তিনি পরষানন্দে ভগবানের চরণ-মকরন্দের অমৃত পানে, 
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বিভোর, তুচ্ছ বিষয়-বৈভব তাহার নিলিপ্ত চিত্তকে বিব্রত করিতে 
পারিবে কেন? 

যথন ধ্যান ভাঙ্গিল-_-তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে; সকলে স্ব স্ব 
কাধ্য ব্যপদেশে প্রস্থান করিতেছে; কাক কোকিল এতক্ষণ গাছের 
ভালে, মন্দির চুড়ে বসিয়া হু্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিভেছিল, 
যাই, লোহিত লোচন ভাঙ্ছ পূর্ব গগনে বিকলিভ হুইলেন-__ 
তাহারাও অমনি আহারাম্বেষণে নিজ নিজ কলরব করিতে করিতে 
বাসার বাহির হুইল। তুলসীদাসের ছাত্রগণ আসিয়। আপনাদের 
বসিবার স্থান পরিষ্কার করিয়া নিজ নিজ পাঠে মন দিল। বাবাজী 
প্রাতঃকুত্বাদি সমাপন করিয়া! তাহাদের সম্মুধের আসনে সমাসীন 
হইয়া বলিলেন-কাল তোমাদের কোন্‌ বিষয় সন্দেহ মিড 
বল দেখি? 

১মছাত্র। প্রভু! আপনি বলেছেন, ভগবান রামচন্দ্র সকল 
জীবের হৃদয় মধ্যে বিরাজ কচ্ছেন কিন্তু সব মানবে সেই পরমাত্মার 
বিকাশ ডাব দেখতে পাওয়া যায় না কেন? 

তুলসী । “সবহি ঘটমে হরি বসে, ঘেও গিরিস্থতমে জ্যোতি । 

, জান গুরু চকৃমক বিনা কৈসে প্রকট হোতি ॥* 

বৎ্প! সকল জীবেব দেহে ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করৃ- 
'ছেন বটে কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন তাহার প্রকাশ হয় না। সকল 
পাথরেই আগুণ আছে কিন্তু লৌহের আঘাত ভিন্ন যেমন তাহার 
প্রকাশ হয় না, তেমনি গুরুর উপদেশ রূপ চক্মকি ভিন্ন মানব 
হৃদয়ে কি প্রকারে সেই আত্মার প্রকাশ সম্ভব? অতএব বৎস! 
গুরুর উপদেশ মত ভজন-সাধন কর, তাহ হইলেই ভগবানের 
ক্লূুপালা কর্তে পারবে! 


২৩৭ তুলসীদ্গা্ত 

ছাত্র। প্রভো! আপনি ত আমাদের মহাগুরু-__উপদেশ দিন, 
কেমন করে ভগবান রামচজ্রের ভঙ্জনা কর্ষো ? 

তুলসী । তুম্‌জ্যায়সা রাম পর, তুম্সে ত্যায়সা রাম। 

ডাহিনে যাওত ডাহিতে যায়, বামে বাওত বাম ॥ 

বং! গীতাতেও ভগবান এই কথা বৰলেছেন--তুমি তাকে 
যেমন করে ডাকবে, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভাবেই দেখা দিবেন। 
অন্থকুলভাবে ভর্জনা কর, তিনি অনুকুল হবেন--প্রতিকুল ভাবে 
কলে তিনি প্রতিকূল হবেন। অতএব চিত্ত সংযত করে ভগ- 
বানকে অনুকূল ভাবে ভজনা কর! তাহা হইলে মনোবাসনা সিদ্ধ 
হবে । 
ছাত্র। তবে অতি সংযতভাবে, সর্ধাস্তকরণে ভগবানের চরণ- 
পদ্মে আত্ম সমর্পণ কল্পে-তবে তিনি সদয় হবেন? 

তুলসী। হাবৎস! 

"যো যাকে শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ। 
উল্টা জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ ॥ 

ঘে যাহার শরণ গ্রহণ করে--সে তাহার মান নিশ্চয়ই রক্ষা 
করে থাকে । দেখ, জলের শরখাগত হয়ে, মস্ত সকল অনায়াসে 
উজ্লান জলে ভীষণ তরঙ্গ অতিবাহিত করে যেতে পারে-- উহার! 
কত ক্ষুভ্র, কিন্তু বৃহদাকার হস্তি ভীষণ গ্রতাপশালী হয়েও তাহা 
পারে না_-তাহা ত জানেনা? 

ছাত্র। তাতো জানি, তবে ভগবানের শরণাগত হওয়া চাই-- 
নতুবা কিছু হয় না? 

তুলদী। ই! বহন! প্রভূ যে আমার শরণাগত প্রতিপালক, তাঁকে 
আত্ম সমর্পণ ন। কলেকি তার দয়া হর, তিনি দীন-জন-বল্পভ। 
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“নিজ দাসনকে ওর প্রভূ, করত কূপা অতি ভূরি। 
ভক্ত কৃপা বসল হরি, জানত হ্যায় কবি শুরি |” 

ভক্তবংমল ভগবান তাহার অনুগত জনের প্রতি অতিশয় রুপ। 
প্রকাশ করেন, তিনি যে ভক্তবৎমল এবং ভক্তাধীন--তাহা কবি ও 
পণ্তিত মাত্রেই জানেন । ্‌ 

সাধকবীর তুলসীদাস নানা প্রকারে তাহার শিষ্যগণকে উপদেএ 
পিতেছেন। শিষ্যবর্গ গুরুদেবের মুখে সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল 
শ্রবণ করিয় মুগ্ধচিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়। আছেন, চাণি- 
দকে ণিস্তক্ধত। বিরাজিত । 

এমন সম্য় একজন লোক “বুক গেলো” গাধু বাবা রক্ষা করো, 
“বুক গেলো” বলিয়া আছাড় খাইরা তুলসীদাসের সম্মুখে 
আসিয়া পড়িল। তুলনীদাস সশিষ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে 
ধরিয়া বলিলেন_কেন, কেন, কি হয়েছে! ভয় কি, তোমার কি 
কষ্ট হচ্ছে? 

আগন্তক অতিশয় কাতরতা সহকারে বলিলেন- বাবা! আমি 
আর এমন কাঁজ কখন করবে ন|, কাল থেকে আমি চারিদিকে একট 
কালো ছেলের চেহার! দেখে কেবল আতকে উঠছি, ঘুমুতে পাচ্ছি 
ন', যেন চারিদিকেই সেই কালো! ছেলেটার চেহারা আমায় ভয় 
দেখাচ্ছে। তুমি বাবা, তাকে বারণ করো, আর যেন আমাকে এমন 
করে সে ভয় না দেখায়, আমি আর চুরি কর্ষে। না, তোমার প| 
ছুঁয়ে বলছি, আমি আজ থেকে চুরি বিদ্যে ছেড়ে দিলুম। 

তুললী। কে তুমি, কি বল্ছো!! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি ন]। 

আগন্তক। বুঝবে কি করে বাবা! তোমার সোণা বূপ'র 
বাসন দেখে আমি চুরি কর্তে এপেছিলাম কিন্তু একট কালো ছেলে_ 
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আমাকে তীর মেরে মেরেফেল্বার উদ্যোগ করেছিল, যতবার 
চুরি করে নিয়ে যেতে চেষ্ট। করেছি, ততবারই সে তীর ছু'ড়েছে, তার 
“র প্রাণ নিয়ে পালিয়েও নিস্তার নাই, কেবল যেন ভয় দেখাচ্ছে, 
কাব|! তুমি না হয়, তোমার তাকে একবার ডাক, আমি তার পায়ে 
ধরে ক্ষমা চাই। মা 

তুলসীদান বুঝিলেন-_-এ লোকটা তস্কর, আমার বাসন চুরি 
কর্তে এসেছিল কিন্তু আমিত ঘরে ছিলুম না-_-অনায়াসেই ত নিয়ে যেতে 
পারুতো, কে একে বাধা দিয়েছিল; কালে! ছেলে কে, আমার 
ঘরে ত কেউ ছিল না! হ্যা বাপু! সে ছেলেটী কেমন, তার 
রূপ কিরপ-_দেখেছো কি? 

আগন্তক । ওগো! আমি এখন যে আবছা! আবছা দেখছি, সে 
কালো হলেও যেন ভূবন আলো করে রয়েছে, কি তার বাণের 
তেজ--লাগেনি তাই, নতুবা কি রক্ষে ছিল? 

তুলসী । ই বাপু! তুমি কাকে আমার কুটার চৌকী দিতে 
দেখেছে; তার আকুতি প্রকৃতি কি রকম বল্তে পার কি? 

তস্কর। সাধুবাবা! তার প্রক্কৃতি যেমন স্বন্দর, দেহটাও সেইরূপ 
নধর, আমি তেমন খুবহ্থর বালক কখন দেখি নি। তাই 
তাকে দেখে অবধি আমার কেবল তারই রূপ* মনে হচ্ছে, 
চারিদিকেই সেই মোহন বালকের রূপ-মাধুরী দেখতে পাচ্ছি-_ 
নাধৃবাবা! সে ছেলেটাঁ কোথায়, একবার দেখাও না? 

তুলসীদাঁস আর থাকিতে পারিলেন ন1। তম্করের মুখে তাহার 
কুটার-প্রহরীর রূপ গুণ শুনিয়া ভাবমগ্ন হইয়া বলিলেন--তস্কর ! 
তস্বর! ভাই আমার, এস তোমায় আলিঙ্গন করে, আমি ধন 
হই। আমি বেশ বুঝেছি সে শ্যামবর্ণ নধর বালক আর কেহই 
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নয়--আমারও অন্তর মধো অবস্থিত ভগবান শ্রীরামচন্ত্র। তস্কর, 
কে ৰলে তুমি তন্কর-_মহাপাগী, তুমি অতি সৌভাগ্যবান-_-তোমার 
পুণের তুলনা নাই; আমি আজন্ম তপস্যা করে যাকে দেখতে 
পাইনি-তুমি তত্কর হয়ে তাকে দেখতে পেলে! এইজন্য 
বলিতে হয়--তিনি গুযাকে দয়া করে দেখা দেন, সেই দেখতে 
পায়_-নতুবা কেবল যোগ তপস্যাতে কিছু হয় না। হায় হায়! 
আমি এই সকল মূল্যবান বাসন গৃহমধ্যে স্থান দিয়ে কি 
কুকর্মই করেছি! গ্রভৃকে আমার এই ধন রক্ষার জনা সমস্ত রাত্রি 
জাগরণ কর্থে হয়েছে? হায়, আমি কি নরাধম--আমার উপায় কি 
হবে? না আর না, আমি এমকল ভ্রব্য আর ঘরে স্থান দিব না, 
এখনি এ সমস্ত বিতরণ করে দিবে।! ভাই তঞ্চর! তুমি এ 
সকল জ্তবব/ অনায়াসে গ্রহণ কর, স্ব-ইন্ছায় আমি তোমাকে এ সকল 
ব্য প্রদান কর্ছি। | 

তক্কর। সাধু বাবা! আর আমার এমন কথা বলে। নাঃ 
আমার কিছুতেই আর দরকার নেই স্ত্রা-পুত্র, সংসার আর কোন 
দিকেই আমার মন টান্ছে না-কেবল মনে হচ্ছে, কখন্‌ সেই 
কালো ছেলেটাকে আর একবার দেখবো। 

তুলসী ।* সাধু সাধু! আমি সাধু নর, তস্কর তুমিই যথার্থ লাধু, 
পূর্বজন্মের মহা! সাধনা না থাকৃলে-কখন জীবের এ ভাব মনো- 
মধ্যে জাগে না। ভাই তস্কর! তোমার কোন সাধনার দরকাঁৰ 
নাই, পূর্বজন্মের স্থককৃতিফলে তুমি যাহা করিয়াই--বহু বৎসর তপস্তায়ও 
তাহ! করা যায় না। ৃ 

তারপর আপনার ছাত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন-_-বৎসগণ 1 
তোমরা এ সকল ভ্রব্য এখনই দীন-ছুঃখীগণকে বিতরণ করে এসে! 
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আহা! প্রত আমার এ সকল ছার দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া গোর ভাড়াইয়াহেন! আমার ধন 
রক্ষার জন্য তার এত কষ্ট হয়েছে। না জানি এতে আমার কত 
গাপ সঞ্চয় হয়েছে? 

গুরু বাক্য অবহেলা কর! মহাপাপ। ছাত্রগণ কি করিবেন-_-এ 
সকল সোণ।-বূপার পাত্র গ্রহণ করিয়। দরিদ্র পলীতে বিতরণার্থ 
গমন করিলেন। গুরুদেবের ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ 
হইয়া গেল এবং একজন পাপী তম্করের সৌভাগ্া দেখিয়া মনে 
করিল, ফোগ-যাগ মকলই বৃথা, সার কেবল তাঁর নাম গান_তিনি 
দয়া না করুলে, যোগ-যাগ কিছুতেই কিছু হয় না । ভাই! তীকে 
প্রসন্ন করবার উপায় কি? 

২য়ছাত্র। ভাই! তুমি য| বলেছে! নাম গান করে, কেবল 
কেঁদে কেদে তাকে ডাকা, এ ছাড়া চিত্বশুদ্ধির আর কোন উপায় 
নাই, এইরূপ করিলে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকতে পারবেন না। 
ভাই! খানি জানি এ মধু সর্দার চিরকাল চৌধ্যবৃত্ভতি করিয়া 
কাল কাটাইরাছে ; তবে যখন ঘরে থাকৃতে' কেবল ভগবানের 
নাম গান কর্ভো, আর এ চুরির ধন সব সে সংসারে লাগাতো। 
না, কেট খেতে না পেলে, কারুর কষ্ট দেখলে সে অকাতরে 
তাহা বিতরণ কর্ডো। এখন তার সৌভাগ]) দেখ, বিনা আয়াসে সে 
সাধনার ধন ভগদানকে দেখতে পেলে। 

১ম ছাত্র। আর গ্ররুদেবের মত ঈশ্বর জানিত ব্যক্তির 
সঙ্গলাভ করেও ধন্য হলো, গুরুদেবের বাটাতে চুরি কর্তে এসে- 
হিল বনেই ত, নতুবা আরও কত জায়গায় করেছে-_-কই 
ভগবদর্শন হরেছে কি? কেবল গুক্কদেবের পৃজার দ্রব্যাদি চুরি 
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করিতে আসায়, তাহার এরূপ লৌভাগ্যদয় হয়েছে, কখন কিরূপে 
লোকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়--কে বল্তে পারে, চোর রত্বাকর (কি 
করে বান্মীকি হয়েছিল, তাতো! জান? এই বলিয়া যখন তাহারা দরিক্্ 
পল্লীর পথে প্রবেশ করিতে যাইবে_এমন সময় সেই তত্কর আসিয়। 
বলিল-আপনারা দয়া করে একটু দীড়ান,। আমার ঘরে যা কিছু 
মহামূল্য দ্রব্য আছে--এনে দিচ্ছি, সেগুলিও এ সঙ্গে বিতরণ করে 
আস্বেন। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া গৃহে গমন করিল এবং 
কতকগুলি রত্বালঙ্কার আনিয়! তাহাদের হাতে দিল। ছাত্দ্বর 
অবাক হইয়া তাহার প্রনত্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া একটা স্বর্মকারের 
দোকানে বিক্রম করত সেই বিক্রয়লন্ধ অর্থ বহু দীন-দরিদ্রকে বিত- 
রণ করিয়া ধন্য হইল। মন যখন ঈশ্বরমুখী হয়, ধর্ম-কর্থে মিয়া 
পড়ে-তখন আর তাহার জাগতিক কোন বস্ততে লোভ থাকে না। 
মন গড়িয়া উঠিলে 'তখন সাধু-তস্কর এক হইয়া যায়। কর্শফনে 
কেবল কিছুদিন দুক্ষত্ন ভোগ হয় মাত্র। 


* .. অস্ট্াবিহশ পলিচ্ছ্ছে্গ 
প্রতিহিংসা 


মণ একবার কলুষিত হইলে, সহজে তাহাকে বশে আনা ধার 
না-তা সে পণ্ডিত হউক, আর মূর্ঘই হউক।. মূর্খ ত কিছুতেই 
স্ুপথে আসে না, পণ্ডিতও আধিতে পারে নাশআমাদের বিশ্বসতর 
পণ্ডিত তাহার দৃষ্টান্ত খুল।: দেদিন কাশীতে সর্বসমক্ষে ভুলসী- 
দাদের পরীক্ষা, ভবানী মিশরের পরীক্ষ। দেখিয়া সকল লোক 


২৪৩ তুলীলাস 
তুলসীদানকে মহাপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করত তাহার শিশ্বত্থ গ্রহণ 
করিয়াছে এবং প্রস্তরের ষণ্ড ভবানীর হস্ত হইতে খাদা-দ্রব্য গ্রহণ 
করায় সকলেই তাহাকে নিষ্পাপ বলিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ 
করিয়াছে, সকলেই একবাক্যে ' বলিতেছে-তুলমীদাসের শিষা 
হুইয়। সে এই অমানুষিক শক্তি লাভ করিদ্বাছে। বিশ্বস্তর এমন 
সাধু মহাত্মর প্রতি অকারণ নিন্দাবাদ ও তাহার শিষ্ের প্রতি 
বৃথা দোষারোপ করায়, সকলেই তাহার প্রতি বিরূপ হইরাছে ; 
এখন লোকালয়ে তাহার মুখ দেখান ভার হইয়াছে। সভাস্থলে 
সেদিন তৃলসীদাসের নিকট তাহাকে অপদস্থ হইয়া হীনত্তা স্বীকার 
করিতে হইয়াছে । 

পাগ্ডিত্যাভিমানী বিশ্বস্তর সেদিন যাহাই করুন কিন্তু প্রাণে যেরূপ 
দাগা পাইয়াছেন, লোকের নিকট যেরূপ হতমান, গত-গৌরব 
হইয়াছেন__তাহাতে প্রতিশোধের বহি তাহার প্রাণে এরূপভাবে 
প্রঙ্বলিত হইয়াছে যে তিনি তুলসীর মত একজন সাধু মহাত্মাকে প্রাণে 
মারিতেও কুস্তিত নহেন। আজ সেইজন্য প্রিয়শিন্য ভাগুদত্তের সহিত 
এই বুন্দাবনের পথে আপিয়া উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছেন--কিসে 
তাহাকে প্রাণে মারা যায়, কিসে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ রুরিয়। 
তুলসীদাসের নাম জগত হইতে লোপ করিতে পারা যায়! 

, ভবানীমিশ্র তীর্থ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আলিয়াছে। তাই 
তুলসীদান তাহার হস্তে চতুষ্পাঠির ভারার্পন করিয়া এবং মধু 
সন্ধারকে ৰিশেষরূপে ধন্মোপদেশ দিতে বলিয়া তিনি একবার 
কলির পরম তীর্থ শ্রীবন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
কলা শুভদিনে তিনি রওনা হইবেন। ভাম্ুদত্ত এইকথা শুনিয়া 
আসিয়। গুরুদেব বিশ্বস্তরকে বলিল। 
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বিশ্বস্তর তৃলসীকে মারিবার জন্য স্থযোগ অম্থেষণ করিতে- 
ছিলেন_-এক্ষণে প্রিয়শিষ্য ভান্থ্দত্ত প্রমুখাৎ তুলসীর বৃন্দাবন গমন 
ব্যাপার শ্রবণ করিয়। হ্চির্তে বলিলেন_বংস! হইয়াছে; এইবার 
তুলসীদাসকে জগৎ হইতে সরাইবার স্থুযোগ-স্থবিধা! আসিয়াছে। 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইহাই স্থবর্ণ স্থযোগ। 

তখন কাশী হইতে পদক্র্জে বৃন্দাবন যাইতে .হুইলে কতক পথ 
বনে বনে কতক বা ভালপথে যাইতে হইত, পথও বেশ সথগম 
ছিল না, স্থানে স্থানে বড়ই বিপদসন্কুন ছিল। কিন্তু যাহাদের প্রাণ 
বিপদহারীর পদে সমর্পিত হইয়াছে-যাহার| বিপদ-সম্পদ সণান জ্ঞান 
করিয়াছে, যাহারা সন্ন্যাপী-সংসারের মায়াজাল কাটিগ্াছে, এবং 
যাহারা অর্থাদি লইয়া পথ চলে না, তাহাদের দন্থ্য তঙ্করের ভয় 
কোথায়? তুলসীদাম মনে প্রাণে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া 
 পদব্রজে বৃদ্দানন যাইবার জন্য পথে বাহির হইগেন। তিনি 
শ্তুনিয়াছিশেন--প্রভু তথায় যুগল মুক্তিতে বিরাজিত, তিনি ভক্তের 
মনোবাঞ্। পূর্ণ করিতে সদাই ক্ষি প্রহস্ত! তাই ভক্ত তুলদীদাস 
আর থাকিতে পারিলেন না, ভগবানের গাদপদ্ধ পুূজ। করিতে 
বুন্দাবনাভিমুখে রওনা হইলেন । | 

সমস্ত দিন পথ চলিয়াছেন, কোথাও বিশ্রাম করেন নাই। প্রাণ 
টানিলে, একবার প্রাণে ভগবদ্বর্শনের ইচ্ছা জাগিলে, ভক্তের প্রাণকে 
আর কেবীর্ধিয় রখিতে পারে? তখন তাহার দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্ঠ 
হইয়া পড়ে, প্রাণের প্রাণ প্রাণযয়ের জন্য জগতের কোন বাধা-বিপত্তিকেই 
গ্রহ করে না। | | 
দারুণ রৌনের পথ অতিবাহিত করিয়া! ভক্তবীর তুলশীদাল বৈকালে 
একটা বৃক্ষতলায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সম্মুখে অরণ্য ; রজনী 
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আদিতে না আগিতেই কোন প্রকারে এই বনতুমি পার হইতে 
হইবে, নতুব। অন্ধকারে বনের পথ দেখা যাইবে না--চলিবার 
স্থবিধাও হইবে না, এইরূপ-মনে করিয়। উঠিলেন-বনের পথে প্রবেশ 
করিয়! দ্রুতপদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দিবাভাগেই বন এত 
অন্ধকার, পথ এত দুর্গম, থে সহজে যাওয়া যায় না-রাত্রিকালে 
কাহার সাধ্য ইহার মধ্যে গমনাগমন করে ? 

তুলসীদাস যাইতে যাইতে একস্থানে শুনিতে পাইলেন -_কে 
যেন আর্তন্বরে চীৎকার করিতেছে, “কে আছ! আমার প্রাণ যায়, 
রক্ষা কর, জল দাও!” তুলসীর কোমল প্রাণে দয়! হইল, সেই 
কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া তিনি সেইদিকে অগ্রগর হইলেন। পর 
ছুঃখে কাতর প্রাণই ত সাধকের, সেই প্রাণেই ত ভগবানের 
রাজত্ব বিস্তার--এইজন্য সাধকগণ সর্বভূতে ভগবানের বিভৃতি দর্শন 
করিয়া কৃতার্থ হন। তুলপীদান সেই আর্তস্বর শ্রবণ করিয়া ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল 
না। তিনি ডাকিঝ্| বলিলেন--“কে তুমি, বনমধ্যে বিপন্ন, কোথায় 
আছ, উত্তর দাও--আমি কিছুই দেখিতে পাইত্েছি না।” বিপন্ন 
উত্তর করিল--আ:ঃ মশায়! ভগবান আপনার উন্নতি, করুন, আমি 
বন্দাবন যাইব!র জন্য বাহির হৃইরা পথে দস্ত্য কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়াছি, তাহাদের লগ্ুড়াঘাতে আমার হস্তপদ ভগ্ন হইয়াছে, দারুণ 
পিপাসা_-একটু জল দিতে পারেন? সম্মুখে বোধ হয় কুপ আছে, 
আমার উঠিবার ক্ষমতা নই । 

তুলসী। কে আপনি; কোথা হইতে আদিতেছেন? 

বিপন্ন। কে আপনি, আমি জানি না-তবে আমার পরিচয় 
এই--আমি কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বস্তর স্মার্ত্যবাগীশ--বৃন্দাবন 
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যাত্রার মনস্থ করিয়া রাস্তায় এইরূপ বিপদাপন্ন, জল! জল !! জল ![' 
বড় তৃষ্ণা । 

তুলসী । স্্যা কে আপনি, স্মার্ত্যবাগীশ মহাশয়, বলেন কি? 
আমি আপনার দাঁসানুদাপ তুলদীদাস । আমিও বৃন্দাবন যাইবার 
জন্য বাহির হইয়াছি) হায় হায়! কোন্‌ পাষণ্ড ীপনার এদশ! 
কল্পে? কই, এ পথে ত কথন দস্থ্যর উপদ্রব শুনি নাই? 

বিশ্ব। কে তৃলসীদাস বাবাজী, আমার প্রাণের মহাত্ম। 
তুলপীদান! এতক্ষণে-এতক্ষণে বুঝলাম--আমি নিশ্চয়ই প্রাণ প্রাপ্ত 
হবো, এ ধাত্র। আমার আর কোন ভয় নাই! বাবাজী । বড় তৃষ্ণা, 
কথা কহিতে অশক্ত, জল দাও! 

“যে আজ্ঞ, প্রত! এই আমি জল আনিতে চলিলাম” বলিয়া 
দয়া-গ্রবণ-হৃদয় তুলসীদাস পণ্ডিতের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া 
নিজের ঝুলির মধ্য হইতে জলপাত্র বাহির করত শশব্যন্তে কৃপ 
সন্সিধানে অগ্রসর হইলেন এবং পাত্রের গলদেশে রঙ্ছু বন্ধন করিয়া 
ধেমন হেটমুণ্ডে জল উত্তোলন করিবেন। অমনি পশ্চাৎ দিক 
হইতে কে আপিয়া তাহাকে ধাক| মারিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া 
দিয়া বলিল-.্যা শক্র পরে পরে, বেটা, বড় নষ্টামী করে, আমাদের 
পশ্চাতে লাগিয়াছিলে-এইবার যমালয়ে যাও।” এই বলিয়া সে 
ব্যক্তি কিছুদূর অগ্রসর হইয়। আসিয়া বলিল-গুরুদেব! উঠুন, 
কর্ম কেয়ালো করেছি, বেটাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি--এইবার 
আমরা নিষষপ্টক, চলুন গৃহে যাইয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিইগে। 

ছলনার অবতার বিশ্বস্তর -গাত্রোখান করিয়া বলিলেন_ভাঙ্গ! 
আন যথার্থ শিষ্তের কাজ কর্লি-তুই দীর্ঘজীবি হ। 

পাঠক! ফড়যন্ত্রের ব্যাপারটা বুঝিলেন কি, বিশ্বভরের মন 
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দহ্যতঙ্কর অপেক্ষাও নীচ নয় কি? পাত্ডিত্য তাহার কোথায়, 
;স্দয়ে তাহার দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই, ইহা অপেক্ষা একজন 
মূর্থের হৃদয়ও যে অতি উচ্চ উপাদানে গঠিত, সেও যে উপকারীর 
প্রতি--এরপ ধার্দিকের প্রতি, এরূপ ভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ 
করিতে পারেনা? 

বৃন্দাবন যাত্রার ভাণ করিয়া গুরু-শিষ্কে এইরূপ যড়মন্ত্র করত 
অব্গ তুলসীর্দাসের ন্যায় একজন পরমভক্তকে কিরূপ বিপন্ন করিল-- 
তাহা দেখিলেন ত, এইজন্য বলিতে হয়_-মন কলুষিত হইলে, তাহাকে 
সহজে ভাল করা যায় না; তা সে পণ্ডিতই হউক আর মূর্থই 
হউক । ৯ | 

বিশ্বস্তর বলিল--দেখ ভানু! কাঁজ ত হাসিল হইল--এইবার এক 
কাঙ্গ কর, কতকগুলা লতা-পাতা আনিয়া কুপের মুখ বন্ধ করিয়া 
দা9--যদ্দি বেটা চীৎকার করে এবং এই পথে কেউ যদি আসে, 
তাহা হইলে কেহ তাহার চীৎকার শুনিতে পাইবে না। এই 
বলিয়। তাহারা ছুইজনে লতা-পাতা ছি'ড়িতে অগ্রসর হইল। 

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, বনভূমির অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়া 
আনিয়াছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ভাঙ্গুদন্ত ও বিশ্বস্তর 
তুলসীদাসকে চাঁপা দিবার জন্য যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 
অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে হস্তপ্রপীরণ করিয়াছে। অমনি প্রথমেই 
ভাম্ুদত্ত বিকট-ম্বরে বলিল-_-গুরুদেব। হাত যে ছাড়াইতে পার! 
যাইতেছে না--কিদে যেন কাধা পড়িয়াছে, আমাকে রক্ষা করুন-_- 
ক্রমশঃ ভীষণ ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছি, একি হইল! বিশ্বস্ত 
তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে দারুণ কষ্টজড়িত-স্বরে বলিল--“উহুঃ ভান্কু 
আমারও যে তাই-হাঁত যে ক্রমশঃ টানিতেছে- প্রাণ যায়, আমাকে 
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রক্ষ! কর!” তাহার! হাত ছাঁড়াইতে না পারিয়া বিষম টানাটানি 
ও চীৎকার করিতে লাগিল । | 

এদিকে মরি মরি ওকি ও, কে এ যুবক, স্থন্দর বরবপুধারী ! 
তুলসীদাপকে কাদে করিয়া কৃপমধ্য হইতে উপরে উঠিল এবং 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে নামাইয়া দিয়া বনের মধ্যে অন্ত্রহিত হইল? 
তুলসীদাস তাহার জীবনরক্ষককে সেই অন্ধকারে ভাল করিয়! দেখিতে 
পাইলেন না, এ কোনও দৈবশক্তি জানিয়া বলিলেন-_-দয়াময়, 
ভক্তের জীবন! অধম সন্তানকে দেখ! দিলেনা, চর্মচক্ষে দেখিতে 
পেলেম না-কেবল অভয়গ্রণান করিয়া বলিলে--"উঠরে বাছনী। 
কার সাধ্য তোঁকে বধ করে) তুই যে আমার হৃদয়ের ধন।” তবে 
কি প্রভূ! শ্রীবৃদ্দাবনে যাইলেই দেখা দিবে--এই কি তোমার 
'অভিগ্রায়। ,আচ্ছ! প্রভূ! দাঁসানুদাঁস তাহাঁতেও পশ্চাৎ্পদ নহে 
তবে সেখানে রামজানকী মৃদ্তি দেখিয়া যেন নয়ন সার্থক করিতে 
পারি ! ভক্তবর তুলসীদাস যেন শুনিতে পাইলেন_-*ব্স ! . তাহাই 
হইবে-কাতরহইও না।” 

তখন রজনী প্রভাত প্রায়! মনের আনন্দে তুলসীদাস ঘখন 
বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আঁসিবেন--ঠিক সেই সমক্ষে দেখিতে 
পাইলেন, ভাঙ্থুদত্ত এবং বিশ্বস্তর নাগপাশে জড়িত হইয়া অসীম 
, কষ্টভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহার দগ্না হইল--তিনি নিকটে 
গিয়া বলিলেন--একি. গুরুদেব ! এ অবস্থ! আপনাদ্ধের কে করিল? 

তুলশীদীসংুপূর্বেবর:*,অবস্থা কিছুই জানেন না। ভাছদন্ত যে 
বিশ্বস্তরের আদেশে তীহাকে কুপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এ বিশ্বাস 
ত্বাহার সরল হ্রদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি মনে করিলেন--বৃন্দাবন 
যাইবার পথে বোধ হয়, এই বনের অন্ধকারে তাহারা নাগপাশে 
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আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সত্বর নিকটবর্তী হইলে বিশ্বস্তর ভয়ে 
অভয় পাইয়। বলিল__মহাত্মন্‌! তুলসীদাস, আমর! আসিতে আদিতে 
অন্ধকারে বনমাঝে এইরূপে নাগপাশে বদ্ধ হুইয়াছি, কিছুতেই 
ছাড়াইতে পারিতেছি না) বৎস! তুমি মহাপুরুষ, দৈবশক্তি 
বলে আমাদের উদ্ধার কর, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিতেছি?! 

তুলপী। গুরুদেব! মহাত্মা বা মহাপুরুষ আমি নহি--লে 
আপনারা, তবে আমি যে শক্তিটুকু লাভ করিয়াছি, তাহ! এ পদ প্রসাদে, 
আর শ্রীরাম কুপাঁবলে। যাও সর্প দূরে যাও, ব্রাঙ্মণদ্ঘয়ে ঘরে মুক্ত কর) 
ভগবান রামচন্দ্রের কুপায় তোমাদের “জয়লাভ হউক*। বলিবামাত্র 
সর্পদ্ধয় ভানুদত্ত এবং বিশ্বস্তরের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বন্মধ্যে 
প্রবেশ করিল। পাছে তাহারা কূপের মুখ লতাগুন্ম দ্বারা আবদ্ধ 
করে, এইজন্য ভগবৎ প্রেরিত হইয়া সর্পদ্ধয় তাহাদের হস্ত বন্ধন 
করিয়াছিল, দংশন করিয়া ভবলীল| শেষ করায় নাই। তাহাদের 
কম্মের ফল যে এখনও অনেক বাকী ! 

বন্ধন মুক্ত হইয়া বিশ্বস্তর ও ভাঙ্থদত্ত তুলদীদাসকে বিবিধ প্রকারে 
আশীব্বাদুকরিল। তাহার প্রতি তাহাদের যে আক্রোশ ছিল, ক্ষণতরে 
তাহা ভুলিয়া গিয়। তাহার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতে লাগিল। 

তুলসীদাস শত্রু ব! মিত্র কাহার তোষামোদ বা কাহার কপা 
ভিক্ষা করেন না। ধীহার জন্ভ তিনি জগতে আসিয়াছেন, ধাহাকে 
পাইবার জন্য নিশিদিন কাদিয়া কাঁদিয়া সাধিয়া বেড়াইতেছেন, 
সেই সাধনার ধন রাম রঘুননদনের কৃপা লাভই তাহার জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ ! তিনি জানেন--জগতে কেহ কাহার ভাল বা মন্দ 
করিতে পারেনা । ভগবান যাহা করান--জীব তাহাই করে, ভ্রমবশে 
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এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই) 

উভয়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিগা তাহাদের প্রণাম করত তুলসী- 
দাস অরণোর বাহির হইয়া রাম গুণগান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন 
ধামের উদ্দেশে অগ্রদর হইলেন । বিশ্বস্তর ও ভাঙ্গুদত্ত বনের বাহির 
হইয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল। 


উন্মভিহিস্শ পন্বিচ্ছ্েদ 
. অভীক্ট সিদ্ধি 


উ্ীৃন্দাবনের শোভা অতি রমণীয়-:এমন নয়নানন্দদায়ক ধাম 
আর নাই। এখনও বুন্দাবনের কুপ্ে কুপ্তে ভগবানের ঘে নিত্য লীল।, 
ঘে প্রকট প্রেমখেলা দেখিতে পাওয়া যায়-তাহা অতি আশ্চধ্য | 
একদিন ভগবান বলিয়াছিলেন--*বুন্নীবনং পরিতাজ্য পাদমেকং ন 
গচ্ছামি।” অধ্যাত্মিক. ভাবে দেখিতে গেলে শ্রীভগবান ভক্তের হৃদয় 
বৃন্দাবন কখনও ছাড়েন না, ছাড়িতে পারেন না, তার ছাড়িবার 
ক্ষমতা নাই । এইস্থানে তাহাকে নিত্য রাস, নিত্য দোললীল। দেখা- 
ইয়া ভক্তকে নিত্যানন্দ দান করিতে হয়--এই হিসাবেও তিনি বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না । আবার বাহিরের এই শ্রীবৃন্দাবনধাম 
দেখিলেও ভক্তের প্রাণ আনন্দে উলিয়া উঠে; সেই শ্ঠামকুণ্ড, সেই 
রাধাকুণ্ড, সেইবংশীবট, সেই যমূনাতট, সকলই যেন এখনও শ্রীকষ্চের 
মোহন বেণু-শ্বরে মুখরিত--এখন যেন কুণ্ধের প্রত্যেক লতা-পাতা 
কালোরূপে মাখামাখি হইয়। কালীয়দমনের প্রেমলীলা প্রকট করিতেছে । 


২০১ তুললসীলগান 


ভগবান শ্রীবন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন না বলিয়া 
ষে সকলেই তাহার দর্শন পাঁয়, তাহা নহে। এইজন্য একজন 
পরিব্রাজক শ্রীবন্দাবন দর্শন করত যমুনাতটে বসিয়া সখেদে 
গাহিয়াছিলেন-- 
প্যুনে ! এই কি তুমি সেই যমুন] প্রবাতিনী | 
ও তোর বিমলতটে, রূপের হাটে, বিকাতো৷ নীলকান্তমণি ॥ 
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হতেও মনোলোভা, 
ৃ কোথা শ্রীদাম, বলরাম, স্ববোল, স্থদাম ১ 
কোথা সে স্থনীলতন্থুর ধেনু, বেণু, মা যশোদা রোহিণী 
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ, 
ধরা-চূড়া-পরা কোথা ননী-চোরা ;₹ 
কোথা সে বসন-চুরি, ব্রজনারীর পূজিত মা কাত্যায়নী ॥ 
কোথা চাকু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী, 
কোথা ললিতা সখী, স্বহাসিপী;- 
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী ॥ 
কোথা সে নৃপূর-ধ্বনি, না বাজে বিদ্ধিণী, 
মধুর হাসি, মধুরবাশী, আর নাহি শুনি) 
ও যার মোহন সুরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি ॥ 
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে, 
ছোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী $-- 
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইত ধরণী ॥ 
_ দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে ! নেই বামারে, 
অনাথের নাথ হ্ৃদ-মাঝারে, পা ছুধানি )-- 
(পরিব্রাজক বলে ) চরণতলে লুটাত শির দিন যাঁমিনী ॥» 
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আমর] বলি--হ| ইহাই সেই যথুনা, ইহারই স্থৃবিনল তটে গোপীক্া 
পরিবেষ্টিত হইয়া যশোদীর নীলমণি ক্রীড়। করিতেন। ভক্ত দেখে 
রাধালতা জড়িত "হইয়া বৃন্দাবনের সকল স্থানে শ্যাম-তরুর অপূর্ব 
শোভ।! এ তরু তমাল, পিয়াল বা হিস্তাল বৃক্ষ নহে, এ নেই সারাৎ- 
সার কল্সবৃক্ষ-শুধু রলনা তৃপ্তিকর ফলে ভরা নহে, ইহার আশ্রক্ 
লইলে জীবের চতুবর্গ ফনলাভ হয়_এই বৃক্ষ পুণ্যধাম বৃন্দাবনে 
ভক্তকে অভয় দিবার জন্য আপনার আধারে আপনি সর্বক্ষণ 
দণ্ডায়মান--ভক্ত ! ভয় কি, দেখ, ভগবান সব্ধএ বুন্দাবনের বনে 
বনে এখন ও ধবলী-্ামলী লইয়া গোচারণ করিতেছেন! 
হদযে চাহিয়া তারপর বাহিরে দেখ_সব ঠিক আছে, কিছুই যার 
নাই--ভগবানের বাক্য সফল কিনা ভিতরে চাহিয়া দেখ যাহা 
আছে ত্রন্ধাণ্ডে, তাহাই আছে দেহভাগ্ডে। এই দ্েহভাগ ব্রদ্ধাণ্ড ছাঢা 
নহে। হে ভক্ত এ দেহ আগে ভাগে ভগবানের রাম লীলার মহোংসব 
দেখিয়। বুন্বাবনে যাও--তবে লীলাময়ের গীলারসে রপিতে পারিবে । 
প্রাণ আগে ঠিক কর--তারপর তাঁথে যাইও, না যাও তাতেও 
ক্ষতি নাই, তোমার হ্বদয়-ক্ষেত্রইত মহাতীর্থ, ইহাকে সকল ভীর্থের 
সার ভাবিগ্না তারপর বাহিরের তীর্থদর্শন কর--তাহা! হইলে সকল 
স্থানেই ভার্থরাজের দর্শন পাইয়া চরিতার্থ হইবে। 

তুলপীদাম বহুদিন পথ পর্যটন করিয়া বু আয়াসে আঙ্গ সেই 
শ্রবৃন্মাবনধামে উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি গোপালজীর মন্দির দ্বাবে 
কয়েকজন ভক্তকে নাম সংকীর্তন করিতে দেখিয়। আনন্দ গদগদন্বরে 
কহিলেন-__মহাশয়গণ | এই শ্রীবৃন্দাবনধামে আমার প্রভু কোন্‌ 
শ্রীমন্দিরে বিরাজ করেছেন--বল্তে পারেন? 

্রক্নবাসীগণ তুলমীদাসকে একজন বিদেশাগত সন্ন্যাপী বুঝিয়। 


হট৩ তুলসীঙ্গাতন 
বলিল্েন_-বাবাঁজী! আপনি কোথা হইতে আদিতেছেন; কোন 
প্রভৃর মন্দিরে যাবেন। 

তুলসীদাস অতি বিনীতভাবে বলির্িন_আমি কাশীধাম হইতে 
আনিতেছি; রামণীতার মন্দিরে যাইব; দয়া করে আমাকে বৃন্দা- 
বন ধামের মেই মন্দিরটা দেখাইয়া দিন। 

ব্রঞ্জ। বাবাজী! আপনি ভ্রমে পতিত হয়েছেন; এ মন্দির 
মদনগোপালজীর; এখানে রামসীতা। মৃত্তি দেখতে পাবেন না। 
আপনি অন্তত্র যান--তাহা হইলে আপনার বাসনা পূর্ণ হবে ! 

তুলসী । মহাশয়! মদনগোপালের মন্দিরই আমার প্রভুর মন্দির, 
আমি স্বপ্নে দর্শন পেয়েছি। আপনার দয়া করে দ্বার খুলে দিন, 
আমি প্রাণভরে আমার সাধনার ধনকে দেখে জন্ম সার্থক 
করি। 

ব্রশ্ধ। বাবাজী! আপনি পাগল নাকি! আমর! প্রতিনিয়ত 
এখানে রয়েছি, এ রামপীতার মন্দির নয়, সে যুত্তি এখানে নাই, 
তবে আমরা কেমন করিয়া আপনাকে সে মূণ্তি দেখাব? 

তুলশী! ভক্তগণ! আপনাদের পদে আমার অসংখ্য প্রণাম, 
আজ অধমের প্রতি কেন এরূপ অসম্ভব বথা প্রয়োগ 
করছেন। ূ্‌ রর 

ব্র্দ। অনস্তব কি বাপু! তুমি কি আমাদের চেয়ে বেশী জান, 
আমরা প্রত্যহ এখানে ভগানের পুজা করছি! | 

তুলসী । মহাশয়! আপনারা নিত্য দেখিতেছেন-_সত্য, কিন্ত 
আমার স্বপ্নদর্শনও ত অসত্য নয়, পৃণব্রহ্ধ রামচন্দ্র, নিত্য-নিরঞ্ন, 
্র্ষূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন_-সকল স্থানেই সকলনূপে 
তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তবে আপনার কেন দাসকে 
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অবহেল। করছেন! নবদুর্বাদল-রুচি, ধন্ুর্ধাণধারী আমার প্রন 
এ মন্দিরেই আছেন, দয়া করিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বান] পূর্ণ করুন, 
আপনাদের পায়ে ধরি! ঈ 
তুলদীদাসের কথ শুনিরা ব্রজবাসীগণ কিয়ৎক্ষণ মুখামুখী করিয়া 

বলিল--এ ব্যাপার কি, সাধু বাবাজী পাগল না কি? আর এক 
জন বুদ্ধ বলিল--দেখ, ভগবৎ প্রেমই মাঁচুষকে পাগল কোরে তাহার 
যথাথ সন্ধান বোলে দেয়, পাগল না হলে তাহাকে পাওয়া যায় না। 
এ প্রেমিক সাধু বোধ হয়__সেই পাগল, ভাব দেখে আমার মন বেন 
ইহাকে মহা সাধু পুরুষ বলে বোধ কর্ছে। তার পর বৃদ্ধ বল্পেন-_সাধু 
বাবা! রাধারুঞ্ণ মূত্তিতে রামপীতা দেখবেন--অকম্মাংৎ আপনার 
অন্তরে এরূপ খেয়াল হলো কেন? 

তুলসী । মহাশয়! আমি কল্য অদ্ভুত শ্বপ্র দেখেছি__যে ীবৃন্দাবনে 
মদনগোপালজী শ্রীরামরূপে বাষে রাধারূপিণী জানকীদেবীকে লইয়া 
বলিয়া আছেন। সেই ম্বপ্র দেখিয়। অবধি আমার প্রাণ বড় অস্থির 
হইয়াছে, তাই স্বচক্ষে প্রভুর অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিবার জন্য 
্ীবৃন্বাবনে দৌড়িয়া আপিয়াছি_দয়া করে দ্বার খুলিয়া দিন? 

ব্রঙ্গবাসীগণ তুলসীদাদের সেই তপোরিষ্ট জ্যোতিশ্বয় মৃত্তি দেখিয়া 
বিন্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল--ইনি নিশ্চয়ই «কান মহাপুরুষ হইবেন ভাবিয়! 
আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; শশব্যন্তে মন্দির দ্বার উদ্্ঘ।টন করিয়া 
বিম্ময় পুলকনেত্ে সেই মৃত্তি দেখিঘ়া স্মিত হৃদয়ে বলিলেন--যা 
ভাঁবিয়াছিলাম--তাই, এই যে রামসীতার যুগলমৃত্তি! তাহারা 
শ্শব্যন্তে বলিলেন--আন্ন, আহ্ন ভক্তবীর আক্ম আমাদের প্র 
আপনার জন্য অপরূপ রামরূপে সিংহাসন উজ্জল করিতেছেন। 

_ তুলসীদাস অগ্রপর হইয়া দেখিলেন--মন্দির সিংহাসনে শ্রীরাম 


২0০ তুলসী 


লীতাযৃত্তি বিরাজিত কিন্তু চুড়। ও বংষী ত্যাগ করেন নাই, তাই ভক্তি 
গদগদ ভাবে বলিলেন__ 
প্রভো | কহো ছবি আজকী ভালেব্‌ নেছে নাথ। 
তুলসী মস্তক তব্‌ নোয়ে ধন্গদবাণ লেও হাত ॥ 
হে নাথ ভক্তবল! আজ আপনার অপূর্ব এইরূপ বর্ণনার 
অতীত--কিন্ত হে প্রভো! চুড়া বংশীত্যাগ করে, ধনুর্ধাণ ধারণ 
না করিলে তুলসী ত চরণে মস্তক নত কর্ষে না। 
অভক্ত যাহ। বিশ্বাস করে না, মনে ভাবিতেও পারে না, ভগবান 
ভক্তের সে অসাধ্য সাধ অচিরে পূর্ণ করেন। ভুক্তবীর তুলমীদাসের 
প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সেই তেজোমর মৃদ্তি ধনুর্বাণধারী রূপে বিরাজিত 
হইলেন--দৈবমারা কে বুঝিতে পারে? আমি তুমি অভক্ত, ভগ- 
বানের এ অদ্ভুত লীল! বিশ্বাদ করিতে না পারি কিন্তু যে ভক্ত, 
মে ভগবানের এ খেলায় কখন অবিশ্বাস করিবেন না। সকলে 
এই অপূর্ব কাণ্ড দেখিয়া বিশ্ম্ন বিহ্বলচিত্তে গগনভেদী স্বরে 
চীৎকার করিল-- ২ | 
জয় রাধা মদন গোপাল জী কি জয়। . 
জয় শ্রীরামচন্দ্র;জানকা মায়িকী জয় ।। 
তুলসীদাস করুণাময়ের এই অপূর্ব করুণ! খেলা দেখি ভক্তি- 
ভরে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন £-- 
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। 
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 
সীতার চরণে: | 
দ্বিতুজাং স্বর্ণব্ণাভাং রামীলোকন-তৎপরাং। 
শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ 


তলস্নীদাস ২০৬ 


তুলসীদান কৃতাঞ্চলিপুটে বলিলেন--ভগবন্‌, ভক্তবৎসল! দাসের 
অপরাধ ক্ষমা কর, ভক্তের মনোবাঞ্থ। পূরণের জন্য সাজ পরিবর্তনে 
কত কষ্ট করলেন, দান তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা)করৃছে। 

দৈবদানী হইল--শ্বৎস! ভক্ত আগার প্রাণ, ভক্ত আমার সর্বব্থ 
ধন--ভক্তের জনা আমি দাহন যন্ত্রণা, বিষভক্ষণ, অন্তাধাত প্রভৃতি 
অহরহ সহ করি--এমৃত্তি পরিবর্তন ত কোন ছার! এজন্য তুমি 
কিছু মনে করো না, আজ তোর মত পরম ভক্তকে দর্শন করে 
কৃতার্থ হলাম । 

সকলে তুলসীদাসের ভক্তিবল দর্শন করিয়া তাহাকে ধন্য ধন্য 
করিতে লাগিলেন॥ তুলমীনান গাত্রোখান করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি 
যোড়ইন্তে বপিলেন £-_ভক্তবুন্দ! আমি নরাধম, কেবল আপনাদের 
রূপাবযে আজ আমার আরাধ্য পদ দর্শন হলো!--এজন্য আপনাদিগকে 
কোট কোটী নমস্কার করি! বলিয়া তাহাদের পদধূলি লইতে 
উদ্যত হইলেন । 

াহার। "নম: নারায়ণায়* বলিয়া সপিয়া ঈ্াড়াইলেন, তারপর 
বলিলেন--মহাত্বন। আপনার ভক্তির ইয়ত্তা নাই, আঙ্র আপনার 
দর্শনে আমরাও কৃতার্থ হইলাম। 

অভীষ্ট পিদ্ধি হইবার পর তুলসীদাদ আরও কয়েকদিন পবিত্র 
বুন্দাবনে ভত্তবুন্দের সহিত প্রেমরসালাপে কালযাপন করিয়! সানা 
চিত্তে পুনরায় বারাণসী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


ত্রিৎস্ণ পন্সিচ্চ্েদ 
আরোগ্য লাভ 


শনদিচ্ছা গ্রণোদিত হইয়া কাধ্য করিলে তাহার সাফল্যে 
ভগবান সাহায্য করেন। সকলের ভাল করিব, দীনছুঃখীর ছুঃখ 
মোচন করিয়! অর্থের সদ্বায় করিব_-ছগনলালের এইরূপ সদিচ্ছা 
হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে বলিয়! তাহার স্থকল কার্ধ।ই সফল প্রসব করে। 
দুঃখারামের অবস্থা ঘেরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল, যে ভীষণ জীবন-মৃত্যুর 
সন্ধিস্থল হইতে ছগন তাহাকে কুড়াইয়। আনিয়াছিলেন_-তাহাে' 
বাচিবার কোন আশাই ছিল না। কেবল তাহার ও যশোদার 
একান্তিক যদ্ে ভগবান ছুঃখীকে এ যাত্র! ফিরাইয়৷ দিয়াছেন । 
দুঃখী ভ্রমশ: আরোগ্যের পথে অগ্রনর হইতেছে | কবিরাজ বলি- 
তেছেন_-সমন্ত ছুদ্দৈব কাটিয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই। 

ছুঃখীরাম এখন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন-_আহারে 
বেশ কটি হঃয়াছে। তিনি একদিন তাহার গ্রাণদাতা ছগনকে 
বলিলেন--মহাশয়। আপনি বলেছিলেন-+একটী পাগলী যেয়েকে 
আনিয়া ভাল করিয়াছি; তিনি আপনার বউদি হন কিনা, একদিন 
দেখাইব। এখন দয় করে, একবার তাহাকে দেখান, সত্য সত্য যদি 
তিনি আমার বউদি হন, ভাহা হইলে আমি সকল চিন্তার হাত থেকে 
পরিত্রান পেয়ে শীঘ্র শীঘ্ব আরোগ্য হয়ে উঠি, নতুবা আপনার 
রূপায় প্রাণ পাইলেও, তাহার দারুণ চিন্তা আমাকে জড়াতৃত 
করিয়া ফেলিতেছে। | 


( ৯৭ ) 


তুলসীদাস . ২০ 


ছগন। আচ্ছা! সেজন্ত আর ভাবন। কি, অগ্য রজনী অধিক 
হইয়াছে, তিনি শিবালয়ে পূজা-জপে নিমগ্র, এসময় বাধা! দিব না) 
কল্য আহারাদির পর দেখা করাইয়া দ্িব। ছুঃখীরাম আর কোন 
কথাই কহিলেন না-মনে মনে ভগবানের নাম ম্মরণ করিয়া রাত্রি 
যাপন করিলেন। 

"পরদিন আহারাদির পর ছগন যখন দুঃখীরামের কাছে আসিয়। 
বসিলেন, শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা] করিলেন__ছুঃখারাম তখন 
বলিলেন--আজ্ঞে! ই, খুব ভালই আছি আর কোনও গ্লানি নাই-- 
তবে মনোমধ্যে কেবল এ এক চিন্তা । 

“কিসের চিন্তা যুবক !* ভগবান তোমাকে রক্ষা করিগাছেন-- 
তজ্জন্য তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার ভক্তিভাব্‌ জ্ঞাপন 
কর! বলিয়া ছগনলাল ছুংখীকে আশ্বাস গুদান করিলেন । 
: “ভগবান ত মূলাধার” কিন্তু আপনি যাহা করিয়াছেন-তাহার গতি, 
শোধ কি জীবনে কথন দিতে পার্িব? একজন পথের ভিখারীর জন্য 
এমন নিংস্বার্থভাবে উপকার, মানুষ কখনও করিতে পারিয়াছে বলিয়! 
শুনি নাই। আমি চিরদিন আপনাদের পদে বিক্রীত থাকিব, এক্ষণে 
কল্যকার সেই সাধট| মিটাইয়া আমাকে দারুণ চিন্তার হাত হতে মুক্ত 
করুন। 

ছগনলাল। কি সাধ যুবক, তুমি কি চাও? 

দুঃখী। সেই যে আপনার আশ্রিতা পাগলিনী মেছেটীকে 
একবার দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। ধাহার অন্বেষণে আসিয়া আমি বিপন্ন 
হইয়! পড়িয়াছিলাম--তিনি আমার বউদি কিনা একবার দেখিব। 

ছগনলাল। ওঃ হাহা, তার জন্য আর চিস্তাকি, আমি এখনি 
ডাকিতেছি, বলিয়া! তিনি বন্যা সরম্বতীকে ডাকিয়া ৰলিঘ্া দিলেন -- 


২০৯ তুলঙীলাল 


মা! দেখো ত, পাগলী মায়ের পৃজাদি এবং খাওয়া হয়েছে কিনা, 
তাহলে একবার তাকে সঙ্গে করে, এখানে নিয়ে এলো ত? 
সরস্বতী আহারাদির পর,অপর একটা কামরায় বসিয়া তাহার সইয়ের 
জন্য কতকগুলি তুলসীর মালা গাথিতেছিলেন। পিতার কথ শুনিয়া 
উঠিলেন এবং শিবালয়ে ষাইয়। তাহার প্রাণের সইকে লইয়। সেই 
গুহে প্রবেশ করিলেন। 
ছুঃখারাম সেই মাত্র আহার করিয়! . বালিসে ঠেস দিয়া 
বাসয়াছিলেন॥। পাগলিনীকে সঙ্গে লঃয়। সরম্বতী পিতার নিকট 
আসিলে, তিনি পাগলী মাক্ষে সপ্বোধন করিয়া বলিলেন-- 
মা! এই ভদ্রলোক বহুদিন পীড়িত অবস্থায় এখানে রয়েছেন ; 
কেবল তোমাকে দেখবার জন্য আমাকে অনবরত ব্যস্ত করেন-_ 
দেখতো, ইনি তোমার পরিচিত কিনা ? 
বহুদিন রেগ ভোগ কারি্। যুবকের দেহের অনেক বৈলক্ষণ্য 
হইয়। গিয়াছে, সহক্ষে চিনিবার উপায় নাই, তথাপি যাহারা 
বহুদিন একত্র কাটাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অচেনা থাকা 
ধার না। পাগলিনী ভাল করিয়া দেখিয়া অতীৰ আগ্রহের 
সহিত বলিলেন-_-“কে ও ঠাকুরপো ! তোমার এ দশ। করলে কে, 
হায়! হায়! আর যে চেনা যায় না?" দুঃখীর সেই অবস্থা 
দেখিয়া পাগলী মা কীদিতে কীদিতে ছগনকে বলিলেন_ 
বাবা! বাবা! তুমি আমাকে বাচিয়েছ, আমার ঠাঁকুরপোকে 
বাচাও? | 
রোগজীর্ণ ছুঃখীরাম তাহার নিকুদ্দিষ্টা বৌদিকে সুস্থ অবস্থায় 
দেখিয়া অতীব আগ্রহের সহিত বলিলেন_বউদ্দি! পায়ের ধূলা দাও, 
চিন্তা করোনা-এই মহাপুরুষের কপায় আমি এখন বেশ সুস্থ 


তুলং্পীদ্গাস ূ ২৬০ 


হয়েছি। বাঁচিবার আশা ছিল না; কেবল এই--বলিয় কৃতজ্ঞতার 
অশ্রু মুচ্ছন করিলেন। | 
. ছগন্লাল বলিলেন-যুবক! এত উত্তেজিত হইও না, এখনও 
তুমি ঠিক ভাল হইতে পার নাই; এই ওষধটী খাও-_বলিয়া 
কবিরাজ গ্রদত্ত একটা ওষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন । 

দুঃখীরাম ওষধ সেবন করিয়া বলিলেন-মহাত্মন! যখন বউদিদিকে 
পেয়েছি, তখন আমার মরিলেও কোন ক্ষতি নাই। যার অক্কেষণের 
জন্য ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যাচ্ছিল_তাহাকে পেয়েছি, আর 
দাদার সন্ধানও পেয়েছি, তিনি কাশীতে আছেন, খুড়ীমাকে কাশীতে 
ভগবান দাঁস দোবের বাটীতে রেখে এসেছি, এইবার বৌদিকে তাদের 
কাছে পৌছে দিতে পারিলেই হয়। 

ছগনলাল ছুঃখীকে ওষধ খাওয়াইয়। বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিতে 
করিতে বলিলেন--যুবক বেশী উতলা হইও না, আর তোমার জীবনের 
কোন ভয় নাই-_যাহ। ছিল, তাহা কাটিয়া! গিয়াছে, এক্ষণে ভগবান 
তোমাকে আরোগ্োর পথে নিয়ে ষাচ্ছেন। তারপর তিনি গাড়ী গ্রস্ত 
করিতে বলিয়া গৃহের বাহির হইলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন-__ 
মা! তোমারা যুবকের নিকট কথাবার্তা কণ্ড কিন্তু উঠিতে দিও 
না) আর্ম একবার আস! এই বলিয়া শকটারোহণে কাধ্য 
স্থানে গমন করিলেন। 

অপরিচিত স্থানে বহুদিনের পর কোনও আত্মীয়কে দেখিলে 
প্রাণের মধো এমন একটা আনন্দ হয়, যাহা পহজে চাপিয়া 
রাখিতে পারা যায় না। রত্বাবলী স্বামীর অদর্শনে হতাশ হইয়া পাগল 
হইয়া ছিলেন; সে ভালবাসার পবিত্র দ্বৃতি প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিঞুলি 
করিয়৷ তাহাকে পাগল করিয়াছিল। ছগনলাল বহু চিকিৎসায় আরাম, 


২৬৯ তুদ্নস্নীল্াতন 


করিয়া স্বামীর সহিত মিলাইয়! দিবেন, আশ দিয়। তাহাকে আবার 
প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন । এক্ষণে ছুখীরামকে তাহার আলয়ে দেখিয়া, 
তাহার মূখে স্বামী ও শাশুড়ীর কুশল সংবাদ শুনিয়৷ রত্থাবলী জিজ্ঞাস 
করিলেন_-ঠাকুরপো ! তোমাকে এমন করে মাল্পে কে, তৃমি 
কোথায় যাচ্ছিলে; বেশী উতলা হয়োনা, আস্তে আস্তে বল? 
দুঃখী। বউদি! ষ্্রুর অনেষণে বাহির হয়ে, প্রথমে তোমাকে আন্তে 
তোমার বাপের বাড়ী গেছলাম-_সেখানে গিয়ে শুনলাম, তোমার যাথা 
খারাপ হয়ে কোথায় চলে গেছে, তোমার মা, কান্নাকাটী কচ্ছেন; দেখে 
আরকি কর্বো, খুড়ীমাকে সংবাদ দিয়ে বরাবর কাশী গিয়ে দাদার 
সন্ধান পেলাম। তিনি তখন সেখানে ছিলেন না-তবে তিনি 
একজন বড় পণ্ডিত এবং খুব ভক্ত হয়েছেন, অনেকগুলি ছাত্র রেখে 
টোল খুলেছেন শুনে_বাড়ী গিয়ে খুড়ীমাকে আন্লাম) পথে 
আসবার সময় কতকগুলি লোকের মুখে শুনলাম,--একটী সোমস্ত 
মেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেডাচ্ছিল__গৌসাইগঞ্জের ছগনলাল চৌবে 
তাহাকে নিয়ে গেছে, তাদের কথা শুনে তোমার কথা মনে হলো, 
তারপর খুড়ীমাকে কাশীতে রেখে, মনে করলুম--একসঙ্গে বউদ্দিদি 
ও খুড়ীমাকে দাদার কাছে পৌছে দিবো, এই মনে, করে-তীঁকে 
ভগবান্দাম দোবের বাটীতে রেখে এসে, ক্তোমার অন্বেষণে বাহির 
হয়ে, পথে এই দুর্দশা, ভাগ্যে এই পরম দয়ালু মহাপুরুষের নজরে 
পড়েছিলাম, নতুবা আমার আর জীবন থাকতো না-আমি প্রায় 
জ্ঞানহার! হয়েছিলাম) | | 
রত্বা। ভগবান রক্ষে করেছেন, ঠাকুরপো ! এখন তোমার কি 
কষ্ট হচ্ছে? | | 
দুখী । বউদ্দি,। এখন আমার আর কোন কষ্ট নাই--বেশ 


তুলসীদাৃস্ ২৬২ 


আছি, একটু উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারলেই তোমাকে নিয়ে যাই; 
খুড়ীমা কি মুন কচ্ছেন জানিনা ! 

রত্ব। ঠাকুরপে। ! ভগবান যখন তোমাকে এখানে এনে দিয়েছেন_- 
তখন আর ভাবনা নেই, তুমি আর বেশী কথা কইও না, এই 
ছুধটুকু খেয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি আবার রাত্রে আস্বো 
এখন। . এই বলিয়া বত্বাবলী সরস্বতীর সঙ অন্দরে প্রবেশ 
করিলেন। তার প্রাণ আজ হর্ষযুকত, হৃদয় আশায় ভরা! 

আর ছুংখীরামও খুব আনন্দিত। যাহার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়! 
বাহির হইয়াছিলেন-_-আজ ভগবান তাহাকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া 
দিয়াছেন ইহাতে কার না আনন্দ হয়? এইবার একটু উঠিতে 
পারিলেই, তিনি তুলসীদাসের সংসার-বিরাগ চুর্ণ করিয়া দেশে লইয়ং 
ষাইবেন। ভগবান রামচন্দ্র অনুকূল হইয়াছেন--আর ভয় নাই। 


একভ্রিৎশ পকিচ্ছ্ে্গ 
পরিণয় 


প্র'পের আবেগ-উদ্দেগ কাটিয়া গিয়াছে, ছুঃখীরাম দিন দিল 
মেঘমূক্ত শশধরের নায় আরোগোর পথে অগ্রসর হইয়া কান্তিপুষ্ট হইতে 
লাগিলেন। ছুংখীর দৈহিক মৌন্দর্ধ্য অতি পরিপাটা--এই অনিন্দা- 
স্বন্দর রূপ-জ্যোতি দেখিদ়াই লৌনর্যপ্রিয় তুলসীদাস ছুঃখীর এত 
বশীভূত হইয়াছিলেন-_ প্রাণের বন্ধু বলিয়া তাহার: তিলেক অদর্শন 
অসহা বোধ করিতেন। তুলপী যেমন স্থরাপ-__ছুঃখীরাদও তদনুরূপ, 
তাই তাহাদের প্রাণের ভালবাসা এত গাঢ় হইয়াছিল। অভাব গ্রস্ত 


২৩৬০০ তুলস্টীঙ্গা্ন 


দুংখীরামকে তাই তিনি মার পেটের ভাইয়ের মত অর্থাদিদানে 
প্রতিপালন করিতেন--কখনও কোনপ্রকার কষ্ট সহ করিতে দিতেন না 
নিজেও যেরূপ ভাবে থাকিতেন--ছুঃখীকেও সেইবপ ভাবে রাখিতেন। 
তাই ছুঃখীরাম দাদা বলিতে অজ্ঞান হইত--প্রাণ দিয়াও তাহার উপকার 
করিতে ছাড়িত না, পাঠক! ছুঃখীরামের কার্য কারণ দেখিয়া বোধ 
হয়। সে বিষয়ে সেক সন্দেহ করিবেন না, আজকাল জগতে 
এরূপ বন্ধুত্ব স্থছুর্লভ ! 

রোগ সারিয়া গেলে_-দৈহিক সৌন্দরধ্য ফিরিয়া পাইতে কত 
পিন লাগে? ছুখীরাম কয়েক সপ্তাহ মধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কান্তিবিশিষ্ট 
হইলেন। শে সৌন্দধ্যজ্যোতি দেখিয়া ছুঃখীরামকে সকলেই ভাল 
বা'সতে লাগিল। তাহার অমায়িকতা, সরলত1 সকলের হয় 
আকর্পণ করিল--ছুঃখীরাম সামান্য দিনের মধ্যে সকলের এমন কি দাস- 
দাণর পর্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। ছগনলালের ত কথাই নাই, 
তিনি যুবককে মৃত্যুমুখ হইতে বাচাইয়, আজ এমন সৌন্দধ্যশালী করি- 
যাছেন--ভগবান তাঁহার সংকন্মের ফলদান করিয়া মুখরক্ষা করিয়াছেন । 
ছগনলাল ছুঃখারামকে আর ছাড়িতে পারেন না, তিনি চলিয়া যাইলে 
পাগলী মুও আর থাকিবে না; এত মাথামাখী, এত একপ্রাণতা, 
হঠাৎ কেমন করিয়া ভুলা যায়? 

ছুঃখীরাম প্রাণের কৃতজ্ঞত। জানাইয়া যত যাইবার জন্য প্রার্থনা 
করেন, ছগন ও যশোদা তত বলেন-বাবা! এখন ও ভাল করে 
অন্থ সারে নাই-আরও কিছুদিন থাক, জলে ত আর পড়ো 
নাই? | 

নে কথ। শুনিয়। ছুঃীরাম ক্ক তজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেন-_সে কি মা! 
জলে পড়া কি, আমি ঠিক স্বর্গে আছি; পিতামাতার আদর-ভালবাস! 


শুলস্ীপা ২৩৪ 


আমি জীবনে কখন পাই নাই--তীহারা অতি শৈশবেই আমাকে ত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন_ভগবান আমাকে এক্ষণে সেই অজানিত 'আদর-যত্ে 
স্থথী করিতেছেন_-আঁপনারা যে আমার পিতামাতা, ছেলে বাপ- 
মায়ের কাছে কি আবার কষ্ট পায়? | 

যশোদা ও ছগন ছুঃখীরামের এই নম্তীয় গলিয়। যাইতেন-- 
যাইবার কথা বলিলে--কাদিয়া ফেলি একদিন ছগন ও 
যশোদা রত্বাবলীকে ডাকিয়। কি পরামর্শ কাঁরলেন_-তখন সরম্বতী 
কা্ধ্যান্তরে কোথায় গিয়াছিল। রত্বাবলী বলিলেন_খুব ভাল হয়, 
যুবক জাত্যাংশে যে খুব ভাল, সে বিষয় আমি জানি; আমাদেরই 
আত্মীয় তবে গরীব--আমাদের যজমানের আয়েই উহার ও 
উহার মামীর ভরণপোষণ নির্বাহ হয়, দরিদ্রতা ব্যতীত ছু:খারাম 
সর্ববাংশেই সরস্বতীর উপযুক্ত। 

যশোদা-বলিলেন মা! দরিদ্র বলিয়া কি হইবে, আমরা ত 
উহার কাছে কিছু আকাজ্! করি না বরং আমাদের এই বিশাল 
বৈভবের এ একমাত্র মালিক হইবে! আমাদের আর কে 
আছে মা; ছেলেটা দেখছি, সর্ষোতাভাবে সরস্বতীর উপযুক্ত ! 

রত্বু। সে পক্ষে সন্দেহ নাই, ইচ্ছা যদি হয় ত করুন না 
ভালই ত! 

ছগন। মা! ইচ্ছা খুব, তবে তোমাকে দুই জনের মতামত 
গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা ত কিছু বলিতে পারিব না? 

সে জন্য চিন্তা নাই--আমি সব ঠিক করিব। এই বলিয়া তিনি 
সরম্বতীর নিকট গমন করিলেন। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, 
প্রত্যহ তাহারা এই সময় পুষ্করিণীর বীধ্বঘাটে গমন করেন, 
ফুল তোলেন, তার পর গাত্র ধৌত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। 
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আজও সেইরূপ করিবার জন্য রত্বাব্লী সরশ্বতীকে ডাকিলেন। সরম্বতী 
অন্যান্য দিনের মত সইয়ের সহিত বাগানে গমন করিয়া ফুল 
তুলিলেন। 

রত্বাবলীর আজ আনন্দ ধরেন । প্রিয়বস্তর সন্ধান পাইয়াছেন, 
প্রাণের দুঃখী স্বামীর অন্বেষণ করিয়া! তাহাকে লইতে আসিয়াছে। 
বছদিন পরে প্রিয়দর্শন্য ইহাতে স্ত্রীলোকের আনন্দ হইবে না ত কি? 
রত্বাবলী ষে স্বামীকে হিতকথা বলিতে গিয়া বিপরীত করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন এক্ষণে কেমন করিয়৷ তাহার সহিত দেখা করিবেন, 
এই চিন্তায় বিভোর হইয়া সতী আজ সরম্বতীকে ছাড়িয়৷ ভিন্ন 
দ্রিকে চলিয়া আসিছেন। ক্রমশঃ যে রাত্রি হইতেছে, সে দ্দিকে 
ুক্ষেপ নাই। ্ 

রত্বাবলীকে দেখিতে না পাইয়া সরস্বতী উচ্চৈ্বরে ডাকিল-_ 
সই--সই--ও সই! ; 

রত্বাবলী সাড়া দিয়া বলিল-কেন সই । 

সরন্বতী। তুমি কোথা সই? 

বত্ব। আমি প্রায় জলসই? 

সরম্বতী বলিল--ভাই, গাছতলায় ঈড়িয়ে দাড়িয়ে কি 'ভাবছো) 
আর উকি মেরে কি দেখছো? 

রত্ব। কি আর দেখবো, দেখছি তোর বর! 

মরম্বতী আহ্লাদে বলিল--তুই তবে মর। 

রত্বু। কেন ভাই, তোর বরকি আমার পর? 

সর। তবে ঘাখুসী তাই কর, আমি চলে যাই ঘর। 

রত্ব। ভাই, হতে না হতেই এত, হলে না জানি কত হবে? 

সরদ্বতী একটু মুখভার করত সানবাধাঁন ঘাটের চাতালে 
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আনিয়া ফুলগুলি রাখিয়। রত্বাবলীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
এমন সময় রত্বাবলীও সঞ্চিত ফুল লইনা সেই গাদায় মিশাইয়া 
দিয়া বলিল-আজ অনেক ফুল হয়েছে! ঠাকুরের মালা খুব 
জবর হৰে। এই বলিয়া ছুইজনে মাগ। গ্রন্থণে লিপ্ত হইয়! রত্বাবলী 
তাহার মনের অভিপ্রায় ধীরে ধাঁরে ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে সর- 
শ্বতী বান্থিক রাগ দেখাইয়া রত্বাবলীর ধন টিপিয়। দিল বটে 
কিন্ত মনে মনে বলিল--এমন দিন কবে হবে, যে অমন ললিত ললাম- 
কান্তি গতি লাভ করিয়া ধন্য হব--মদাশিৰ কি আমার সে 
বাসনা পূর্ণ করবেন। যে দিন হইতে যুবক ভাল হইয়া ইতস্ততঃ 
করিতেছেন, সেইদিন হইতে ভগবানের 'নকট এ প্রার্থনীই ত জানা- 
ইয়াছি, দেবত| কি তবে সভ্য সত্যই বাঁসন| পুরণ কর্ষেন? সই যখন 
এ কথাটা উত্থাপন করছে, তখন নিশ্চই ও সমন্ত জানে, যুবক ওর 
আত্ম এবং বাবা মারও বোধ হয়_ইচ্ছে আছে নতুবা সই, আজ 
হঠাৎ এ কথা তুলিবে কেন? ভগবান তুমি সত্য ! 

মাল গীথিয়া শেষ করিতে এবং সরস্বতীর মনোভাব অবগত 
হইতে আজ অনেক রাত্রি হইয়া! গেল। অন্যদিন সকাল সফাল তীহার! 
বাড়ী ফিরিয়৷ যান, আজ এখনও দেখ। নাই দেখিয়া যশোদা ঘাটে 
আনিয়া ভাকিলেন_হ্যাগা মায়েরা, আজ কি এখনও গা ধোওয়া হর 
নাই? এত রাত্রি অবধি জলে পড়ে থাকৃলে অস্থক কর্ধে যে, উঠে এস। 

যশোদীকে দেখিয়। তাহারা তাড়াতাড়ি জল ছাড়িয়। উঠিয়া 
আসিলেন এবং ঠাকুরের জন্য গাথা মাঁলা ছুই ছড়া লইয়া অন্দরা- 
ভিমুখে চলিলেন। সরম্বতী শীদ্ত বাড়ী গিয়৷ কাপড় ছাড়িয়া আজ 
তাড়াভাড় শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল। দদাশিবের 5 আঙ্ 
তাহার আগ্রহ কিছু বেশী। 
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সরস্বতীর মনোগত ভাব বশোদাঁকে জ্ঞাপন করিয়! রত্বাবলীও 
কাপড় ছাড়িতে নিজৰক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

এখন দূতীগিরি র অনেক বাকী, সবেমাত্র আজ সরদ্তীর মন জান! 
হইইল। স্ত্রীলোকের মন সহজেই নরম করা যায়, ৰিবাহে স্ত্রীজাতিকে 
ধাজী করিতে ৰেশী সময় লাগে না, যদি বর মনের মত রূপবান 
হয়, তাহা হইলে রমণী, তাহাতে সহজেই ষজিয়। যায়  দুঃখীরামের 
্ায় রূপবান পাত্রে আত্মসমপূর্ণ করিতে কে ন। রাজি হইবে ?-- 
এ পুরুষ রতনের পদ্সেবা করিয়া ধন্য হইতে কার না ইচ্ছা, 
কন্ধু এক্ষণে ছুখীরামকে রাজী করা শক্ত; সে কি এ অবঞ্থায় 
আমার অন্ররোধ রক্ষা করিবে % দেখি ভগবান কি করেন। 

ছুঃখীরাম আজ রাত্রে কিছুই খাইবে না। বেলার আহার করিয়। 
বেশী কিছু খাইতে ইচ্ছ। নাই-- প্রকাশ করায় রত্বাবলী একবাটা 
ুপ্ধ লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন--ইচ্ছা, এই সময় তাহার 
মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যে দিন হইতে বউদিদির 
সহিত ছুঃখীরামের দেখা হইযাছে; সেইদিন হইতে ভিনিই প্রায় 
তাহাকে জলখাবার প্রদান করেন। কেবল অন্ন ভোজনের সময় তিনি 
যশোদার নিকট জননীর আদবে আহার করিস! থাকেন। , 

দুগ্ধ হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্বাবলী বলিলেন--ঠাকুরপো ! 
আক্গ এত কি খাইয়া যে, রাত্রে কিছু খাইবে না? 

দু'খীরাম বলিলেন-_-মা! আজ জেদ করিয়া দ্বিগুণ আহার 
করাইয়াছেন, তাই এখনও আহারে ইচ্ছা হয় নাই, বৌদি! যাহা 
ইউক, মায়ের আদর বটে! ্‌ 

র্তাবলী। তা আর বল্তে, এমন উদার-হৃদয়, পরছুঃখকাতর 
পগিবার আমি আর কোথাও দেখি নাই! 
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.. ছুঃখী। নাই, তা দেখবে কি, আমিত এত দেশ ঘুরেছি, আমিই 
দেখি নাই-তা তুমি! 

রত্বাবলী সময় বুঝিয়া বলিলেন-ভাই ! আজ আমার একটা 
অন্গরোধ এ€তামাকে রাখতে হবে? | 

দুঃঘী। কি অন্থরোধ বউদিদি, এখানে আমি তোমার কি 
অনুরোধ রাখতে পারি ? 

রত্বাবলী। মে এমন কিছু নয়-যদি রাখ ত বলি। 

দুঃখী । সাধা হয় রাখবো তুমি বলোনা! 

রত্বাবলী সাহসে ভর করিয়া বলিলেন_দেখ, আজ সকালে 
বাব! (ছগন) বল্ছিলেন--সরম্বতীর এখনও বিগ্নে হয় নাই- 
মনের মৃত পাত্র পাওয়। খায় না বলে, তার বিয়ে দেন নাই। এখন 
আমার মুখে তোমার পরিচয় পেয়ে, তারা তোমার সহিত সম্বন্ধ 
রাখতে ইচ্ছ। করেন, তা হলে আমার সহিতও তাদের সম্বন্ধ 
চির অক্ষুঞ্ধ থাকে_এক্ষণে তোমার সে বিষয়ে মত কি? | 

দুঃখী । বউদি! তুমিত জান--আমার অবস্থা, আম একপ্রকার 
তোমাদের মন্নেই প্রতিপালিত, দাঁদা দয়া করে শিহ্য-যজমানের 
ভার দ্িয়েছেন--তাই চলে, তার উপর এমন একটা ধনীর কন্। বিয়ে 
করে, আমি কেমন করে চালাব? আর আমার মত দরিদ্রের 
সহিত কি সরশ্বতীর বিবাহ শোভা পায়, বউদি! তুমি এরপ 
অন্তায় অন্থরোধ করছে! কেন? | 

রত্ব।। ভাই! ইহারা ত ধশী-দরিদ্র দেখিবেন না, ইহার। 
সংপান্্র চান, এদের অর্থের অভাব কি? একমাত্র সরম্বতীরই সব - 
'আর ইহাদের পুত্র-কন্ত! নাই। তোমার স্বভাব চরিত্র দেখে বড় 
পছন্দ হয়েছে, তাই আমাকে বল্তে বলেছেন; তুমি ইহানে 
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দারা যেরূপ উপকার পেয়েছ_তাতে ইহাদের কথা ঠেলিয়৷ ফেল 
উচিত নয়! আর আমিও সইয়ের বিয়ে তোমার সঙ্গে দিতে 
পারলে খুব খুশী হব, কারণ মেয়েটা নামেও যেমনী--গুণেও তেমণী, 
ভাই | তুমি আর অন্তমত করোনা-_কুতজ্ প্রদর্শনের এই স্বর্ণ সুযোগ ! 
এই বলিয়া রত্বাবলী আনন্দমচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

দুঃখীরাম শয্যার শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন-_ ইহাতে আমার 
কতজ্ঞগ্রদর্শণ কর] কি হইল? এত আমার সৌভাগ্য, ছগনলালের স্তায় 
মহাআর জামাত হওয়া বহুভাগ্যের বিষয়; দাদা ও বউদিদির মিলন 
করিয়া কাধ।টী সমাধা করিলেই ভাল হইত কিন্ত যেরূপ জেদ দেখিতেছি, 
তাহাতে বোধ হয় বিবাহ অগ্রেই হইবে-তথাপি একবার বলিয়। 
দেখিব, যদি বাধা দিতে পারি! 

শ্বশুর শাশুড়ী প্রকারান্তরে জনক-জননী সমান-শান্্র এই কথা বলেন। 
এমন মহত্হরয়ের ছায়াতলে থাকিলে যে জীবন ধন্য হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। তারপর সরস্বতী, বউদ্রিদি যখন বলিলেন-- 
অমন মেয়ে আর হয়না, তখন আর কথা কি? আনিনা ভগবান 
আমাকে কোন দিক দিয়া কিক্ধপ কাধ্যে ব্রতী করিবেন--তবে 
তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মানুষ আমরা তাহার ,কলের 
পুতুল-ঘেমন চালাইবেন, তেমনিহই চলিতে হইবে-নিজন্ব ত 
কিছু নাই? ৰ 

আনন্দে সমস্ত রাত্রি ছুঃখীরামের নিদ্রা হইল না, কাঙ্গালের 
ছেলে আজ রাঞ্রা হইতে চলিয়াছে। ছগনলালের অতুল বিষয়ের 
উত্তরাধিকারী হওয়! বড় সহজ সৌভাগ্য নয়! দুঃখীরাম কিছুদিন 
পরে রাজজামাতা হইবেন-_তীহার স্তায় .পরছুঃখকাতর ধান্মিক যুবক, 
ভগবানের দিক হইতে গুণের ঠিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইল! ভাগ্য 
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যে কাহার কখন কিরূপ ভাবে পরিবন্তিত হয়__তাহা কে বলিতে 
পারে? | 

রত্বাবলীর মুখে উভয়ের মতামত শুনিয়। ছগনলাল সরস্বতীর 
বিবাহে মহা উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। একমাত্র 
কন্যা, অর্থেরও অভাব নাই--ইহাতে কিরূপ সমারোহ হওয়া উচিত 
পাঠক তাহা মনে মনে চিন্তা করুন। ছুঃখীরাম উদ্যোগ আয়োজন 
হইতে দেখিয়া আপনার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন - 
বলিয়াছিলেন--বউদকে দাদার সহিত মিলাইয়। দিয়া এই কাথা 
করিলে ভাল হইত । তাহাতে ছগনলাল বূ্লিলেন--বাবা! সে আর 
বেশী কথা কি? যখন সমস্ত সন্ধান পাওয়া গিপ্াছে, তখন ছুই 
এক সপ্তাহ বিলম্ব হইলে, আর ক্ষতি কি হইবে? 

থে প্রাণ দান করিয়াছে--ভাহার মুখের উপর কথা কহ! যুক্তিমঙ্গত 
নয়। ছুঃখীরাম আর কোন কথা কহিলেন না। চৌবেজীর 
বাড়ীতে বিবাহের খুব ধুম পড়িয়া গেল। আত্মীর-স্বজন আসিয়া 
অট্রালিক! মরগরম করিল--নহবৎ খানায় নহবতের সাড়া পড়িয়া 
গেল। গৌনাইগঞ্জ গ্রামের আবাল-বুদ্ববণিত1 সবশ্বতীর বিবাহে 
হর্ষোৎফুল্প হইয়া খাটা-খাটুনি করিতে লাগিল । 

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ কাঁধ্য সমাধ| হইল। সরশ্বতী মনোমত 
পতি পাইয়া স্থখিনী হইলেন-_-আর ছুঃখীরাম আশার অতিরিক্ত লাভ 
করিয়। ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ছগনলাল 
ও যশোদা আজ মনোমত.সৎপাত্রে কন্য। সম্প্রদান করিয়া জীবনের 
একটা মহা দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। আর রত্বাবলী 
তাহার সইকে আপনার করিয়া লইয়া প্রাণের ভালবানা দানে 
কৃভার্থ- হইলেন। সরম্বতী যেমন গুণবতী, দুঃখীরামও তেমনি? 
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প্যোগং মোগ্যেন যুজাতে”। ভগবান আঙ্জ এ রাজযোটক মিলনের কর্তা 
হইয়া গরম ধার্সিক ছগনগালের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। 

এ বিবাহ-উৎসবের গ্গের বহুদিন ধরিয়। চলিতে লাগ্িল। ষে 
ছগনলাল সামান্ত একটা কার্য উপলক্ষে, বহু বায় বাস্থুল্য করেন--আজ 
তাহার একমাত্র কন্যার বিবাহে এরুপ আশাতীরিক্ত ন! হইলে মানাইবে 
কেন? বিবাহে যে যাহ! চাহিল--ছ্গন কাহাকেও বিমুখ করিলেন না। 
জামাতা দুঃখীরামকে উপচৌকন আর কি দিবেন, বলিলেন--বাবা1! 
আজ হইতে এ বিষয়-বৈভব সমস্ত তোমাদের, তোমরা স্থথে 
গংসার কর, আমর| এইবার উভয়ে পরকালের চিন্তায় নিরত হইব। 
আর কেন, সময় ক্রমশঃ ত নিকটবর্তী হইতেছে? 

“কার ভাগ কি লেখা, লিখেছ হে সখা, না জায় চক্ষে দেখা, 
বুঝে উঠা দায়"। আজ আবার ভক্তের এই গান্টী আমাদের মনে 
পড়িন। ছুঃখীরামের ভাগো যে এব্ূপ লেখ! ছিল-তাহা কে জানিত? 
দুঃখীবাম অতুল ধনের আধগতি হইয়াও নিজের দীন্ত| হারাইলেন 
না, তিনি যেবূপ নয গ্রকৃতি লইয়। জন্মিয়াছিলেন-+যেরূপ পৃত- 
চরিত্রে তিনি সকলের উপকার করিতেন, এখন এ বিষয়-মম্প্তি পাইয়া 
মে বিষয়ের খুব উন্নতি হইল। দীন দরিদ্র অতুল বিষযু-বৈভব পাইলে 
যেষন অহঙ্কারে মত্ত হয়। দুঃখীরামের তাহা হইল না' তিনি 
“যথা পূর্ব তথা পরং* বরং তাহা অপেক্ষ। অরাও নম্রভাব ধারণ 
করিলেন। 
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প্রীণের প্রাণ প্রাণময়কে দর্শন করিয়া তুলসীদাস ভাবে গদ- 
গদ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। কোন্‌ পথ দিয়! কোথায় 
আসিতেছেন _তাহার স্থিরতা নাই। মন উদাস হইলে, প্রা 
ভাবনাগরে ডূবিয়া গড়িলে_-ভক্তের প্রাণ জগতের কোন বিষয় 
বুঝিতে পারে না-সব তুলিয়। যায়; তুলসীদাম পথ ভুলিয়া 
গিয়াছেন; কোথায় যাইতে--কোথার যাইতেছেন, তাহার চৈতন্য 
নাই--অনবরত চলিয়াছেন। ভক্ত জানেন-সকল স্থানেই যখন তাহার 
প্রাণের দেবতা বর্তমান-তখন তার স্থান-অস্থান কোথায়? 

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন একটা পর্বত সান্বদেশে আসিয়া 
তুলসীদাম উপস্থিত হইলেন, রছনীর গাট তিমির যখন চারিদিক 
অন্ধকার করিয়া সাধকের গমনে বাধা গুদান করিল) পর্বতবাহিনী 
কুদ্র আোতম্বতী যখন তাহার সম্মুখে তরঙ্গের রঙ্গ দেখাতে লাগিল, 
তখন তীহার চমক ভাঙ্গিল_-ভাবিলেন এ কোনদিকে আসিয়া 
পড়িলাম? দারুণ অন্ধকার ছাইয়। পড়িল, কই পথ ত নাই, এথে 
ছুর্গম গিরিসঙ্কট--দারুণ বন। রাত উপস্থিত, যাই কোথায়? এ 
অচেনা স্থানে ত লোকালয় দেখিতেছি না, তবে আশ্রয় লইব 
কোথায়? আর ত অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, পর্বত-পাদদেশ ধৌত 
করিয়া তরঙ্িনী তরঙ্গ লক্ষনে ধাইতেছে। তবে কোথায় আশ্রয় 
গ্রহণ করি! তুলসীদাস ছুভেদা অন্ধকারে দিবভ্রান্ত হইয়া ভাবি- 
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তেছেন, এমন সময় একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পর্বতের গহ্বর হইতে আলোক 
হস্তে বাহির হইয়া বলিলেন-_-বৎস তুলসি! দিকত্রান্ত হইয়াছে 
বলিয়া ভম হতেছে কি? বস রে! প্রভু বামচজ্রের কৃপায় 
ভোর সকল দিকই যে মুক্ত, তবে দিকভ্রান্তির ভাবনা কেন? 
আয় বাপ; তোর জন্ত আজ আমিও এইস্থানে আমিয়৷ বাস 
করিতেছি । / 
পরিচিত স্বর শুনিয়া তুলসীদীন অগ্রপর হইয়া, যাহা দেখিলেন-- 
তাহাতে তাহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গেল, গল-লগ্মীকুত- 
বাদে সাষ্াঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, বলিলেন--গুরদেব! আজ 
আপনার কৃপায় আমার অভীট্টপূর্ণ হইয়াছে; এতদিন পরে স্বচক্ষে 
গ্রতূর যুগল-মৃর্ঠি দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছি; প্রত পদধূলি প্রদানে 
দামকে পবিত্র করুন। আজ হঠাৎ এখানে আপনার আগমন কি 
জন্য প্রত? | 
বুদ্দ। বন! এই আমার আশ্রম; আমি প্রত্যহ এইস্থান 
হইতেই কাশীধামে রামায়ণ গান শুনিতে যাইতাম-_:এ অতি দুর্গম 
স্থান; তাই তোমাকে এখানে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আজ 
বছদিন পরে আন্মনে এখানে আসিয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি; সমন্তই 
প্রভু রামচন্দ্রের কপা। ভয় কিরে বাছনী! আম গুহামধ্যে; তোর 
আসিবার আশ! দেখিয়া আমি পূর্ব হইতেই ফলজল সমস্ত সংগ্রহ 
করিয়া বাখিয়াছি, আদ্র পিপাসার শাস্তি কর! 
আজ বহুদিন পরে মহাবীর হনৃমানের দর্শন পাইয়। তুলসীদাস 
ইষ্ট-দর্শন অপেক্ষাও আনন্দ লাভ করিয়। তীহার সঙ্গে সঙ্গে গ্ুহামধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন। এই মহাবীরের দয়ায়, তাহারই অনুগ্রহে 
আজ তুক্ষীদাসের এইরূপ সৌভাগ্যদয়, পিশাচের কথায় তুলসী- 
(১৯৮) ্‌ 
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দাস যদি এই মহাবীর হম্গমানের দেখা না পাইতেন, তাহা 
হইলে কি আজ তাহার শ্রীরামচন্দ্র হয়? ভক্তবীর মহাবীরের অব্যর্থ 
কুপাই ষে তুলসীদাসের সিদ্ধিলাভের একমাত্র কারণ, আজ সেই 
কারণরূপী গুরুদেবের দাক্ষাৎ পাইয়া তুলসীদান আনন্দবিভোর প্রাণে 
গুহা প্রবিষ্ট হইলেন এবং হ্থুমানের আদেশ মত ফল-জল খাইয়। 
স্কুংপিপাসার শান্তি করিলেন। সেদিন আর কোথাও যাইবার 
উপায় নাই। তুলপীদাস শ্রীপুরুর চরণ-ছায়ায় পড়িয়া রহিলেন। 
মহাবীর জিজ্ঞানা করিলেন--বৎন ! শ্রীবন্দাবনধাম হতে শ্বচ্ছন্দে 
প্রত্যাবর্তন করেছো, দেব-দর্শনে কোন প্রকার বাধা হয় নাই ? 
তুলসী । প্রত! ভগবানের পরমভক্ত যাহার গুরু, দেবতার 
দর্শনে তাহার বাধাবিদ্ কেন হইবে? তৰে চর্ম্চক্ষে দেখিয়া, 
বাহিক কথাবার্তার আশা মিটিল না--পুত্র ষেমন জনক-জননীর 
কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়। আব্দার করে-_-কই, তাহা ত হুইল না? 
তবে আমিবার কালে কাণে কাণে কে যেন বলিয়। দিল--বৎস! 
পসন্ত্রীক পাইবে দেখা শ্বধামে তোমার” ম্বর শুনিয়া দেহ কণ্টকিত; 
প্রাণ পুলকিত হইল--চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু আর 
কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। প্রতৃ |! সর্বজ্ঞ আপনি-- 
বলুন, কোন্‌ পাপে আমার মনোসাধ পূর্ণ হইতেছে না, যতবার 
প্রভুর দর্শন পাইতেছি_-ততবারই অন্তরে, বাহিরে পাই না কেন? 
মহা। বংল তুললীদাস! এখন ও পাপের ভয়? প্রত আমার, 
যাঙ্ার অলক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, যাহার দৌতাকার্ধে তিনি 
সর্বদ। নিয়োজিত, এখনও তার পাপের ভয়? যাহায় কথায়__মৃত শরীকে 
প্রাথ পায়। পাষাণে চেতন! সঞ্চার হয়, চির অন্ধ নয়ন প্রাপ্ত হয 
এখনও ভার পাপের ভয়? এ বয় আসব কথা! কিন্তু বংশ । 
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একটী আশঙ্ক। যেন আমার মনের মাঝে আনিয়া সন্দেহ জন্ম।- 
ইয়া দিতেছে । 

তুঁলনীনাস শশব্যস্তে বলিলেন_-কি আশঙ্কায় সন্দেহ জন্মাইতেছে, 
বলুন প্র! যদি সেইছন্ত কোন পাপ হয়ে থাকে, তাহা হইলে 
আমি এখনি তাহার প্রতিকার করিতে প্রস্তুত হই? 

মহা। বৎস! প্রন্থর মুখে শুনিয়াছ ত-_“সন্ত্রীক শ্বধামে তাহার 
দেখা পাইবে? 

তুলশী। হাঁ! তাত বৃন্দাবন থেকে আস্তে আস্তে শুনেছি | 

মহ।। বৎস! শাস্ত্রে বলে-সন্্ীক ধন আচরণ করিতে হয়। 
তোমার পতিব্রতা পত্রী রত্বাবলী--তোমার জন্য সকল সুখ শাস্তি 
বিসজ্জন দিয়ে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্ম্ম- 
পত্বীর ধর্মরক্ষা করা যে তোদার মহাধন্ম-তাহাতে অবহেল! 
করেছো; আর তোমার বৃদ্ধ জননী, একমাত্র পুভ্রশোকে কেঁদে, 
কেঁদে অন্ধ হয়ে কোথায় পড়ে রয়েছেন, তুমি তাহাকে ছেড়ে এসে 
অত্যন্ত অধশ্ম করেছ। তীহার উষ্ণ নিশ্বাসই বোধ হয়--তোমার 
'মিদ্ধিপথ রোধ করেছে! পিতা মাতার সেবা, দেব-সেবা অপে- 
ক্ষাও মহৎ--পুত্রের কাছে পিতামাতা দেবতার চেয়েও বড়, অতএৰ 
তুমি তাহার সন্তোষ বিধান করে-সন্ত্রীক ধশ্মাচরণ কর, প্রন 
এই জন্যই এরূপ আদেশ করেছেন। বৎস! তুমি অচিরে ইহাদের 
অঙ্গসন্ধান কর; তাহারা কেমন আছেন তাহার সংবাদ গ্রহগ 
কর--তাহা হইলে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই দেখা দিবেন। , 

তুলসী। দেব !'আপনার আদেশ শিরোধার্ধয কিন্তু ভয় হয়ঃ পাছে 
“আবার সংসার-প্রলোঙনে পড়িয়। পরমার্থ চিন্ত। তুলিয়া যাই; 
“পাছে সার ছাড়িয়া,অপার চিন্তায় আবার বৃথা সমঘ্ব নষ্ট করিতে হয়? 
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মহা। বংস! ভগবনদিজ্ছার বিকুন্ধাচরণ পাপকার্ধ্য কিন্তু তুমি 
এখনও তাহ! করিতেছ না? জননী ও পত্বীকে লইয়া ধর্মের সংসার 
পাতিবে-ইহাতে আর ভয় নাই বরং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্যয 
সম্পাদন করিয়া, তাহার ক্ৃট্িকার্ষোয সহায়তা করতঃ আশীর্বাদ 
ভাজন হইতে পারিবে! জননীর ত কথাই নাই--ধন্মপত্বীও কখন 
স্বামীর ধর্শপথের কণ্টক হইতে পারে না, বা তাহার দ্বার! ধর্ম- 
পথে কোন বাধ|-বিদ্ব উৎ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ যে তুমি 
্রতুর মহাতক্ত হইয়াছ, প্রভূ ষে তোমার প্রতি এত সন্তষ্ট হইয়াছেন, সে 
কার গ্রণে; কার গুণে তোমার মন প্রাণ একপভাবে ভগবানের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে? ভাবিয়া দেখিলে সতী রত্বাবলীই কি, তোমার 
অন্ধকারময্ন জীবনপথে আলোক প্রনানের স্থত্রপাত করে নাই, 
গ্রাণ কি সংসারের জঞ্ালজাল ছিড়িয়া তাহার প্ররোচনায় এত- 
দূর অগ্রপর হয় নাই? তবে ব্ৎপ! সহধর্শিনী ধর্মপথের 
কণ্টক কিসে? তুমি পুনরায় যাহাতে ধর্ণ-কর্মে মতিমান হইতে 
পার, কার্ধাক্ষেত্রে বীবত্ব প্রদর্শন করিতে পার-_-এইজন্য উহা প্রতুর 
আদেশ--একথা আমি অনেকধার তাহার নিকট শুনিয়াছি,আজ 
মেই কথা আমার মুখ দিয় শুনাইয়! প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইবার 
জন্তই তিনি তোমাকে এমন করিয়া বিপথে আনিয়াছেন। রজনী 
প্রভাত হইয়াছে, যাও বৎস! তাহার আদেশাম্গুসারে কার্য করগে? 
তাহা হইলে অচিরে বাসনা! পূর্ণ হইবে। 

তুলমীদাস রামদাস হস্থমানের চরণে প্রণিপাত করিয়। ও পদধূলি লইয়া 
দেস্থান হইতে বাহির হইলেন, এতদিন পরে তাঁহার ভ্রমংশোধন হইল। 
. বিবাহিত স্ত্রীকে ছাড়িয়৷ সংদারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিবাগী হইলেই 
 ফে মহাধার্টিক বলিয়। পরিগণিত হওয়া যায় এবং তাহা! হইলেই যে ধর্্-" 
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গথে সাফল্য লাভ করা যাঁয়--এ মহাভ্রান্তি এতদিনে তুলসীদাসের হৃদয় 
হইতে দূরীভূত হইল। তৃলসীদাস ভাবিতে লাগিলেন বাস্তবিক রত্বাবলী 
ঘদি সেদিন তাহার চৈতন্ত সম্পাদন ন। করিয়া! দিত, তাহা! হইলে ত 
এতদিন তাহার বূপ-গুণে মজিয়াই ত আমাকে মম্ুত্যত্ব হারাইতে 
হুইত, জীবনের শেষ দিন অবধি ত তাহারই বাহুমূলে আবদ্ধ 
থাকিয়! নিতান্ত পশুর মত জীবন যাঁপন করিতে হইত; আজ সে 
পশ্তত্ব ঘুচাইবার মুল কারণই ত রত্বাবলী। হায়! আমি তাহাকে 
ত্যাগ করিয়। কি কুকাজই করিয়াছি; সে এখন কোথায়? সেদিন 
দুংখীর মুখে শুনিয়াছিলাম,-মে পাগলিনী হইয়া মনের দুঃখে কোথায় 
চলিয়৷ গিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মাও আমার চন্য 
কাদিয়া কাদিয়! অন্ধ হইয়াছেন । বাস্তবিক আমি পৃণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়। 
গোড়ায় কত মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি; আর সেইজন্য প্রভুর কৃপা 
লাভে বার বার বঞ্চিত হইতেছি, নতুবা তার দেখা পাই পাই--. 
পাইনা কেন? এত কাছে কাছে, এত ধরা-ছৌয়ার মধ্যে থাকিয়াও 
সে রাতুল চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইবার কারণ নিশ্চয়ই এই সকল 
পুপ্তীকৃত পাপরাশি ! আহা! মা আমার, জীবনের সমস্ত স্থথশাস্তি 
বিসর্জন দিয়া, এমন কি সুত্াকে পধ্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমাকে 
প্রতিপালন করিয়াছেন! শেষদশাম় আমি তার কি করিলাম_ 
হায়, দেবি! আজ তুমি কোথায়? হা প্রিয়ে রস্বাবলী, তোমার 
চমকপ্রদ-হিতকথায় আমার চৈতন্য হইল, ধর্মপথে অগ্রসর হইয়া 
জীবন ধন্য করিলাম কিন্তু এ হতভাগাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া 
তোমার কি হইল? কেবল ছঃখভোগই কি সার_-আর কি তোমার 
দর্শনলাভ করিয়! ক্ষম! ভিক্ষায় তোমার তুিসম্পাদন করিতে পারিব না? 

তুলসীদাস যাহাকে এতদিন অনার ভাবিয়াছিলেন--যে সংসারের 
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শীতল ছায়াকে তিনি দারুণ মোহকর রৌদ্রুতাপ সদৃশ মনে, 
করিতেন-যে জননী-পত্বীর সংসর্গ তিনি ধশ্মপাধনার অন্তরায় 
বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন--আজ প্রবুদ্ধমনে তাহা একান্ত 
গ্রার্থনীয় বলিয় তুলশীদাস কাতর প্রাণে আবার তাহাদের অন্বেষণে 
ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় তাহারা--আর কোথায় তিনি? আজ বহুদিন 
যে সে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, তাহাদের অনাথা-আশ্রঘ্হীন করিয়া 
ছাড়িয়া আসিয়াছেন। হায়! এতদিন কি সে কোযলপ্রাণা রত্বাবলী 
কি আমার অমিত অত্যাচারে জীবিতা আছে? মা অন্ধ জীবন্ম ত 
হইয়া আছেন-_ছুঃখী বলিয়াছিল, তবে তাহাকে রাজাপুর 
হইতে সেঁকাশীর কোন স্থানে আনিয়া রাখিঘাছে; তাহার অন্ধানও, 
কিছু জানিনা । ছুংখীরাম যে সেই চলিয়া গিয়াছে, কই আর ত দেখা 
করিল না; তবে কি অভাগার প্রতি প্রাণের ছুংখীও বিন্বপ হইল 1 
এতদিন পরে সংসারভীব আবার তুলপীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার 
করিয়। অশেষ দুঃখপ্রদান করিতে লাগিল, তুলপী ছুশখিত অন্তকরণে 
ত্বধামে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাণ আজ তার বন়্ই ভাবমগ্ন, 
প্রভুর আদেশ অমানা করিয়া হ্বনয় আজ বড়ই মন্াহত। ক্রমশঃ ছুইদিন 
পথ অতিবাহিত করিয়া যখন তিনি জৌনপুরে আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন--তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে । পথশ্রান্তিহেতু পিপাসায় 
ক্তালু শুফ হইয়া গিয়াছে, আজিকার এ পরিশ্রান্তি তুলসীদাদকে 
বড়ই লাগিয়াছে। যে তুলসীদাস ক্ষুধা-তৃষ্ণা গ্রাহ করিতেন 
নাঁ-শরীরের কষ্ট বাহার নিকট কষ্ট বলিয়াই অনুভূত হইত না, আজ 
তিনি শারীরিক কষ্টে একান্ত মুহমান হইয়! রাত্রি যাপন মানসে, 
একটা অত্তিথিশালাঁয় আশ্রয় লইলেন। ৰ 

জটৈক ধনী ব্যক্তি পথিকদিগের স্থবিধার জন্য এই অতিথি- 
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শাল খুলিয়া দিয়াছেন। তুলপীদাদ তথার আগিয়া, উপস্থিত 
হইলে মঠাধাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল--মাঁজ আপনান্র কি আহার হইবে ? 
তুলপীদান বলিলেন--শামি কাহারও হস্তের পাক কর। অন্ন গ্রহণ 
করিনা, আমার নিকট সমস্ত আছে, আপনি কেবল অগ্যকার মত 
একটু থাকিবার নিভৃত স্থান দান করুন। মঠাধ্যক্ষ অন্দরের 
নিকট একটা নিভৃত স্থান দান, করিল এবং বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে 
বঙ্গিয়া দিল-_সাধুবাবার কিছু আবশ্যক হইলে- তোমরা পুরণ করিও, 
এই ব'লঘা তিনি অগ্ত কার্যে প্রস্থান করিলেন । 

জৌনপুরে হিনদুস্থানীদের বড় বড় কারবার এবং জমীদারী আছে, 
এখানে অনেকেই দান-খয়রাৎ করেন। বিদ্েশীয় 'পথিকদ্দিগকে 
আশ্রয়দান করা ইহাদের একটী মহতৎ্কার্ধয, এজন্য এখানকার 
সকলেই মুক্তহস্ত, পশ্চিমাঞ্চলে এখনও এসকল কার্ষোর' জন্য অনেক 
দাতা আপনার ধনের সদ্ধায় করেন। তুলসীদাদ তথায় আসিয় ' 
প্রথমে সান করিয়া সন্ধ্যাহ্িক সমাপন করত রদ্ধনকার্ধ্যে ব্রতী 
হইলেন। তৃলসীর্াস একার্ধেয বিশেষ পাকা না হইলেও একপ্রকার 
চলনসই গোছের রান্না রাধিতে পারিতেন, অনবরত রানা করিয়া 
তাহার এ বিষয়ে একপ্রকার অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল। 

তুলমীদাস বন্ধনকার্ধ্যে ব্রতী হইলে ছুজন সুন্দরী স্ত্রীলোক 
অধাক্ষের আদেশমত তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। মিটি মিটি 
করিয়া আলে! জলিতেছে--কিছুই ভাল দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
একটা স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন--প্রতুজী ! আপ- 
নার কি কি দ্রব্য আবশ্তক*-অন্ুমৃতি করুন? তুলসীদাস বলিলেন-- 
আমার ঝুলিতে সমন্ত দ্রব্যই আছে, আমরা উদামীন লোক--কখন 
কোথায় থাকি, কোথায় যাই, তাহার ত স্থিরতা নাঁই--এইজন্য 
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সমন্তই সংগ্রহ আছে। রমণী বলিলেন-লবণ-লঙ্কা! আনিয়। দিব 
কি? তুলসীনাস বলিলেন-_ভাহাও আছে। তখন রমণী হালিতে 
হামিতে বলিলেন--যদদি লঙ্কা-মরিচ হইতে আরম্ভ করিয়। সমস্ত 
দ্রব্য আপনার ঝুলির মধ্যে আছে, তবে শ্ত্রীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন 
নাই কেন, ইহাতে আপনার কি ক্ষতি হইত? কথাটা তুলসীদাদের 
মর্মে আঘাত করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অনিন্য্ঙ্থন্দর রমণীর 
প্রতি চাহিয়া আবার চক্ষু নামাইয়া লইলেন, পরক্ত্রীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত যে সন্ন্যাসধর্শের বিরুদ্ধ কিন্তু একি! রমণীর সেই রম্গীয়মৃদ্ত 
তুলসীর নয়নপথে পতিত হইয়া একি ভাবান্তর করিল? তাহার 
প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। সেই একখানি মলিন সাড়ী 
পরা, দীনবেশ! রমণীমূত্তি তাহার চক্ষে এত হ্ন্দর দেখাইল কেন, 
এবং তাহাকে দেখিয়া অবধি তুলসীর মন এত চঞ্চল হইল কেন? 
কোনও পোষাক-পরিচ্ছদ নাই, রমণী সধব। হইলেও ব্রঙ্গ5ধ্য- 
ব্রতধারিণী, তথাপি রূপ যেন ফাটিম়। পড়িতেছে। অপরটী তত না 
হইলেও যৌবন জুয়ারে অঙ্গ ঢলঢল, নদী যেন দুকুলভর|। 

সন্নযাপী কিছু চাহিলেন না, কাজেই তাহার আর অপেক্ষা না 
করিয়া অন্দূরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সন্ন্যাপীকে দেখিবার 
সাধও তাহাদের মিটিল না। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই 
তুলসীদান জৌনপুরের অতিথিশালা ত্যাগ করিয়া বারাণসী অভিমুখে 
ধাবিত হইলেন, আর কোথাও অপেক্ষা করিলেন না। জননী 
ও পত্বীর জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়াছে কিন্তু কোথায় তাহার! 
আর কোথায় তিনি, প্রাপের বন্ধু ছুঃখীরামই বা কোথায়? 

কাশীতে আসিয়া তিনি প্রাণের আবেগে ছুই তিন দিন জননীর 
অন্বেষণে কাশী-সহরট! তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইলেন, কত লোককে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কোন সদ্ধানই পাইলেন না, তুলশীদাম 
হতাশ হইয়া! আশ্রমে ফিরিলেন। হায়! আর বুঝি জননীর মে 
পবিত্র মুঠি দেখিয়া, তাহার সেই চরণপদ্ম পুজা করিয়া আর জীবন 
সার্থক করিতে পারিব না? স্বর্গের নিধিকে কত অশ্রদ্ধা করি- 
যাছি, অবহেলা করিয়া কত দুঃখ-কষ্ট দিয়াছি, কোমল প্রাণে ম! 
আমার এত অত্যাচার সহা করিয়। কি জীবিত আছেন? প্রাণের 
একমাত্র আশাভঙ্গে বোধ হয়_-দুঃখিনী আত্মহত্য। করিয়াছেন, সে 
পাপের ভাগী তিনি নহেন, অধম আমিই তার এ শোচনীয় মৃত্যুর 
কারণ! ছুঃখেভাই ত বলে গিয়েছিল--খুড়ীমা | কেদে কেদে 
অন্ধ হয়েছেন, বোধ হয় শীস্ব তোমার দেখা না গেলে, আর 
বাচবেন না। হায়! তাই কি হইল? আর প্রিয়া রত্বাবলীর 
সংবাদ ত সে দিতেই পারে নাই, আমি গৃহত্যাগী হইবার পর 
সেও পাগল হয়ে কোন দিকে চলে গিয়াছে, জীবিতা। কি মৃতা কেহ 
বলিতে পারেনা | নিশ্চমই মতা, কোম্লপ্রাণা-হরিণী নিদারুণ ব্যাধের 
অত]াচারে কি আর এতদিন জীবিত আছে? হায়! আমিকি করি- 
লাম--পুত্র হইয়। নিঞ্জের পবিব বংশটাকে এমন করিয়! নষ্ট করিলাম $. 
শেষে ইতোনষ্ট ততোত্রষ্ট হইয়া ভগবানের করুণ] লাভে বঞ্চিত হইলাম । 

প্রথম দুই একদিন ছাত্রবর্গ গুরুদেবকে এমন বিমর্যভাবে অব- 
স্থান করিতে দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঘিনি তিলমাত্র 
নিরানন্দ থাকিতেন ন।, গ্রবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়। আসিয়। তাহার 
একি পরিবর্তন হইল! কিন্তু কয়েক দিবস পরে আবার আত্মলংবরণ 
করিয়া তুলসীদান শিষ্যবর্গের নিত হাসিমুখে কথা কহিলেন, 
তবে তাহার প্রাণের আগ্তণ নিভিল না, তিনি ভিতরে ভিতরে 
'্জননী ও পত্বীর সন্ধান করিতে লাগিলেন । 


ত্রস্রজ্জিংস্ণ পশ্ডিচ্চ্ভদ 
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এখন কাশীর যেখানে অনাথ-আশ্রম নির্মিত হইয়াছে, তাহার 
'অনতিদূরে লাঁক্সা নামক স্থানে ভগবানদাস ছুবের বৃহৎ শান্তি- 
নিকেতন প্রতিটিত ছিল--লোকে তাহাকে আরামবাগ বলিত, 
কারণ সেখানে তখন ভগবানদাদের সনাব্রত খোপা ছিল--ছুঃগ 
নরনারী তথায় আমিলে আহার ও বাগদান পাইত। 

ভগবানদাস অন্য দেশবানী হইলেও এইস্থানে এই কীস্তি স্থাপন 
করিয়া কত লোকের যে আশীর্বাদ ভাঁজন হ্ইয়াছিলেন--তাঁহা বল! 
যায় না। ভগবীনদাঁন খুব সাধুর প্রতি লোক ছিলেন; অর্থ ষে 
তাহার খুব বেশী ছিল, তাহা নহে, তথাপি তিনি কাজকর্ণ যাহা 
করিতেন-অনেক বড়লোকেও তাহা! করিতে সাহস করিত না। এ 
জগতে সাহদই মৃলাধার, সংকার্ধে সাহদ করিয়। লাগিতে গারিলে, 
অনেক সা'মান্ত লোকের ছ্বারা বড় বড় কার্ধয হুসম্পন্ন হইতে দেখ! 
গিয়াছে, সৎকার্ধ্যে থে ভগবান সহায়-ইহার আর তুল নাই। 

ভগবানদ্বাম এবার নামান্য দিনের জন্ত কাশীতে আমিয়াছেন; 
জননীকে রাখিয়। আবার ঈদ্র চলিয়া যাইবেন কিন্তু তাহা হইতেছে 
না; তাহার কারণ কাশীতে আদিবার সময় হূলসীদেখী ও দুঃখী 
রাম তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। এই পরছুঃখ-কাতর ধনী ব্ক্তির 
সঙ্গ না জুটিলে বৃদ্ধা হলমীদেবীকে লইয়। ছূঃখীরামের কাশী আগমন 
করা ছুস্তর হইত। ভগবান দাদ পথে যান-ৰাহনের সাহাধ্য 
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করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা নিরাপদে এত শীঘ্র এখানে পৌছিয়াছেন 
এবং এখনও ত্বাহারই আশ্রয়ে আছেন । 

ছুঃখীরাম কাশী আপিয়৷ ভগবান দাসের আশ্রয়ে হুলসীদেবীকে 
রাখিয়া আজ ছুই মান হইল, সেই যে কোথায় চলিয়। গিয়াছেন-- 
তাহার আর কোন সংবাদ নাই! এদিকে বৃদ্ধা বড়ই কাতর 
হইয়াছেন, যত দিন যাইতেছে-তাহার কাতরতা যেন তত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। তিনি ভাল করিয়া খান না--ভাল করিয়! নিদ্রা যান 
না, কেবল ক্রদানই সার করিয়াছেন। ভগবান তাহাকে অতীব 
যত্বে, ঠিক জননীর মত আদর করিয়া রাখিয়াছেন--তথাপি তাহার 
শান্তি নাই-প্রাণে স্কৃন্তি নাই, এমন কি পবিত্র কাশীধামে আসিয়া 
একদিনের জন্য তীহার দেব-দর্শনের ইচ্ছা হয় নাই, কেবল 
হা তুলসী; হা তুলসী বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ছুঃখীরামকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন- হ্যা বাব দুঃখী! তুই যে কাশীতে 
আমার বাছার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি বলে আন্লি, তা ন! 
করে, তুই এই অচেন! জায়গায় আমায় একা ফেলে কোথায় পালালি 
বাপ? ব্উমার সন্ধান কর্তে সেই যে গেলি, আর দেখা নাই- তবে 
কি তোর সমস্ত কথাই মিথ্য/? এই বলিয়া বুড়ী কেবল কাদে-- 
খার নাঁ-শোয় না) কেবল মনমরা হইয়া! একধারে বসিয়া থাকে! 

ভগবানদাস ইহাকে লইয়া বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছেন--ছুঃখী ন! 
আপিলে ব। তাহার পুত্রের সন্ধান করিয়া দিতে না পারিলে, কেমন 
করিয়। তাহাকে ফেলিয়! যান? আর দুঃধীর অপেক্ষ। না করিয়া 
ভগবানদাস এখন নিজেই তাহার পুত্র তুলসীদামের সন্ধান করিতেছেন 
কিন্তু কাশীর মৃত জনাকীর্ণ বড় সহরে তৃলশীদাস দ্বিবেদীর মত নগণা 
একজন যুধককে খু'ঁজিয়া বাছির করা কি লহজ? তিনি নানাস্থানে 
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সন্ধান লইয়াছেন কিন্তু তুলপীদান দ্বিবেদী বলি কোন লোকের 
সন্ধান কেহ দিতে পারে না। বে সাধু-সন্ন্যাসীদ্দের মধ্যে তুলসীদাম 
গোস্বামী বলিয়া একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি কখন 
কোথায় থাকেন_সহজে তাহার ধরা পাওয়া যায় না। 
আর বুড়ীর ছেলে তুলসীদাস কি এ তুলসীদাস হওয়া 
কখনও সম্ভব, ভগবানদাসের তাহা বিশ্বাসই হয়না। তিনি মস্ত 
সাধু, কাশীশুদ্ধ লোক তাহার নামে যোড়হস্ত-তিনি সাধুমহাত্ব।; 
বুড়ীর ছেলে সামান্ত একজন লোক, ছুঃখে-কষ্টে পড়িয়া হয়ত 
সংসার ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে_ইনি কি কখন সে তুলসী 
হইতে পারে? কাজেই হতাশ হৃদয়ে কিংকর্তব্য বিমুঢড় হইয়া 
একদিন হূলসীকে বলিতেছেন-মা! ছুঃখীরাম ত এলো না, আমি 
তোমার ছেলের জন্য অনেক চেষ্টা কর্‌ছি কিন্তু তুলসীদাস দ্বিবেদীর 
নাম কেউ বল্তে পারে না; তাকে কেউ জানেও না, তবে 
সাধু-স্গ্যাপীদের মধ্যে একজন তুলপীদান গোম্বামী আছেন-_-তিনি 
মহাপুরুষ, তিনি কি আপনার পুত্র হবেন? 

চুলসী। তা কি জানি বাবা! তুমি যে সাধু-সন্ন্যাপীর কথা 
বল্ছো» সে কি অত বড় লোক হয়েছে ৮ তবে দুঃখী বলেছিল, 
সে নাকি কি “বেদনা” পড়ে খুব পণ্ডিত হয়েছে। 

ভগবান। তাতো কই শুন্ঙ্গাম না, তবে তিনি খুব সাধু--এমন 
কি মরা মানষ জেস্ত কর্তে পারেন, কত কাণা-খোড়াকে ভাল 
করছেন, কাশীতে তার খুব নাম আছে; তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, 
লব বল্‌্তে পারেন _এক প্রকার ঈশ্বরক্জানিত লোক বল্পেই হয়। 

হুলপী। না [বাবা !ক্দে যে আঘার এতদূর হয়েছে, তা 
শুনিনি, তবে বাবা! তুমি যে তুলসীদাসের কথা বলছো, তিনি 
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যদি অমন গণ্তে পারেন, তা তাকে দিয়ে একবার গণিয়েই 
দেখোনা, যদি আম্মীর বাছার কোনও সন্ধান বল্‌্তে পারেন? 

ভগবান। সে কথাও মন্দ নয়--কত লোক তার কাছে যাচ্ছে, 
তিনি অপিনদীর কাছে থাকেন, আজ সন্ধ্যার সময় যখন বেশী ভিড 
থাকৃবেনা,* সেই সময় না হয় একবার তোমাকে নিয়ে যাব 
তোমারও কাজ হবে, আর আমারও সাধু দর্শনে মহাপুণ্য লাভ 
হবে, এমন সাধু দেখলেও ত পরম লাভ আছে? 

হুললী। ই বাবা! সেই ভাল, এককাজে ছু-কাজ হবে 
বাচালি বাবা! তাই কর বাবা! আমাকে একবার তার কাছেই 
নিয়ে চল, দুঃখী ত আর এলো না--যদ্দি বাবা! তোর দ্বারা বাছার 
কোনও কিনার হ্য়-বাবা! তোকে আর কি বলে আশীর্বাদ 
কর্ষো ? 

ভগবান। মা! উতলা হবেন না, আজ সন্ধ্যার পরই আপ- 
নাকে সেখানে নিয়ে যাব? বেলা আর বেশী নাই, আপনি প্রস্তত 
হন, আমি মন্ধ্যাহ্িক সেরে আস্ছি। 

ইলসীদেবী আনন্দে গদগদ, হইয়া বলিলেন--এস বাবা! এস», 
আমিও জপটা সেরে নিই, আর বাবা! জপে কি মন 
লাগে। বাছাই যে আমার জপ তপ, বাছা যে আমার' জীবন, 
আজ কতদিন হলো যে বাছার ঠীদবদন দেখিনি, তার 
মুখে মা-বল! শুনিনি, আমার বড়ণকঠিন ষান--তাই এখনও বেঁচে 
আছি। এই বলিয়! হুলসীদেবী বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া জপে বসি- 
লেন। কিন্ত প্রাণ যার পুত্র-চিস্তায় অখ্ির--ইষ্ট-চিত্তা তার কোথা? 
বাৎসল্য-প্রতিমা জননীর নিকট পুভ্রের চিস্তা, তাহার দর্শনাকাজ্জ! 
ষে ইষ্টচিস্তা অপেক্ষাও বেশী! বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিয়মকর্খ্ম গ্রৃতি- 
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পালন করিয়া বাহিরে আদিলেন এবং ভগবানদাসকে গাড়ী লইয়া 
অপেক্ষা করিতে দেখিয়া, তিনি ঘানারোহণ করিলেন। গাড়ী 
গন্তব্য স্থানে চলিল এবং *কিছুক্ষণ পরে যখন তুলপীদাসের আশ্রমে 
আসিয়া উপস্থিত হইল--তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, চারি- 
দিকে সাঝের বাতি জলিয়াছে। 

কাশী খুব বড় সহর। অঙ্জানা ব্যক্ত আপিয়া সহজে কাহারও 
বাসস্থান খুঁজিয়! লইতে পারে না। ভগবানদান বৃদ্ধাকে গাড়ীর 
মধ্যে রাখিয়া আপনি পদত্রজে দুই একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
হা মহাশয্ন ! তুলসীদাঁন বাবাজীর আশ্রম কোথায়? 

একজন দেখাইয়া দিল_-এঁধে আটচাল| দেখিতে পাইতেছেন, 
কতকগুলি ছাত্র বেদধ্যয়ন করিতেছে--উহাই বাবাজীর আশ্রম। 

ভগবান। তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি? 

পথক। তা বল্তে পারিনা, তবে সন্ধার পর তিনি ঝড় 
একট। কোথাও যান না, কাশীর মধ্যে তিনি একজন সিদ্ধসাধক, 
যাহার কিছু আবশ্তক হয়-তিনি নিজেই আমিয়া জানিয়৷ যান, 
বাবাজী কাহার দ্বারস্থ হন না! 

ভগবান আর কিছু প্িজ্ঞাসা করিলেন না--আন্তে আস্তে 
অগ্রসর' হুইয়া দেখিলেন--তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় ছাত্র পরি- 
বেষ্টিত একটা সন্ন্যাপীমুর্তি, ভগবানদাস অন্ুমানে তাহাকে তুললীদাস 
জানিয়। প্রণাম করিলেন। 

তুলসীদান জিজ্ঞাস কৃরিলেন--ফে আপনি, আবশ্তককি? 

ভগবান। মহাশয়! আমি তুলসীদান বাবাঙ্জীর মহিত দেখ! 
করিব--আপনিই কি তিনি? 

তুলসী। সকলে দয়া করে আমাকে এই নামেই ডাকে। 
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ভগবান । আজ আমি ধন্য হলাম, আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শন 
লাভ করে চরিতার্থতা লাভ কব্লাম। 

তুলপী। কি অভিপ্রায়ে আগমন হয়েছে? 

ভগ। মহাশয় আপনি গুণী, জ্ঞানী ও পণ্ডিত চুড়ামণি, আপ 
নার অপূর্ব যোগ-প্রভাব-দর্শনে কাশীবাণী জনগণ বিষোহিত ; 
আপনার দ্বারা যে কত লোকের কত মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে 
তাহ] বলা যান্ন না। আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে নাকি মহা! পণ্ডিত, 
ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নাকি আপনি জ্ন্দরপে নির্ধারণ করে 
দিতে পারেন-__তাই শুনে একটা বৃদ্ধাকে সঙ্গে করে এনেছি, ইনি 
দেখিতে পান'না, কৃপা করে এর দৃষ্টিশক্তি দান করুন, ইহার একমাত্র 
পুক্র নিরুদ্দিষ্ট-তারজন্য কেঁদে কেঁদে অভাগিনীর এই দশা হয়েছে, 
দয়া করে বলে দিন-ইহার সেই পুত্র জীবিত আছে কিনা এবং 
দি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কোথায় আছে-_দয়া করে বলে 
দিয়ে ইহার জীবন দান করুন। 

হুলসীদেবীকে দ্বারবান হাত ধরিয়া আনিল; তিনি আসিয়! 
কাদিতে কাদিতে বলেন-আর বাব।! বলে দাও আমি কৰে 
মরবো__আমার আর বাচতে ইচ্ছে নেই, পাচ বৎসর বাছাকে 
হারিয়ে কেবল আশায় বুক বেঁধে আছি কিন্তু আর পারি না-_ 
বাবা ! 

তুলসীদাস ভগবান দাসকে জিজ্ঞাসা করুলেন-মহাশঘ়! ইনি কি 
আপনার কোনও আত্মীয় ? 

ভগ। না ,মহাশয়! তবে আমি ইহাকে জননী অপেক্ষা 
ভক্তি ও মান্য করি; সম্প্রতি ইনি আমার ভবমেই আছেন। 
গ্রুতিবাণী কোন যুবকের সহিত ইনি পুত্রের সন্ধানে কাঈীতে 


তুলসীদ্গাস ২৮৮ 
আমিতেছিলেন-_-পথিমধ্যে উহ্থার কষ্ট দেখিরা আমি গাড়ীতে তুলিয়! 
লই। সেই অবধি ইনি আমার পোষ্যতৃক্তই আছেন। 
তুলসী। পূর্ধবের কি কোন পরিচয় জানেন না? 
ভগ। আজ্ঞে না! পথেই দেখা, পথেই আলাপ হয়, সেই যুবকটীও 
কিছুদিন আমার বাড়ীতে ছিল, ইহার পুত্রের সন্ধান করিয়! দিবে 
বলিয়া সেই যে আশা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রায় একবৎসর হইল-- 
তাহারও আর দেখা নাই। 
তুলসীদাস বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--মাঁ! আপনার ছেলে কি 
রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গেছে, আপনাদের নিবাস কোথায় $ 
হলপী। হা বাবা! পে বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে, 
আমার বেহাইয়ের বড় ব্যায়াম হয়েছিল, সেইজন্য বৌমাকে 
বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ছিলাম বলে-দুইজনে কি ৰাগড়া করে 
চলে গেছে। 
তুলসী। মা! আপনার ছেলের নাম কি, বাড়ী কোথায়, 
আপনাকে কে কাশীতে£ এনেছিল? | 
হলসী। বাবা! আমার ছেলের নাম তুলসীদাস, রাজাপুরে 
আমাদের বাড়ী; ছুঃধীরাম বলে এফটী ছেলের সঙ্গে কাশীতে 
এসে এই" ভগবানদাসের বাড়ীতে আছি! হ্্য। বাবা! আমি 
বাছাকে আর পাবো কিনা-গুণে বল বাবা! বলিয়া হুলসীদেবী 
বাবাজীর হাতে ধরিয়। কাদিতে লাগিলেন। 
তুলসীদাস ভাবমগ্ন হইয়া কীদিতে কাদিতে_মা! ম!। মা! 
দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন, এই অধমই আপনার ন্রাধম পুত্র বলিয়া 
তুলনীদাস তাহার চরপধুলি মাথায় লইয়া আমার মকল দোষ মার্জনা 
করুন-_-আপনার প্রাণে ব্যাথা দিয়ে আমি যে পাপ সঞ্চয় করেছি, সেই 
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পাপরাশি আমার সাধনার পথে বাধ! প্রদান কচ্ছে। মাজননি ! 
এই মহাপাপী সন্তানের জন্য কেঁদে কেদে আপনার চক্ষু 
গিয়েছে, অহো কি নরাধম আমি, প্রতৃ, রামচন্দ্র! আমার জননীর 
দৃষ্টিশক্তি প্রদান কর ঠাকুর! এই বলিয়া মহাপ্রাণ সাধক জননীর 
চক্ষে হস্ত প্রদান করিবামাত্র বৃদ্ধ! দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তুলসীদান 
মাতৃ-চরণে পতিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন । 

হলসীদেবী দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া_-বাপ আমার,মাণিক আগার,এমনি 
করে কি মাকে কাঁদাতে হয়? এই বলিয়া পুক্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন । 

তুলসী। মা! তোমার এ হতভাগ্য পুত্রের সকল অপরাধ 
মাজ্জন। কর, বলিয়া পায়ের ধৃলা গ্রহণ করিলেন। 

তুপদীদাসের চক্ষের জল মুছাইয়া জননী বলিলেন-বাপ ! 
তুলসীমণি আমার, চিরজীবি হও বাপ, আমি যেন তোর টাদ- 
মুখ দেখতে দেখতে এই কাশীর গঙ্গীতীরে সুখে মরতে পারি । 

তুপসা। মা! আমি যে তোমাকে এতদিন কষ্ট দিয়ে অসীম 
পাপ সঞ্চয় করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষম! কর। 

হুলনী। বাবা! এতদিন আমার যা কষ্ট হয়েছিল-__ আজ 
তোকে নীরোগ শরীরে দেখে আমি সেসব কষ্টভূলে গেছি, পাপ 
কি বাব! উঠ, আর পায়ে ধরে কীদতে হবে না-:আমি তোমার 
সকল দোষ মার্জনা করিলাম। 

তুলনী । আহা ! আজ আমি ধন্য, দেবী কৃপা-লাভে কৃতার্থ হলম 

ভগবানদাপ দোবে এতক্ষণ অবাক হয়ে মাতা পুত্রের ছঃখ- 
কাহিনী শুনিতেছিলেন এবং ভগবানের অপূর্ব কৌশলে তাহাদের 
এই অভাবনীয় মিলন দেখিয়া মনে মনে তাহার চরণে কোটী কোটী 
প্রণাম করিতেছিলেন। 

( ৯৯ ) 
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এইবার তুলসীদাস ভগবানধান দোবেকে করযোড়ে আপ্যায়িত 
করিয়। বলিলেন_মহাত্বন! আপনার খণ আমি জীবনে কথনও পরি- 
শোধ কর্তে পারবে না, আপনি এতদিন আমার বৃদ্ধা জননীর রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিয়া আমাকে অসীম খণ-জালে জড়িত করিয়াছেন,_-প্রভৃ ! 
রামচন্দ্র আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন| 

ছাত্রগণ মাতা-পুভ্রের মিলন দেখিল। যেমনি পুত্র, জননীও 
তাহার তেমনি ন্মেহবতী। তারপর মাতী-পুত্রের কত কথা- সে 
আর ফুরায় না, পাচ বৎসরের প্রাণের কথ! কি ছুই এক ঘণ্টায় 
শেষ হয়? রাত্রি অধিক হওয়ায় ভগবানদাস সেদিন তুললীদাসের ভবনেই 
আহারাদি করিয়৷ বিদায় হইলেন, তাহারা আঁজ উভয়ে বনুত্ব-সথত্রে 
আবদ্ধ ! তুলমী বলিলেন--ভাই ! যে যুবকটী মায়ের সঙ্গে আসিরাছিল-_ 
সেযদি আপনার বাটাতে আসে, অথব। তাহার যা্দ কোন সমান 
পান--তাহা হইলে দয়। করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিবেন। 
“নিশ্চয়ই প্রত! আজ আমি ধন্য হলাম” বলিয়৷ ভগবানদাস গৃহাডি- 
মুখে গমন করিল। 

তারপর মা তা-পুত্রের সহিত ছাত্রগণের কত আদর-আপার়ণ, কত 
'আনন্ব-অভিনন্দন হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা ধায় না, হুলপীদেখী 
বলিলেন-_-বাবা! আর পাগলামী করিস না-এইবার বউমাকে 
সন্ধান করে ঘরবাপী হবি চ, আহা! মা আমার ভেবে ভেবে পাগলের 
মত হয়ে, কোথায় লে গেছে, কে তার সন্ধান করে দিবে? দুঃখী 
যে তাহাকে খুজতে গেলো, কই বাব! সেও ত আর আজও 
ফিরিল না তুললীদাপ বলিলেন--মা ! ভগবানের ইচ্ছা আবার 
সব হবে-_তুমি আশীর্বাদ কর। সেদিন নকলের মনের আছন্দে 
সমস্ত রঞ্জনী বলিয়া বসিয়াই কাটিয়। গেল। 


চতুজ্রিৎ পৰ্িচ্ছেঙ 
বন্ধুমনে 


একদিন দারুণ গ্রীষ্মের প্রাতঃকালে সমস্ত রাত্রি গিদ্রা, না 
হওয়ায় ছুঃখীরাম বাগানের বীধাঘাটে আদিয়। উপবেশন করতঃ 
নিদাঘ-নত্রণ বিছুরিত করিতেছেন, মরোবর-নলিল-সংপৃক্ত সমীরণ 
স্পর্শে শরীর শীতল হইয়া .একটু তন্জরার আবেশ হইতেছে। 
কিন্তু কাজ অনেক-এ সময় নিদ্র( যাইলে সমন্ত মাটী হইবে। 
চৈত্রমাসের এ সময় ত চুপ করিয়া বদিয়া থাকিলে চলিবে না? 
একা ছিলাম বেশ ছিলাম-কোন বঞ্জাটই ছিল না। আমি একা 
যান্ধষ, এক! ছিলাম-যেখানে ইচ্ছ।, মেখানে যেতাম-য| ইচ্ছ। 
হতো তাই করতাম, কোন দায়ীত্ব নিয়ে এমন করে আমায় বিব্রত 
হতে হতো না। বৌদিইত যত কাল করলেন। ছাড়ে এনন একট! 
বোঝা চাপিয়ে দিলেন-ঘে জীবনে নামান দায়। 

ছগনলাল বাবু অতি ভদ্র এবং ধাশ্বিক লোক, তিণি আমার 
ও বৌদির জীবনদাতা, আমাদের প্রতি তার অসীম দয়! না 
হলে, এতদিন দুজনেই মারা যেতাম। কেবল তার এবং মাতৃগম। 
যশোদার যত্বে আমরা এ যাত্রা প্রাণ পেয়েছি। এমন একজন 
ধার্ষিক ভদ্রলোকের সঙ্কে আত্বীধতা কর! মহা মৌভাগা, এইছন্ তার 
অনথুরোধেও এই বাধন স্ব কর্তে হলো, না! করলে মমুযত্ব থাকতো 
না-ধর্খবে পতিত হইতে হইত, কাঞ্জেই সরম্বতীকে বিবাহ কর্তে 
হলে!। কিন্তু আমার যেন কেমন বাধ! বাধা ঠেকছে, চিরকাল 


হুভলতীগাস ইডি 


একা থাকা অভ্যাস--এখন এত দাদ্ীত্বের মধ্যে থাকায় ষেন কষ্টের এক- 
শেষ হয়েছে । আমার হাতে মেয়েটিকে পৌপে দিয়ে কর্তা-গিঙ্সিতে ত 
হাপ ছেড়ে বাঁচলেন, চিরদিনের আশ। তৃপ্তি করবার জন্য এতদিন 
ফাকে ফাকে ঘুরিয়া এইবার ধর্মকর্ম মজে পড়লেন-_পরকালের পথ-মুক্ত 
করতে লাগলেন। এখন মর বেটা তুই, তোর ঘাড়ে পমস্ত চাপিয়ে 
দিলুম। এই সব নিয়ে আমি এত কাজে জড়িয়ে পড়েছি যে, দাদার 
কাছে একদিন দেখাও কর্তে পারি না। বৌদির কাদ কাদ মুখ হাসিমাখ। 
কর্ো, তা আর হচ্ছে না, 'যতই মনে করি--আজ যাব, ততই যেন 
কাজ জড়িয়ে ধরে। এইজন্যই ভাললোকে 'বিষয়-আশয়ে এত 
মজ্তে যায় নাঁআর কি? এতে মজ.লে মানুষ একেবারে আত্ম- 
হার। হয়ে সব ভূলে যায়। যাই হউক, আজ যতই কাঞ্ পড়ুক, 
আর থাকৃচি না-আজ দাদাকে ধেখতে যাবই যাব। বৌদির 
দুঃখ আর দেখতে পারি না, আজীবন এত করে, শেষটা কি একেবারে 
গুলিয়ে ফেলবো,-তা। কখনই নয়? 

ওদিকে অনেকদিন হয়ে গেল, বুড়িকে আশা দিয়, সেই ষে 
ভগবানদাসের বাটাতে ফেলে এসেছি, তিনি পুভ্রশোকে এতদিন 
বেচে আছেন কি মরেছেন-তারও ঠিক নাই-হায় হায়! 
আমি কি করছি? কর্তা-গিন্নী এখানকার সমস্ত ভার আমার উপর 
শপিয়ে দিয়ে, সেই যে জৌনপুরে গিয়ে বসে রইলেন-আর আস্বার 
নামটী করেন নাসেখানে কেবল দেবসেবা-অতিথিসেবা নিয়েই 
ব্যস্ত রইলেন। এই ঠৈত্রমাস, কাকে কি দিতে হবে--কোথায় 
থেকে কি'আদায় কর্তে হবে--তাও বলে গেলেন না। বৌদিকে ও 
নিজের মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন-পাছে আমার কষ্ট হয়-- 
খাওয়া পরার অস্থবিধা হয়--সেজন্য তাহাদের পাঠিয়ে দিলেন-- 
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কিন্তু নিজেরা আস্বার নাম করেন না-এসময় কিন্তু আসা এক- 
বার দরকার--আজ একখানা পত্র লিখে, আস্তে বলি -তার! 
আান্থন। ইতিমধ্যে আমি একবার দাদার ও খুড়ীমার সংবাদ নিয়ে 
আমি। 

দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় আসিয়া একখানি পত্র 
লিখিয়া লোকদ্বারা পত্রথানি পাঠাইয়া দিয়া অন্ধরে প্রবেশ করি- 
লেন। আজ ছুংখীরামের কাজ বড় বেশী। তিনি একবার কাশী 
ফাইবেন শুনিয়া সরম্বতী শীঘ্র স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। ছুঃখারাম আহারে বসিলেন- সরস্বতী স্বামীর কাছে 
বলিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ছুঃখীরাম আহারের সময় বড় 
তাড়াতাডি করেন--অনেকক্ষণ ধরিয়া বঠিয়া খাইতে তিনি কখনই 
পারেন না। আজ তাভাকে আহারে তাড়াতাড়ি করিতে দেখিয়া 
সরম্বতী বলিলেন-_-দেখ, সমন্তদ্িন কিছুই খাওয়া হবে না_আঙ্গ 
আহারে বেশী তাড়াতাি করে! না-বদে বসে খাও_কেন, 
বেলা ত আর বয়ে যাচ্ছে না. এই ত মোটে নয়টা, এখনও 
অনেক দেরি। | 

পদেরিত অনেক জানি সরন্বতি ! কিন্তু কাজও যে অনেক 7” বলিয়া 
ছুঃখীরাম আহারাদি শেষ করিগা এক বাটী দুগ্ধ পাঁন করিলেন 
মরম্বতী জিন্ঞাস| করিলেন_তুমি ত কাশী যাচ্ছ, বাবাকে আমিতে 
পত্র লিখে দিলে না কি? “হা দিয়াছি” বণিয়া দুঃংখীরাম আমন করিয়া 
মাসিলেন। সরশ্বতী বলিল-না, লিখলেই হতো) কাজ-কর্খব কি 
আর চালাতে পারতে না? কর্মচারীরা সকলেই বিশ্বাসী, তাদের নিয়ে 
কাজ করলেই চল্তো, বাব। মাকে এখন আর এতে জড়ান কেন, 
তারা জেনে শুনেই ত উপযুক্ত কর্তা নিযুক্ত করে চলে গেছেন। 
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“কর্তা যত উপযুক্ত হক আর নাইহ'ক, গিন্নী ত পাকা)” 
বলিয়া হাসিতে হাদিতে ছুঃখারাম স্ত্রীর গালে একটী মৃদু চপেটাঘাত 
করিলেন। সরম্বতী হাপিতে হাসিতে বলিল--কর্তা পাকা হলে 
গিম্নী আর কোথায় কাচা থাকে? তুমি ন। হয় আমাকে সহকারী 
করে-কাজ কন্ম চালাও, দেখ পারি কি না পারি? “সরম্বতী 
কে বল্লে তুমি পারবে না?” আচ্ছা! ফিরে এসে তোমাকেই না হয় 
সহকারী কর্ধো, তার আর ভাবনা কি? বলিয়া দুঃখীরাম 
কাপড় পরিবর্তন করিয়া বাহির বাটীতে আসিলেন। 

ইত্যবসরে রত্বাবলী আগিগ্াা জিজ্ঞানা করিলেন--বউ ! ঠাকুর 
পো! কি চলিয়া গেলেন, তিনি কি আজ কাশী যাচ্ছেন নাকি? 

সর। ই, আজ আর তিনি কিছুতে বাধা মান্লেন না; 
আজ বড় ঠাঁকুরের সঙ্গে দেখা করে-্*তবে অন্য কাজ; এই বলে 
বেরুলেন। 

রত্ব। চলে গেলেনকি; না এখন দেরী আছে? 

সর। কেন, তোমার কিছু দরকার আছে নাকি দিদি, ডেকে 
দেবো? 

রত্ব। হা, যদি না গিয়ে থাকেন, তাহলে একবার ডাকৃতে। বোন্‌। 

বিবাহের পর হইতে রত্বাবলী ও সরস্বতী ছুই ভগ্রীর মত 
কালযাপন করিতেছেন । রত্বাবলী বড়, সরস্বতী ছোট; দুইটী যেন মার 
পেটের কোন্‌--এতদ্িন এই ভাবে ছিল। বিবাহের পর বড় যা হইয়া- 
ছেন--রত্বাবলী আর ছোট হইয়াছেন সরম্বতী। রত্বাবলীর বথা 
শুনিয়া সরম্বতী পর্দার আড়াল হইতে স্বামীকে ডাকিল--হ্যাগা ! 
তুমিত এখনো যাও নাই? 

দুঃখী। কেন, আবার পাছু ডাকৃতে এলে? 
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সর। দিদি একবার তোমাকে ডাক্ছেন। | 

দুঃবী। তোমাদের জালায় আর কিছু হবে না দেখছি 
থেমন পাণী বাড়িঘ্নেছি_-অম্নি ডাক, শুভ কাজত এইজন্যই পও 
53 একেত সহম্ন কাঙ্ধ ফেলে যাচ্ছি, তাতে আবার প1 বাড়াতে 
না বাড়াতেই বাধা। 

সংম্বতী বলিলেন-:এতে কোন মঙ্গল হবে না-সাম্নে 
চেয়ে পিছু ভাল যদি ডাকে মায়” মাতৃঘমা দিদি ডেকেছেন -- 
আনি নয়-যে ভোষার কর্্মপণ্ড হবে! 

“শরদ্বতী যেন মাক্ষাৎ সরম্থতী। মুখে থৈ ফুটছে, কথায়ত পারবার 
থে নাই”_-এ বলিয়। নিভৃতে স্ত্রীর গোলাপী গগুদেশ চুম্বনে রক্তা 
করত ছুঃখাঁরাম গৃহে. প্র্রশ করিয়া ডা কলেন-বৌদি! তুম কি 
আশাকে ডাকছে ? 

্। রাগ করোনা ঠাকুরপে।! তুমি যে যাত্রা করে বেরিয়েছ-- 
তা জাননা; বউ বল্পে-এখনও তিনি বৈঠকথানায় আছেন--তাই 
ডাকছি। 

ছুঃখী। বার হই নাই বটে তবে কি বলছে বল--আর দ্নেরা 
কলে, আজ সেখানে পৌছাতে পারবো না! 

রত্ব। ঠাকুরপো। আমি শুন্লাম, তুমি নাকি কাশী যাচ্ছ? 
আমি মনে করছি- তোমার সঙ্গে যাব, আর কতকাল এমন করে 
থাকবো, আর যে থাকতে পারি না ভাই? 

ছুখা। তাতো দেখছি বউদ্দি! কিন্তু কি কর্ষেো বলো, ভগবান 
যত দিন সনয় না হন, ততদিন কিছু হয় না, তা না! হলে আমিই 
বা এমন করে দহ্থার হাতে পড়ে নাকানী-চোবানী খাবো কেন? 

রত্ব। ভাই। তোমার শরীরের কষ্ট অনেক হয়েছে সত্য কিন্ত 
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এটা ও ভগবানের একান্ত দয়া বল্‌তে হবে-তা না হলে তোমার 
সঙ্গে আমার দেখা হতো 'কেমন করে? 

ছুঃখী। দেকথা কি আর একবার করে ব্ল্তে বউদি! 
তোমাকে দেখতে পেয়ে, আমার দারুণ রোগ-যন্ত্রণ। কোথায় পালিয়ে 
গেলো। নতুবা কি আমার রোগ এত শীদ্ব ভাল হতো? 
 রত্ব। ভগবান যে মুখ রক্ষে করেছেন_-এই আমার ভাগ্য, 
ভাই! এখন আমায় সঙ্গে লইবার মত আছে কি বলো! 

ছুঃখী। ঞবউদি! আজ অনেক দিনের পর যাচ্ছি; তিনি 
কোথায়_কিকূপ অবস্থায় আছেন, তাকে না দেখে, তার মনোগত 
ভাব না বুঝে, একেবারে ভো'মাকে সঙ্গে করে নিযে যাওয়া ক 
ভাল? তারপর খুড়ীমাকে দেই ভগবামদ।ল দোবের বাটাতে রেখে 
এসেছি-_তীর কি হলে?না হলো, এসব না গেনে-শুনে, তোমাকে 
€কাথায় নিয়ে যাব; আগে সমন্ত সন্ধান নিয়ে আমি, তার প 
তোমায় নিয়ে যাব; তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, যদি দেখা 
না পাই, বা কোনপ্রকার অমত করেন--ভাহা হলে অনেক ফেব 
পড়তে হবে। 

রত্বু। ফেরে আর টি পড়বো ভাই! এবার যদি তার দেখা 
না পাই এবং যদি দেখা পেয়েও, তিনি অগ্রাহ্হা করেন-তা 
হলে আমার থাববার অনেক যায়গা আছে। | 

দুঃখী । কোথান্ব থাকৃবে বউন্নি! তবে কি তুমি বাপের বাড়ী 
যাবে 1. 
 বত্ব। বাপের বাড়ী যাব ফেন, আর সেখানেই বাকে আছে? 
এবার মা-গঙ্গারকোলে একেবারে স্বান নেবো; আর কত দিন 
'এমন করে থাকবে! ? | 
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দুঃখী । বৌদি ! সেত শেষের কথা, সোজ! পথ পড়ে রয়েছে, কিন্ত 
আমি কি সেইজন্যই তোমাকে এত কষ্ট করে ডাকাতের হাত 
থেকে বাচালাম 7 দেশ-বিদেশে ঘুরে দাদার এত সন্ধান করলাম, 
তারপর নিজের জীবনকে এরূপ সঙ্কটাপন্ন করলাম কি তোমাকে মা 
গঙ্গারজলে বিসঙ্জন দিতে? যে কোন রকমে হউক তোমাকে এবার 
দাদার সঙ্গে মিলন করে দেবোই দেবো ! তুমি ভেবোনা বউদি ! 
এতদ্দিন সহা করেছ, আর দ্রশ পনর দিন থাক, এবার আমি এর একট। 
কিনারা নিশ্চয়ই করে আম্বো। &ৃ 

রত্বু। তবে আজ কেন আমাকে মায়ের কাছে নিয়েচল ন1? 

দুঃখী । তাই বা কেমন করে হয়-আঁজ প্রায় বৎসরাবধি 
তাকে সেখানে রেখে এসেছি, তার সন্ধানটা না নিয়ে তোমাকে 
সঙ্গে করে কোথায় নিয়ে যাব, বদি তিনি সেখানে না থাকেন 
বা একটা ভালমন্দ হয়ে থাকে? টি 

রত্বাবলী আর কোনও প্রকার জেদ না করিয়া বলিলেন-- 
ঠাকুরপে।! তুমি যা ভাল বুঝ ভাই কর, কিন্তু এটা যেন মনে 
থাকে, কামি আর বেশীদিন এমন করে থাকৃবে। ন|। 

“না না-তুমি স্থির হও; তোমার চিন্তা অপেক্ষা, আমার চিন্তা 
খুব বেশী" এই বলিয়! দুর্গানাম স্মরণ করতঃ ছুঃখীরাম কাশী অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন । 

ছুঃখীরাম কাশীতে আগিয়া তাহার পূর্ব পরিচিত স্থানে গমন 
করিলেন কিন্তু সেখানে এখন আর কোনও আশ্রম নাই দেখিয়। মনে 
করিলেন একি হইল! তবে কি দাদা টোল তুলিয়। দিয়া কাশীধাম 
ত্যাগ করিয়াছেন, আমার এত চেষ্টা কি সমন্ত ধ্যর্থ হলো, তবে 
কি আর তীকে পাওয়া যাইবে না? 
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পূর্ব্বেই বলিয়াছি--তুলসীদান এখন একজন কাশীর বিখ্যাত 
লোক--তাহার নাম জানে না, এমন লোক সেখানে কেহই নাই_- 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা৷ তার নামে পাগল । দুঃখীরাম যখন বিয়লবদনে 
অসিঘাটের নিকট বিয়া ভাবিতেছেন, তখন একজন স্ত্রীলোক সেই 
পথ দিয়া যাইতেছিল। সে ছুঃখীরামের মত একজন ধনী যুবককে 
তথায্ম এরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল-__ইা৷ বাছ। ! 
তুমি এই অন্ধকারে এমন ভাবে বসে রয়েছ কেন, তোমার কি 
কিছু হাক্িমছে? 

দুঃখী । না মা, কিছু হারাম নি, ভবে হারানোর চেয়েও 
বেহদ্দ। প্রাণ হারাঙেেও এত কষ্ট হয়না-_-মাজ আমি তার চেয়েও 
বেশী জিনিষ হারিয়েছি । 

সত্রী। কি হারিয়েছে বল__তুমি কি গাহাকেও খুঁজছে? 

ছুঃখী|। হই! মা, এইখানে ঘে টোল ছিল, পেই টোলে এক, 
বাবাজী থাকৃতেন, তাকেই খুঁজছি । 'গামি বড় আশা করে, 
তার কাছে এসেছিলাম। | 

সত্রী। তোমার বুঝি কিছু গণাতে হবে_-তা সে গ্রণৎকার 
বাবাজী, এখন আর এখানে থাকেন না, তার এখন খুব ভাল 
হয়েছে--তিনি এখন কাশীর মধ্যে একজন নামজাদা বড়লৌক 
হয়েছেন। মরা মানুষ বাচাতে শিখেছেন, পাষাণকে প্রাণ দিতে 
পারেন--এখন তিনি একজন মহাপুক্ষষ, তবে এ বনের মধ্যে আর 
থাকবেন কেন? এখন এঁ অগন্তকুত্ডের ধারে তার খুব বড় চতুষ্পাঠী 
হয়েছে; কত লোক যাওয়া-আসা করছে, তুমি যাওন! বাবা, এখনি 
দখা হবে। 

বৃদ্ধা সন্ধান বলিয়! দ্রিলেন। ছুঃখীরাম হরষিত-মনে সেই দিকে 
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প্রস্থান করিলেন এবং অগিরে তুলসীদাসের আঁশ্রনসমীপে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন _-বাস্তবিকই তাহার অবস্থ| ফিরিয়াছে। পূর্বের ন্যায় 
সে ভাঙ্গ। বেড়া, দরঘাম্ম ঘের ঘর নাই--দিবিব পরিষ্কার গৃহ হন্ষেছে 
চারিদিকে ফুলের বাগান ! ছুঃখীরাম যখন সেখানে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন, তখন দেখিলেন-ভগবানদাসও তথায় উপস্থিত আছেন-- 
ভগবানদাসের সহিত এখন তুলপীর খুব ঘনিষ্ট হইয়াছে । তিনি 
গ্রারই এখানে আমেন--অবসরক্রমে তুলপীদাসও তাহার বাটী পদার্পণ 
করিয়া তাহাকে ধন্য করেন। রি 

ছুঃখীরাম ভগবানদাপকে দেখিয়া দূর হইতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক 
নমস্কার করিয়া বলিলেন--ভগবানবাঁবু! আপনি কেমন আছেন? 
ভগবানদাস ছুঃখীরামকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অতিশয় 
আগ্রহের সহিত নিকটে আসিয়া বলিলেন_-আপনি এতদিন কোথায় 
ছিলেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া যখন বৃদ্ধা হতাশ 
হইলেন-্কীাদিয়া। কাদিয়। প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন-তখন আর 
ক করিব, আমি সহশ্র কাজ ফেলিয়া অনবরত একমাস অন্বেষণ 
করত আজ কয়েকদিন হলে! বৃদ্ধাকে তাহার পুভ্রের নিকট আনিয়া 
দিয়াছি! 

ছুঃখীরাম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়। বলিলেন--দাদা, তাহাতে 
কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি করে নাই? 

ভগবান। না, বরং আমি তাহাকে আনিয়া দিয়াছি বলিয়া, 
বিশেষ আপ্যাফিত হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রাদর্শন করি- 
তেছেন, এত বড় একজন সাধু মহাত্মা হইয়৷ প্রায়ই আমার 
বাড়ীতে পায়ের ধুলা দ্িতেছেন, আপনার জন্ত তিনি এখন বড়ই 
কাতর হইয়াছেন, চলুন চলুন-আহা! আজ মহাত্মা আপনাকে 
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দেখে কত খুসী হইবেন। এই বলিয়া ছুইজনে আশ্রমে গ্রবেশ 
করিলেন । | 

তুলসীদান একাহারী, সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে 
আহারাদি সমাপন করেন। ভগবানদাম ও ছুঃখীরাম যখন আশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন--তখন তুলসীদাস সবেমাত্র আহার করিয়া চতু- 
গ্পাঠীতে আসিয়াছেন; ছাত্রগণ সকলেই পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ী 
গিয়াছে। 

যত দিন চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করুক না কেন, পিয়বস্তকে 
দেখিলে তাহাকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়! তুলসীদাস ইদানিং 
যোগকিষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন--সহজে চেনা যায় 
লা, আর দুঃখীরাম বড়লোকের জামাই হইয়া, খুব তোয়াজে থাকিয়! 
বেশ মোটা-সোটা হইয়াছেন--তথাপি তুলসীদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্ 
চিনিতে পারিয়|, তা একে, আমার দুঃখে ভাই! জয় আমু 
ভাই! তোকে দেখতে না পেয়ে আমি বড় কষ্টে আছি, কত 
স্থানে কত সন্ধান নিয়েছি, কিছুতেই দেখা কর্তে পারি নাই-- 
মনটা যে কিরূপ খারাপ হয়েছে--ত1 বল্তে পারিনা, আজ ভগবান 
আমাকে একট। মা! ভাবনার হাত থেকে মুক্ত করলেন--তা ভাই 
দুঃখী, কেরন আছিম্‌ ভাই ! 

ছুঃখীরাম। থাকাথাকি আর কি দাদা! যা হয়েছিল, তাতে 
এ যাত্রা আর দেখ! হবার আশা ছিল না-তবে ভগবান রক্ষা 
করেছেন, একটা পরম দয়ালু মহাত্মার সেবায় এ যাত্রা জীবন 
পেয়েছি, আমি অনেকদুরে গিয়ে পড়েছিলাম_-তা দেখ! হবে কি 
করে? সেই যে দিন তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তার পরদিনই এই 
কাণ্ড; আছ মাস্থানেক স্বস্থ হয়েছি। এই বলিয়া ছুঃধীরাম 
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সমস্ত ঘটন[, তার পর তাহার বিবাহ, বিষগ্াদি লাভ প্রভৃতি সমস্ত 
বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন--দাদা ! আমার বিবাহ কর্ডে 
আদে ইচ্ছা ছির্র না, তবে কি কর্ষো--এমন উপকারী জীবন্দাতার 
কথ। ত ঠোলয়া দেওয়া যায় না, কাজেই না করে থাকৃতে পারি- 
লাম না। তবে অতিরিক্ত কষ্ট হয়েছে_-এই বিষয়াদির ছেপাজাৎ লইয়া, 
গরাবের ছেলের এ সকল কি সাজে? দুঃখীরাম সমস্তই বলিলেন_- 
কেবল রত্বাবলীর কথাটা গোপন রাখিলেন_মনে মনে কি মন্তব্য 
আছে--তাহ! তি।নই জানেন। 

তুলসীদান বলিলেন_-তাতে আর কি হয়েছে-বিবাহ করেছো, 
তাহার 'ব্ষয় লাভ করেছে।, এত একপ্রকার ভগবানেরই দেওয়।-- 
এতে নারাজ হলে চল্বে কেন? এমন সময় ইলসীদেবা আসিয়া 
ছুঃখোকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন-_- 
বাবা! তুই এতদিন কোথায় ছিলি ছুঃখি! তোর জন্যই, আজ আমি 
আমার তুলসীমণিকে আবার দেখতে পেয়েছি। তোর এত দেরী কেন 
হলো বাবা? ছুঃখীরাম হ্লশীদেবীকে সমস্ত বলিলেন--কিন্তু তাহার, 
কাছেও রত্বাবলীর কোন সংবাদ দিলেন না। 

ইলপীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন-হারে দুঃখী! বউট্ী কেমন. 
হলো--তা৪ একবার দেখতে পেলাম না, তোর শ্বশুর-শাশুড়ী 
কেমন মানুষ, তাও ত জান্তে পার্লেম না? 

ছুঃখীরাম বলিলেন--খুড়ীম! | সেইজন্যই ত' তোমাদের নিতে 
এসেছি; দাদাকে, তোমাকে এবং ভগবানদাল বাবুকে সেধানে যেতে 
হবে--তোমাদের পায়ের ধূলা না পেলে, আমার যে কিছুই হবে লা। 

হলসী। তা সেখানে গলে বউমাকে এবং তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে. 
দেখতে পাব তো? | 
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দুঃখী । তার আর. পাবেনা কেন? কালই তোমাদের যেতে 
হবে! | 
হলসী। হ্য। বাঝা| সব ত হলো, ভগবান শেষ দশায় সমন্ত 
করলেন-কিন্তু কই বাবা! আমার বউমার ত কিছু কিনারা 
হলো! নামে কি তবে নাই? এই বলিয়া বুড়ী চক্ষের জলে বুঝ 
ভামাইতে লাগিলেন, বলিলেন-বাবা! আমার যাবার সময় 
হয়েছে--এইবার আমার মাকে পেলেই যে আমি হ্থখে মরতে পারি 
ভগবান রামচন্ত্র কি আমার শেষ আশাটী পুর্ণ করবেন না? 
বলিয়া বুড়ী চক্ষের জল মুছিলেন। 

ছুঃখীরাম দেখিলেন--দাদ1! জননীর এ কথায় কোনপ্রকার বিরক্তি 
প্রকাশ করিলেন নাবরং তাহারও যেন মনটা একটু খারাপ হয়ে 
গেল, অপরে কেহ না বুঝুক--দুঃখীরাম বুঝিয়াছিল। 

বহুদিনের পর প্রাণের বন্ধু দুঃখীরামকে পাইয়৷ তুলসীদান বড়ই 
আনন্থান্ছভব করিখেন। সমন্ত রজনী আনন্দে কাটিয়া গেল। 
তগবান্দান আজ এ আনন্দের অংশভাগী হইয়। সেইখানে রাত্রি বাস 
করিলেন। গ্রাতঃকালে কথা হইল--ছুই চারদিনের মধ্যে ভগবান- 
দান হূলসীদেবীকে লইয়া গোসাইগঞ্জে দুঃখীর শ্বশুরবাটী যাইবেন-_ 
তুলপীদাম অবপর ত্রমে একাকীই তথায় গমন করিবেন। এইরূপ 
স্থির হইলে ছুখীরাম তাহাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়। জৌন-. 
পুর গমন করিলেন--ছুই একদিনের মধ্যে সে শ্বশ্তর-শাশুড়ীকে লইয়ু] 
বাড়ী (ফিরিবে। 


পব্ওভ্রিৎশ পক্সিচ্ছেদ 
কর্মফল 


সান গেল-সন্থম গেল--তবে আর প্র।ণ কিসের জন্য; বলিয়। 
জনৈক ভ্টাচার্ধা কাশীর বাঙ্ালী টোলায় একটা. গলির রাস্ত। দিয়া 
রজনীর ঘোর অন্ধকারে আসিয়! দাড়াইল। তখন রজনী প্রভাত 
হইতে আর. বেশী বাঁকী নাই, কিন্তু অন্ধকার গাঢ়তররূপে তখনও 
মেই গলির মধ্যে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে-লোকজন তখনও 
কেউ শয্যা ত্যাগ করে নাই, দারুণ শীতে তখনও ঘোক সকল গৃহে 
আবদ্ধ। এমন সময় একটী যুবক আপিয়। ভট্রাচার্ধযকে প্রণাম 
করিল। তিনি যুবককে শশবান্তে জিজ্ঞামা করিলেন_কই, বম 
ভান্গ! এখন কতদূর) গুপাদ্বঃই ব|৷ কোথায়? 

প্রতিহিংসা মনে জাগিলে মানুষ পশ্তুর 'অধম হয়ে পড়ে-- 
ধর্মাধন্ম তখন আর ভার জ্ঞান থাকে না, পাঠক ! ভট্রাগাধ্যবেশী 
বিশবস্তর আর ভান্নদত্ত আজ কি ভীষণ কাজে লিধু হইয়াছে, 


একবার দেখুন 
তুলসীদামের -মভায়ে টকা মান-সন্্রম সমস্ত নষ্ট হইয়াছে 


তাহাকে এখন আর কেহ বড় পণ্ডিত বলিয়া মানে না--তাহার 
বাধস্থাও আর কেছ গ্রাহ্য করে না, এখন ভীহার দিন চলা 
একপ্রকার দায় হইয়াছে। 

এইজন্য পণ্ডিতের মা! বিখড়াইয়া গিয়ছে কিসে সী? 
নিপাত যায়-কিসে ভাহার প্রা নষ্ট করিতে গায়েন--.এখন 
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গুরুশিষ্ঠের কেবল সেই চিন্তাই প্রবল। অনবরত নানাপ্রকার 
কৌশল-জাল বিস্তার করত বিফন মনোরথ হইয়া "আজ আবার 
নূতন কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। তুলসীদাস আজ ভোরের 
সময় গৌসাইগঞ্জ যাইবার জন্য বাহির হইবেন শুনিয়। পাষণ্ড দক্ধ্য 
দ্বারা তাহাকে নিহত করিবেন--এই চেষ্টায় ভাঙ্ুদত্তকে তাহার 

ধবাদ লইতে পাঠাইয়াছিলেন । 

ভান্দত্ত আপিয়া বলিল--বাবাজী বাড়ীর বাহির হইয়া এই 
পথেই আসিতেছেন। বিশ্বস্তর বলিল--তবে গুগ্তাদ্ব় কোথায় 
গেল, এর পর রাত্রি পোহাইলে ঘে আর কাজ হামিল হইবে না! 
ভানু বলিল--গ্রভূ! আপনি ভাবিবেন না-আমি সমস্ত বন্দোবস্ত 
করিয়া আসিয়াছি। তাহারা গলির মোড়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে 
লুকাইয়া আছে। আপনি এইবার অন্তরালে যান--আমিও গ। ঢাকা 
দিই--কেউ না| জান্তে পারে। 

বাবা! ঠিক হবে ত, দু-ছুশে টাকা ব্যাটারা হজম কর্ষে নাত 
ছোটলোকের কথা বিশ্বাস নেই-বতক্ষণ ন! কাজ হাপিল হয়।” 
এই বলিয়া বিশ্বস্তর গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলেন--মন কিন্তু 
তার সন্দেহ পূর্ণ; যত সময় যাইতেছে, ততই তিনি বিষম সন্দেহা- 
কুল হইতেছেন। ছুই শত টাকা, ভট্গাধ্যি বামুন কত কষ্টে উপায়, 
করেছে, এই ছুঃখের সময় এ টাকার মায়া কি ছাড়া সহজ, যদি 
কাধ্যোক্ধার না হয়? 

ভান্ুদত্ত গুরুদেবকে আশা দিয়! হিল প্র কোন চিন্ত। 
নাই-আপনি সরে গড়ুন, এখনই কেহ দেখিয়া ফেলিবে, আমিও, 
যাই। এই বলিয়। ভানুদত্ত গুণ্ডাঘয়কে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আপনি 
ময়িয়া পড়িল। সন্দেহ যার হৃদয়ে রাছত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহার 
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শাপ্তি কোথার? আদল বিশ্বস্তব প্রাণেন ছাত্র ভাহুদততকেও 
আর তত বিশ্রঃদ করে না। সমস্থ খারাপ হইনে, লোক্কের মতিচ্ছ ক 
এইব্ূপই হইয়া থাকে, তখন জগত শুদ্ধ লোককে তাহার পর বলিয়। 
(বোধ হয়ঃ কাহাকেও বিশ্বান করিতে প্রবৃত্তি থাকে না. মৃত্যুর 
প্রাক্কালে এইভাব জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া! প্রাণটাকে অশান্তির 
আগার করিয়! তুলে । বিশ্বস্তরের আজ তাহাই হইয়াছে--এত কষ্ট, 
এত নিন্দা সহ্য করিয়াও যে ভানুদত্ত অটল অচলভাবে গুরুপুদ 
আবদ্ধ রহিয়াছে, পাপ-পুণা কিছু গ্রাহ্ করে না। সদাই অনুগত 
দাসের মত ন্যায় অন্যায় সমন্ত কাধ্য অম্ান বদনে প্রতিপালন 
করিতেছে, আজ সেই অনন্যশরণ শিক্কের প্রতিও পাষণ্ডের সন্দেহ-_ 
মে টাক। দিয়া গুগার ব্যবস্থা করিয়াছে কি না! ভানু লোকলজ্জার 
ভয়ে যখন অদ্বককারে সমস্ত ঠিক করিয়া লুকাইয়া পরড়িল। বিশ্বস্তর 
তখন মনে করিল--একবার আগ. বাড়াইয়। গলির মোড় অবধি 
দেখিয়া মাসি--গুগারা আছে কিনা, তার পর এস্থানে লুকাষ্টয়া 
পড়িব। এই বলিয়৷ ভান্ুদত্তের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন? 0. 

গুপ্তাদ্বয় সেইখানেই লুকাইয়া মাছে__তাহারা ত কাহাকেও চিনে 
না,-কে বিশ্বম্তর, কে তুলসীদাল তাহা ত তাহাদের জ্ঞার্ন নাই-- 
পূর্ব হইতে দেখেও নাই। অতএব বিশ্বস্তর যেমন ভাঙ্ুনত্তের 
কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া গলির মোড় অবধি অগ্রসর হইয়াছে, 
গুণ্ডাদ্বণ মনে করিল--এই তুলনীদাস, তাহার। ত্বরিত পদবিক্ষেপে 
আসিয়া বিশ্বস্তরের বুকে সেই তীক্ষাধার ছুরিকা ছা বিদ্ধ করিয়া 
দিল । 

বিশ্বস্তর বিষম আঘাত প্রাপ্ত নি গেন্সাম, মলাম, জগনীশ 
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রক্ষা কর, যাই----“আর কথা বাহির হইল না--রক্তাক্ত কলেবরে 
সেইখানেই লুটিয়া পড়িল |” 

“থাক বেট।” বলিয়। গুগ্াদ্বয় ধারে ধীরে গলির মধ্যে প্রবেশ 
করিল। পূর্বে কাশীতে গুগ্ডার দ্বারা এইবপ ভীষণ কাধ্য সকল 
সংজ্বটিত হইত, অর্থ পাইলে তাহারা এইরূপ পবিত্র স্থানেও লোকের 
প্রাণলংহার করিত। ভাঙ্ুদত্ত তাহাদিগকে অর্থের দ্বার] বশ করত 
তুলসীদাপের বধার্থে নিযুক্ত করিয়া এ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল। 
তাহারা ত ুলসীদাস ও বিশ্বস্তরকে পূর্বে দেখে নাই, এই পথে 
তুলসীদাস আসিতেছে--আর কেহ বাহির হয় নাই--তোমরা লারধানে 
থাকিয়া তাহাকে হত্যা কর। ভানু তাহাদিগকে এই কথা মাত্র 
বলিয়া গুরুদেবকে সাবধান করত আপনি অন্স্থানে গা ঢাক! দিয়াছে, 
কিন্তু বিশ্বস্তর যে তাহার প্রতি এত সন্দিহান হইয়া, তাহারা 
শ্ধাসিয়াছে কিন দেখিতে যাইবে--তাহা কে জানে? ইহ| মেই 
চক্রীর চক্র, পরের মন্দ চেষ্টায় ফাদ পাতিতে গেলে, আপনাকেই 
সেই ফাদে পড়তে হয়-ইহা যে নীতি সঙ্গত কথা । অনবরত একজন 
মহাপুরুষের অনিষ্ট করিলে, ভগবান সহ করিবেন কেন? ধাশ্মিককে 
পদে পদে অপদস্থ করিলে, তাহার ধশ্ম-কশ্মে বাধা প্রদান কপিলে- 
ঈশ্বরের * ন্যায়-চক্র যে স্বভাবতই তাহার উপর পতিত হইবে? 
ধাশ্মিক চূড়ামণী তুলসীদান কতবার কত বিপদ হইতে তাহাকে 
রক্ষ| করিয়াছেন, এবং আজীবন গুরুর মত মান্ত করিয়! আপিতেছেন, 
তথাপি পাঁষণ্ডের এই প্রতিহিংসা কিসের? তুলসীদান ভুলেও কথন 
বিশবস্তরের অনিষ্ট 'চিন্ত। ব| অপবাদ ঘোধণ। করেন নাই। স্ঠাহার 
অভ্যুদয়ে বিশ্বস্তর ক্রমশঃ হীনগ্রভ হইতেছেন, তাহার পসার প্রতিপত্তি 
কমিয়া যাইতেছে--স্বার্থের হানী হইতেছে, দেখিয়া তিনি আপনার 


৩০৭ তুলসীলগাস্ন 
'জীবনদাতার প্রতি কুতজ্ঞতা প্রদর্শন না. করিয়া বরং স্বার্থ-প্রণোদিত 
প্রতিহিংসার বশে আজ তাহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করতঃ নিজেই 
প্রাণ হারাইলেন। উপরে যে একজন পাপ-পুণ্যের বিধান কর্তা 
বহিয়াছেন--তীহার স্ক্ম বিচারেই আজ বিশ্বস্তরের ন্যায় একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত গুণ দ্বারা প্রাণ হারাইল। ভগবানের বিচারে 
আজ এই শোচনীয় অপমৃত্যু কাশীর সদর রাস্তার উপর সংঘটিত 
হইল। ধর্মের জয়-_-অধর্টের ক্ষয় হইল, এতদিনে যথার্থ একজন 
গুপ্ত ধশ্মধ্বজীর বিনাশ সাধন হইয়া, ধশ্মের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান 
হুইল। 

ভান্গদত্ত নিকটেই ছিল--সে প্রাণের অস্ফুট আর্তনাদ শুনিয়া 
“শত্রু নিপাত হইল” দেখিবর জন্য দৌড়িয়া আসিয়া অন্ধকারে 
এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া যাহ] দেখিল--তাহাতে তাহাক মাথ! 
ঘুরিয়া গেল, প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল-দে চীৎকার ঝগিয়া 
বলিল-হায় হায়! কি সর্বনাশ, গুরুদেব খুন, ছুরাত্মাগণ ! তোর] কি 
করুলি-_যাহার টাকা খেলি--তাহাকেই খুন করলি? এ কথা আমি 
এখনই চারিদিকে প্রকাশ করিয়া দিব। গুপ্াদ্বয় তখনও পলায়ন 
করিতে পারে নাই। ভাঙ্গুদত্তের এইরূপ কু-অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
তাহার আর স্থির থাকিতে পারিল না, গ্রোর হইবার ভঙ্ষে 
তাহারা ভানুদত্বের বুকে ছুরিকাঘাত করিয়। স্থান ত্যাগ করিল, 
ভাঙুও গুরুর সহিত পথ্চত্ব গ্রাঞ্চ হইল। পাগীকে সাহায্য করিলে 
তাহাকে সেই বা তদধিক ফল লাভ করিতে হয়। | 

তারপর প্রভাত হুইলে ঘটনাস্থলে বহু লোকের আমদানী হইল। 
'লকলেই সর্বজন বিদিত বিশ্বস্তর পণ্ডিত ও তাহার ছাত্রের অপমৃত্যু 
দেখি! হায় হায় করিতে লাগিল। ভগবানদানের সহিত দ্বননীকে 


তুলসনীদগাল ৩০৮ 


গৌসাইগঞ্জে পাঠাইয়া দিয়া, মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাতঃ-সন্ধা। সমাপন 
করত মহাত্মা তুলসীদাসের আপিতে একটু বিলঙ্ব হইয়াছিল। পথে 
অতিরিক্ষ লোক সমাগম দেখিয়া ভিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন. 
এবং বিশ্বস্তর ও তদীয় শিশ্ের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া! যারপর 
নাই কাতর হইলেন। হায়! ঘণ্টাকর্ণ যোগীর পুরাতন শিষ্য 
বিশ্বস্তরের আজ এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কে করিল? ঘণ্টাকর্ণ 
দেহাবসান সময়ে বিশ্বস্তরের সহিত তুলসীদাসের কোন প্রকার মনো- 
মালিন্য না থাকে-_-উভয়ে পরস্পর বন্ধুতা স্ৃত্রে আবদ্ধ হইয়া কাল- 
যাপন করে--এইরূপ সন্ভাব সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তুলসীদাস 
গুরুদেবের অনুমতি আজীবন পালন করিম আপিতেছেন কিন্তু বিশ্বস্তর 
তাহা করেন নাই, গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘনও যে এই মহাপাপের 
একট প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

বিশস্তরের হ্ৃদয়ভাব তুলপীদাস একদিনও অবগত হন নাই, 
তাহার হ্বদয়মধে) ঘে বিষের ছুরি তুলসীদাসের জীবননাশের জন্থ 
অহরহঃ লুক্কায়িত রহিয়াছে, উদদার-হৃদয় তুলসী সে সন্দেহ একদিনও 
করেন নাই--করিবার কোন কারণও ছিল না। ভগবান যার রক্ষার 
জন্ত পাছু পাছু ঘুরিতেছেন, এজগতে সে আবার ভয় করিবে 
কার? 

তুলসীদাসের গমনে বাধা পড়িল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া 
ইহাদের মৃতার জন্ত শোক-প্রকাশ করিলেন এবং যাহাতে সত্বর এই 
শোচনীয় দৃশ্ঠ লোকচক্ষু হইতে অন্তহিত হয়--সেজন্ চেষ্টা করিলেন । 
সকলে মহাত্মার সাহাযা করিতে লাগিল, পায় ছুই ঘণ্টা পরে 
কোতয়ালীর আদেশ অম্থদারে শবধয় স্থানাস্তরিত করিবার আদেশ 
হল তুলসীদাস দাহকার্ধেযর জন্য লোকজনের ব্যবস্থা করিলেন-_-এবং 


৫০৯ তল-ীীলাস্ন 


শব চিতাস্থ হইল দেখিয়া তিনি. আন্মনে এই শোচনীয় 
মৃত্যুর বিষয় চিস্তা করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন | 
ইহজন্মের কর্মের ফলভোগ এখানেই পরিসমাপ্তি হইল--পরজন্মে কি 
হইবে--তাহা ভগবানই জানেন! 


আট ত্রিৎস্ণ পবিত্্ষ 
গোসাইগঞ্জে 


চুহগনলাল ও যশোদাদেবী মহাত্ম। তুললীদাসকে দেখিবার জন্ত, 
তাহার পদধুলি লইয়। দেহগন পবিত্র করিবার. জন্য জৌনপুর 
হইতে নিজ বাটীতে খাপিয়া আজ অতি প্রত্ুষ হইতে তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বত বেলা হইতেছে, ততই নিঙ্গ 
জামাত। দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-কই বাবা! মহাত্মা! ত 
এখনও আনিতেছেন না; তোমার কাছে |তনি বাক্যদ্দান করিয়াছেন 
তি? ছুঃখীরাম বলিলেন-_গাজ্ঞে ই! তা না হলেকি আর আমি 
'আপনাদের লইতে ততদুর যাই; তিনি কথা 1দলে-_-তাহা কখন 
নড়চড় হইবে না, বাকদিদ্ধ মহাপুরুষ কথন কথার অন্যথা করেন 
না। তবে কি জানেন-তিনি বাটীর বাহির হইলে, একবারে 
চলিয়া আসিতে পারেন না, কত পরিচিত ভক্তের সহিত দেখা হয় -- 
তাহাদের সহিত কথা কহিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, এইজন্য 
এইরূপ হইতেছে-পথে হরুত কাহার সহিত দেখা হইয়াছে। 

জামাতার যুক্তিপ্গত কথা শুনিয়া ছগনলাল আশাপথ চাহিয়া 
রহিলেন। আজ তুলসীদানের ন্যায় মহাত্মার পদম্পর্শে তাহার ৰাটা 


ততলস্নীঙা হ্ন ৩০১০. 


পবিত্র হইবে, তাহার কুল পবিত্র হইবে-তিনিও ধন্য হইবেন 
এরূপ সাধুলমাগম কি সহজে লোকের ভাগ্যে ঘটে ? আঙ্গ তাহার" 
পাগলী মার একটা কিনারা হইবে_-অভাগিনী আজ বহুদিনের 
পর পত্তিস্থথে সুখিনী হইবে--শাশুড়ীর আদর-যত্ব পাইয়া বহুদিনের: 
নিরাশ হৃদয় আশাসিক্ত হইবে--ভাবিয়া ছগন ও যশোদার আনন্দ": 
আর ধরে না। সরস্বতীও আজ পুজনীয়। রত্বাবলীর পতি এ. 
শাশুড়ীকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিবে বলিয়া, আশাভরা প্রাণে: 
অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

বেলা নয়টার পর একখানি বৃহৎ অশ্বধান আসিয়া ছগনলালের' 
দেউড়িতে লাগিল। দ্বারবানগণ শশবান্ছে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। 
একজন আধাবয়সী হিন্দুস্ানী ও একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে 
অবতরণ করিলেন। গৃহস্বামী ছগনলাল অন্টি বিনীতভাঁবে গমন করিয়! 
তাহাদের অভ্যর্থনা করি লইয়া আদিলেন। ইঠারা ভগবানদাস, 
ও হুলসীদেবী ? 

বৃদ্ধা অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন--আমার ছুঃখী- 
রামের শ্বশুর কই ? 

ছগনলাল অন্ভি নত্রন্থরে করযোড়ে বলিল--এই যে মা, কি. 
অনুমতি হয়) ্ 

হলসীদেবী বলিলেন--তুমি বাবা, আমার ছুঃখীর শ্বশ্ুর--আহ। 
বাবা! তোমার খণ আমি জীবনে কখন শুধিতে পারবো না, তৃঙ্গিঃ 
আমার বউমাকে বীচিয়েছো, আমার ছুঃখীর জীবনদান দিয়ে তাকে 
জামাতা করেছো, আহা । এমন না! হলে কি পরোপকারী দয়ালু হওয়া, 
যায়! 

ছগনলাল ততোধিক করযোড়ে বলিলেন--দেবি! এ সকল, 


০১১ তুলসীঙ্গাস, 


আপনাদের হ্যায় প্রাতঃম্মরশীর মহ্মামনী মানের আশীর্বাদ, নতুবা 
আমার এমন কি ক্ষমতা আছে? 

বৃদ্ধ ছগনলালের নম্রত| দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন -- 
বাবা! ছুঃখী আমার কোথায়--তাকে ডেকে দাও: “আজ্ঞ। হা, 
বাবাজী! এখনি আস্বেন* বলিয়া ছগনলাল ভগবানদাসকে বপি- 
বার জন্ধ আপনদীন করিলেন এবং যারপর নাই নম্রতা স্বীকার 
করিলেন। ভগবানদান এক্ূপ ধনীলোকের এরূপ সৌজন্যে একাস্ত 
বাধিত হইয়। আসনোপধেশনে আলাপ-পরিচম়্ করিতে লাগিলেন । 

তারপর দুঃখী আসিঘ্া খুড়ীমার পায়ের ধুলা লইঙ্গা মাথায় 
দিলেন। হুলনীদেবী বলিলেন-+বাবা দুঃখী! একবার আমাকে 
অন্দরে নিয়ে ৮, আর যে বৌগাদের না দেখে-স্থির থাকতে 
পার্ছি না । | 

ছুঃখীরাম খুড়ীমার হাত ধরিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন । বহুদিন 
পরে শাশুড়ী বৌয়ের মিলনে আনন্দের কান্ত পড়িয়া! গেল, বউ শাশুড়ীর 
পায়ে ধরিয়া কাদে, শাশুড়ী বউয়ের গলা ধরিয়া কেবল মুখচুস্বন 
করেন আর বলেন-দেবতার কৃপায় আর এই মায়ের কল্যাণে 
(যশোদাকে দেখাইয়া) আমার ঘরের লক্মীকে আবার ফিরে 
পেয়েছি। যশোদা স্বামীর অন্গুরূপা বিন গ্রকৃতিশচলিনী, নিনি 
বৃদ্ধার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন__মা ! আমাদের কৃতীত্ব কিছুই নাই-- 
সমস্তই ভগবানের । তারপর হ্লসীদেবী দুঃখীর বউটাকে কোলে লইয়া 
বলিলেন--আহ1! দিবিবি বউটি, সরম্বতীই বটে! চিবুক ধরিয়া চুমা 
খাইতে খাইতে বলিলেন_মা ! জন্মায়ভি হও, পাকা চুলে দিন্দুর পর, 
ছুঃখীর মত স্বামী বড় সৌভাগ্য ন! হলে হয় না,-- আশীর্ব্বাদ করি ছুই- 
, জনেন্থখে ঘরকক্প! কর ! সরম্বতী পদধূলি লইল। | 
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কান্নাকাটা যখন থাষিয়া গিয়াছে, আসনে বঙিয়া কথাবার্তা 
হইতেছে, সেইসময় ছুঃখীরাম আসিয়া বলিলেন--খুড়ীমা ! বউ পছন্দ 
হয়েছে, সরম্বতী লজ্জায় সরিয়! ফাড়াইল। বদ্ধ বলিলেন--এমন 
বাপ-মায়ের মেয়ে যে, সে আর অপছন্দ হয় বাবা! 

দুঃখী বলিলেন-দেখ খুড়ীম! | দাঁদা এলে আমি একটু চালাকী 
খেলিব, নতুবা বউদ্দির কিনারা হইবে না, তুমি কিছু প্রকাশ 
করো না। হুলসীদেবী সেকালের স্ত্রীলোক, অত তত্ব কিছুই 
জানেন না, তিনি বলিলেন_না-না বাবা! তা কেন কর্বেধ, তুই 
যা ভাল বুঝিন, তাই করিস্--তবে তার মনোগত ভাব এখন 
বুঝেছিন ত? 

ছুঃখী। মনটা নেক নরম হয়েছে, এখন বৌদিকে বোধ হয় 
আর ঠেল্তে পারবেন ন।, যদি ঠেলেন সেইজন্য আগে থেকে 
একটা কৌশল কর্ধো, তাতে আর-তিনি ভিন্নমত কর্তে পারবেন 
না, এখন যে একবার এলে হয়! 

কলমী। সেত "অনেকক্ষণ বেরিয়েছে -এত দেরী হচ্ছে কেন 
বল দেখি? | 

ছুঃখী। এশন দাদ! ত আর সে দাদা নেই, পথে বেরুলে 
কতলোকের 'সঙ্গে দেখা হবে, কত্ুলাকে পায়ের ধুলা খাবে, তবে 
ত আম্বেন, এইজন্তই দেরী হচ্ছে। 

হুলসী। আস্বে-ঠিক জানিস ত? 

ছুঃখী। বাকৃসিদ্ধ পুরুষ কি কথার খেলাপ করে খুড়ী, এই দেখ না, 
এসে পড়লেন বলে! এই বলিয়া ছুঃখীরাম বাহিরে গেলেন। 

যশোদা বলিলেন্-বাবাজ'র আমার এত ফন্দীও আছে, দেখ 
না, আজ আবার একটা কি নৃতন বুদ্ধি খাটায়। | 


৩১৩ | ভুলঙীদগাস্ন 
ইলসী। মা! ওর গুণে কি নূন দিতে আছে, ওর জন্েই | 
আমি বেঁচে আছি এবং ওর জন্যেই আজ ভগবান মুখ তুলে 
চেয়েছেন। ৰলিয়া সকলেই দ্ুঃখীরামের তারিফ করিতে লাগিল। 
রত্বাবলী একধারে বপিয়া কেবল ইষ্ট চিন্তা করিয়া চক্ষের জলে 
বুক ভাঙাইতেছিলেন। আজ মা জানকীর আগ্নি-পরীক্ষা, অৃষ্টে কি 
আছে--সতীর কেবল সেই চিস্তা। | 
সাধু মহাত্মার দর্শন জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া বসিয়৷ আছেন। 
তুলসীদাদ ত আর ষে সে লোক নহেন, তাহার দর্শন বহু ভাগ্য সাপেক্ষ। 
ছগনলাল একবার ঘরে যাইতেছেন, একবার বাহির বাটীতে আমিতে-, 
ছেন, ভগবানদাসও আজ বিশেষ ব্যস্ত। যত বেলা বেশী হইতেছে, 
ততই সকলের মনে সন্দেহ হইতেছে--বুঝি বাবাজী আর আসি- 
লেন না। কিন্ত দুঃখীরাম সকলকে আশ্বাস দিতেছেন-দাদার 
এখন যে অবস্থা, তাহাতে মিথ্যাকথা তাহার মুখ হইতে কখনই 
বাহির হইতে পারে না, আপনার। বিচলিত হবেন না, তির্নি 
নশ্চমই আস্বেন। | 
বেল! যখন মধ্যাহ উত্তীর্ণ, শীতের জড়ত। কাটায়া যখন প্রচণ্ড | 
দাত্যণ্ড "দ্ধ মধ্য গগণে উদ্দিত, ঠিক সেইসময় বাবাজী আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন--বাড়ীময় একটা আনন্দের সোর-গোল পড়িগ্না গেল। 
ছগনলালের শিবালয়ে গোসাইজীর জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল । বৃহৎ 
ঠাকুরবাড়ী, লে।ক সম্কলদ্র অভাব হইবে না।. ূ 
ইলসীদেবী আমিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, ছুঃখীরাম অতি 
বিনীতভাবে আনিয়া দাদার অভ্যর্থনা করিতে ছাড়িলেন না। ছগন- 
লাল আপিয়া প্রভুর পদে প্রণিপাত করিলেন ।ঞ্বহুলৌক আজ 
এই মহাপুরুষকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল। রত্বাবলী ও সরম্বতী 
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গবাক্ষ হইতে সেই সুতি দেখিগ্সা বলাবলি করিতে লাগিল--দিনি ! 
সেদিন জৌনপুরে তুমিই ত ইহাকে রীধিবার উদ্যোগ করিয়া 
দিয়াছিলে--এবং বিদ্রপণ করিয়া বলিয়াছিলৈ-ঘদি ঝুলির ভিতর 
সমস্ত আছে, কিছুরই অভাব নাই--তবে নিজের পত্বীকে লইতেই 
যত দোষ, এ কিরূপ সাধুগিরি? মেকণা শুনিয়৷ উনি ফ্যাল ফ্যাল 
করিয়া চাহিয়া রহিলেন, আমরা অন্দরে চলিয়! গেলাম, সেদিন 
সেকথা ধলা ত তবে ভাল হয় নাই? 

রত্বাবলী। ভাই ! সেদিন আলোক-আধারে তত চিনিতে পার৷ 
যায় নাই; আর উনিই যে অমন করে আমাদের সেখানে 
অতিথি হবেন, তা কেমন করিয়। জানিব? চেহারার যে ঘোর 
পরিবর্তন; পূর্বেকার সঙ্গে তুলনাই হয় না--যাহা হউক, ভাই! 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন দাশী পুনরায় এ পদের অধি- 
কারী হতে পারে। আজ যদি কোনপ্রকরে বিফল মনোরথ হই, 
তাহ! হইলে আর এ প্রাণ রাখবে না। 

সরম্বতী। দিদি, অত উতলা হচ্ছে। কেন, তোমার দেবরত, 
বলেছেন, আজ যে রকমে পারি-_দাদ|-বউদির মিলন করিয়া 
দিবই। 

রত্বু।' হা, কিন্তু অদৃষ্ট যে ভাল নয় ভাই? 

সরম্বতী। প্রভূ রামচন্দ্র কি চিরদিনই এই রকম রাখবেন, 
তিনি যে অনাথ নাথ! 
 বত্ব। তু ষা বল্লি সরস্বতী, এখন ভরসা কেবল তার, “তিনি 
ভিন্ন দাসীর ছুঃখ দূর করিতে আর কেহই নাই। 

সকলে সাধুদর্শন করিয়া গেল, ঠাকুরবাড়ী নিজ্জন £ইল। 
তারপর সন্ধ্যার সময় তুলসীদান অন্যান্য দিনের মত স্গানাহ্ছিক: 


৩১০ তুলতীদাঙ্ত 
সমাপন করিয়া ভগবান সদাশিবের পুজা ও আরতি করিলেন। তার 
পর আগারাপি হইল। নানাপ্রকার উপাদেয় আয়োএন হহয়াছে। 
হলপীদেবী আঙজ পুত্রকে কাছে বসাইয়। খাওয়াইলেন। 
তুলসীদাসের আহার হইলে অপর সকলে আহার করিলেন। 
মাহারাদির পর কিমৎক্ষণ বিশ্রামাস্তে : তুলসীদাস ছুঃখীরামকে 
সম্বোধন করিয়। বলিলেন-_ছুঃখে ভাই ! কই, তোর বউ দেখালিনি, 
এই সময় বাহিরের লোক *কেউ নাই-_ একবার আন্না--দেখি 
কেমন বউটী হলো? 

দুঃখীরাম সাগ্রহে বনিলেন-_ইা দাদা! এইবার আনিব। এখন 
ত আর অপর লোক কেহ নাই, যাই আনিগে। বলিয়া 
দুঃখীরাম চলিয়া গেলেন-_:সকলে এইবার ভগবানের নাম জপ, 
করিতে বসিল। তারপর কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আজ্জ 
রত্বাবলীকে দাদার নিকট লইয়া যাইবেন--ছুঃখীরাম তাহা প্রকাশ 
করিলেন, সকলেই অবাক হইয়া রহিল । 

ছুঃখীরাম নৃতন বউকে দেখাইবার ভাগ করিয়া রত্বাবলীকে 
সাজাইয়া লইয়া আসিতেছেন--সঙ্গে সঙ্গে জননী হুলসীদেবীও চলিয়া- 
ছেন। যশোদা ও ছগনলাল আজ কায়মনোবাক্যে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--হে ভগবন্‌ আজ আমার চিরছুঃখিনী 
পাগলী মা যেন স্বামী কর্তৃক গৃহীতা হন; হে মধুস্থদন! ছুঃখিনীর 
ছুখ মোচন কর প্রতৃ! তুমি ভিন্ন অভীষ্ট ফলদানে দুঃখিনীর 
ছুঃখমোচন করিতে আর কেই নাই। 

রত্বাধলীর প্রাণ গুর গুর করিয়া কাপিতেছে, ভয়ে আত্মা-পুরুষ 
শুখাইঞা গিয়াছে, মনে মনে বলিতেছেন--দীনবন্ধু! আজ দাসীর প্রতি 
সদয় হও, প্রাণের ধনকে সম্মূধে পাঠাইয়া যেন হতাশ করি 


হুলঙ্পীদ্গাঙ্ন ৩১৬ 


না-তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব ন|। হয় পতিপদে স্থান দান 
কর, নাহয় জীবনগ্রহণ কর, আর এ ছর্বরহ যন্ত্রণা-ভার সহা করিতে 
'পারিব না ঠাকুর ! 

হলসীদেবী আগে আগে চলিয়াছেন, মধ্যে রত্বাবলী ঠিক 
নববধূটীর মত ধীর-পদবিক্ষেপে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ছগনলাল, তদপশ্চাৎ 
দুঃখীরাম! গৃহমধ্যে যশোদা ও সরস্বতী মনে মনে ভগবানকে 
ডাকিয়া বলিতেছেন-যেন মনস্কামন। সিদ্ধি হয় প্রতু । 

তৃলমীদান মন্দির দ্বারে কুশাসনে বসিয়া াছেন; সম্মুখে ভগবান 
দেবাদিদেব_মন্দির মধ্যে বিরাজিত। রত্রাবলী এতদিন কায়মনে 
তাহার পদে পুষ্পাঞ্রলি দিয়া কেবল পতিসন্দশণ প্রাথন। করিয়াছেন, 
কত কাদিয়াছেন, চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কত আবেদন-নিবেদন 
করিয়াছেন। আজ ভগবান সবাশিব স্বপ্রসন্ন--তাই তাহার প্রানের 
ধন আজ তীহারই মন্দিরদ্বারে; গতা আজ সেই পতিনহ মিপিতে 
ধ/ইতেছেন-নতীপতি-বিশ্বনাথ ! আজ অভাগিনীর মনোরখ পূর্ণ কর, 
আজ তুলসাদ্রপের মতি ফিরাইয়া দাও। 

তুঙ্গসীদাণের ধম্মুখে ভগবানদান বসিয়া আছেন__নানারপ ধশ্ প্রগর্থ 
হইতেছে । এমন সময় জননীসহ অবগুঠনাবৃত। রত্বাবলী ও পশ্চাৎ 
হুগনলাল মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভগবানদাস একটু সরিয়। 
বসিলেন। হ্লপাদেবী বধৃমাভাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। 
আলোক-আধারের সংমিশ্রণে তখন দেবালয় তত উজ্জলীকত 
নহে। রত্বুবলী প্রণাম করিল-_তুলদীদাস নূতন বধূ মনে করিয়া, 
“চিরায়ুন্মতী হও, স্বামীসহ স্থথে কাল যাপন কর” বলিয়া আশীর্ববাদ 
করিলেন। হুঃখীরাম বপিলেন-_দাদার, আমার অমোঘ আীর্বধাদ, 
এ আশীর্বাদ কখন অন্যথা হবার নয়। 


৩১৭ | তুলংীক্গা্, 


রত্বাবলী আশীর্বাদ বচন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, বন্ু- 
দিনের আরাধাপদ সক্মুখে পাইয়া আর চুপ রুরিয়া থাকা তাহার 
পক্ষে অসম্ভব হহল। একনময় এই আরাধ্যপদ তাহা নিত্য 
দেবার নামগ্রা ছল, সতা নিত্য ইহার পূজা করিয়া ধন্য হইতেন 
আজ বহুদিন পরে তাহা সম্মুখে পাইয়া আর কি চুপ করিয়া থাকতে 
পারেন_-অবেগভরে তাহা বক্ষে তুলিয়া লইয়৷ বলিলেন-ম্বামীন্‌! 
প্রভে। ! ক্ষমা করুন, দাসী আপনার চরণে চির অপরাধিনী ! তার ফল 
ঘথেষ্ট ভোগ করেছি-আর সহ কর্তে পারিনা, চরণে স্থান দিন।” 
বলিয়া রত্বাবলী তাহার বক্ষ আবরিয়া ধরিবামাত্র কি এক অসীম 
আনন্দে আত্মহারা হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। 

রত্তাবলীর মধুর অধরে অতুলনীয় ভক্তিমাথা “ম্বামীন্-প্রভো 1” 
সন্থোধন শুনিয়া তুললীদাসের হৃদয় আকুল হইল, তিনি বলিলেন-_. 
ওহো এ কে এ, আমার সাধনপথের সাহাব্যকারিণী, রত্বাবলা. 
নাকি? দুঃখে ভাই, এ সমস্তহই তোর চক্র দেখছ? | 

ছুঃখীরাম হামিতে হাপিতে বলিলেন_-দাদা! এ আমার চক্র 
নয়--এ সেই চক্রীর চক্র, যার চক্রে এই ৰিশ্বব্রদ্মাণ্ড পরিবত্তিত 
হচ্ছে, ধার চক্রে মানব-অদৃষ্ট নিরন্তর হ্থখ-ছুঃখের বোঝ! নিষ্বে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ দেই চক্রার চক্রে দাদা, তুমি আমার 
বটাদকে অমোঘ আশীর্বাদ করেছো ; বাক্যসিদ্ধ মৃহাপুরুষ তুমি! 
এইবার 1নজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন কর। 

রত্বাবলী, ঠৈতন্লাভ করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন-__দেবত। 
আমার, ধশ্ম আমার, সহধর্দিনীরূপে দাসীকে পদে স্বান দিয়া 
কেন আবার অধর্দের পথে ঠেলিয়া দিতেছ প্রত! | 

তূলসীদাস অতীৰ আগ্রহের সহিত -বলিলেন-রত্বারলী, দেবী-. 


ুতশঙ্নীল্গাসল ৃ ডি ০১৮ 


প্রতিমা! তোমার কিছুগাত্র অপরাধ নাই--সে পক্ষে আমিই 
ঘোরতর অপরাধী । তোমার অমূল্য উপদেশে আঞ্জ আমার জীবনের পখ 
মুক্ত, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত, মঙ্গলময়ী দেবি! আজ্ত তোমারই 
স্কপায় আমার মানবজন্ম সার্থক হয়েছে, আমি ধন্য হয়েছি! আমি 
যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষম৷ কর? 

রত্ব। প্রভৃকে ক্ষম! করিবার শক্তি দাসীর কোথায় দেব! এক্ষণে 
দাসীকে চরণে স্থানদানে কৃতার্থ করুন! 

হলদী? তুলসীম'ণ, আর আমার ননীরপুততলী বৌমাকে কীদাস্নে 
বাবা! আহা! বাছা আমার তোর জন্যে কেদে কেদে পাগল 
হয়ে কত কষ্ট পেয়েছে। 

তারপর ছগনলাল অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিলেন _সাধকবগ 
আজ আমি ধন্য হলাম, আজ এই শিবালয়ে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব শঙ্করের 
সম্মুখে পিতামাতার এই মহা মিলন দেখিয়া কৃতাথ হলাম) আমা 
'পাগলীমাকে আমি রাস্তা হইতে ধরিয়া আনিয়া বহুকষ্ট্রে এবং বহু 
চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছি; আরোগ্যলাভের পর জ্ঞানোধয় হইলে 
উনি কেবল জীবনত্যাগ করিতে উদ্ভতা হন “কিসের জন্য আর এ 
জীবনরক্ষা করিব--আমি *ম্বামীকে গৃহত্যাগী করিয়া কোন্‌ স্থথে 
আর বাঁচিয়া থাকিব” বলিয়। কেবল ন্দলে ডুবিতে যাইতেন, আমি 
.কেবল নানাপ্রকার স্কোকবাফ্যে, অতি সাবধানে ইহাকে রক্ষা 
করিয়াছি। তারপর ভগবৎ কৌশলে জামাত। বাবাজী উহার অন্বেষণে 
বহির্গত হইয়া, ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় পথের 
ধারে পড়িয়া থাকেন, দেবতার কৃপায় তাহাকেও কুড়াইয় তান 
আরোগ্যলাভের পর পাগলীমার অনুরোধে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনার 
একমাত্র দুহিতা রত্বদান করিয়া! আঙ্গ আপনার কুটুঘস্থানীয় হইয়াছি। 


০৯৯ 2 ৃ তুলস্টীলণান 


এক্ষণে মাকে আমার পদাশ্রে স্থান দিয়া ভগবানের শুভ উদ্দেশ্ত 
সফল করুন! | | 

তুলসী। মহাত্সন! আপনি নরাকারে দেবতা, এ জগতে যে 
আত্মবিম্থাত হইয়া পরের উপকার করিতে পারে-_পীড়িতের পীড়ার 
শাস্তি করিতে অজস্র অর্থব্যয় ও ত্যাগস্থীকার করিতে পারে__ 
মর্তে তিনিই ত দেবকল্প মহাপুরুষ! আপনার গুণের কথা, আমি 
শুধু ছুঃখীরাম কেন, বহুজনের নিকট শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কৃতার্থ হইব--এইরূপ আশা করিয়াছিলাম, আজ প্রভু রামচন্দ্র 
আমার সে আশা পূর্ণ করিলেন। | 

ভগবান । সাধুবাবা! মাকে আমার অভয় দিন; তিনি সদাই 
সঙ্কুচিত হইতেছেন। । | 

তুলসী। মহাত্মাগণ! বৈরাগ্য: অবলম্বন করিলে স্ত্রীলোকের 
মুখদর্শন পধ্যন্ত নিষেধ এবং কোন দ্রব্যে লোভ করাও বৈরাগ্যধম্মের 
প্রতিকুল_-একান্ত ত্যাগী না হইলে বৈরাগী হওয়া যায় না। ৮. 

এই সময় অলক্ষিতে রমণীকণ্ঠে পশ্চাৎ দ্রিক হইতে কে বলিল-_ 
এত যদি ত্যাগ, তবে ঝুলির মধ্যে ব্রঙ্গাণ্ড কেন, সেদিন জৌনপুরে 
অতিথি হইয়া এ ঝুলির মধ্য হইতে সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্য বাহির করিয়! 
পাকাদি করিলেন, কেমন করিয়া প্রভূ? সকলে দেখিল”-এ আর 
কেহ নহে--ছগনলালের বাকৃচাতুধ্য-পরায়ণ| দুহিতা সরস্বতীদেবী। 
তুলসীদান চিনিতে পারিয়া মস্তক নত করিলেন। 

রত্বাবলী করযোড়ে বলিলেন--প্রস্থ ! দাশী দাদীর মত্ত থাকিবে, 
এ জীবনে আর অন্ত কোনও সাধ নাই; আপনার ধর্ম-কর্মে সহায় 
হইয়া "সহধর্দণী” নাম সার্থক করিব, দাপীকে আর কীদাবেন না)" 
৯». মন্দির মধ্য হইতে গুরু গম্ভীর স্বরে ধ্বনীত হইল--“যুগলে পাইবে 
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দেখা স্বধামে তোমার" তুলসীদান! প্রভুর আদেশ অমান্য করিও না-- 
সতী স্ত্রী কখনও ধন্মব পথের কণ্টক নহে, রত্বাবলীর মত সভীর সাহায্যে 
তোমার যুগল যৃত্তি দর্শন স্থুনিশ্চিত। তুলসীবাসের ঠতন্য হইল, 
তিনি শির নত করিয়! ভগবান সদাশিবের আদেশ গ্রহণ করিলেন। 
উপস্থিত জনমগ্ডলী ভগবান সদাশিবের প্রত্যাদেশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ধন্য হইল। আঙ্জ সাধু তুলপীদাদের কৃপায় সকলে দেববাকা 
শ্রবণ করিয়! গদগদ প্রাণে প্রভূত জগ্মনাদ কবিতে, লাগিল ॥ 
তুলসীদান গলগগ্বীকুতবানে প্রণাষ করিয়া বলিলেন - এই জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিলাঞ--আজ আমি ধন্য, পরম ত্যাগী বৈরাগী 
মহাদেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমত্তা ত্রিলোকে যখন কাহার 
নাই--তখন আমি কোন ছার! তুললীদাস তদগাতচিত্ত হইয়। 
জপে বদিলেন। আজ পরিজন সঙ্গে তুলনীদাস প্রভু ভোলানাথের 
মন্দির দুয়ারে তন্ময়। যে কয়টা ভক্ত আজ শিবালয়ে সমবেত-_ 
সকলেরই প্রাণ ভক্তিময়, সকলেই দাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর, ইহার 
মধ্যে সকলেই দেবত'-পরায়ণ এবং পরোপকার ব্রতে জীবন পণ 
করিয়া মনুত্ত্ব অজ্জন করিয়াছেন। তুলসীদাম মাপন করিয়! সিদ্ধি, 
লাভ করিয়াছেন, আর ছগনলাল প্রন্ৃতি বাহক কর্দষোগ সাধনে 
পিদ্ধ, ভুত-ভাবন ভবানীপতি ইহাদের প্রতি চির সদয়। 
[. *তুলসীদাম আর কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি করিতে গারিলেন না। 
ভগবান শিবের আদেশ, এবং কিছুদিন পূর্বে প্রভূ মহাবীরেরও এই 
আদেশ শিরধার্যা করিলেন। “যখন প্রথমেই তিনি চির আয়ুন্মতি 
হও। স্বামী সহ স্থখে সংলার কর* বলিয়া আশীর্ববাদ করিয়াছেন -- 
তখন স্ত্রীকে লচেই হইবে--নতুব| বাক্যের অনাথ। করিলে বাকৃ- 
সন্ধত! থাকিবে কোথায়? 


ই ১ র ভুলঙ্নীলীত, ৰ 


রত্বাবলী শ্বামীকে বলিলেন--প্রত্ব! আমি আপনার সাধনার 
সাহাষ্যই করিব--আমার দ্বার! সাধন কার্ষে আপনার কোনপ্রকার 
বাধা-বিদ্ব উপস্থিত হইবে না। এই অঙ্গীকার ক্রয় সতী পতিপদে 


আশ্রয় লাভ করত ধন্ত হইলেন । 
॥ 


অগ্তত্রিস্ণ পল্জিচেচ্হচ্ছ 
বদা ন্যতা 


সাঁগলী-মা আজ পাগল বাবার সঙ্গে মিলিয়াছেন--দেখিয়া ছগন- 
লাল ও যশোদার আনন্দের মীম! রহিল না । এই অপূর্বব মিলনের পর 
তাহারা কিছুদিন তাহাদিগকে আপনার ভবনে রাখিয়া সেবা করিতে 
ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। ভক্তের ইচ্ছ! অপূর্ণ রহিল না--তুলসীদান 
তাহাদের এই প্রবিত্র দেবালয়ে কিছুদিন অবস্থান করিবেন--এই কথা 
প্রচার হইবামাত্র দলে দলে লোকসমাগম হইতে লাগিল, গৌনাইগঞ্জের 
শিবাশ্রমে এই সাধক-দম্পতীকে দেখিয়া সকলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্লি 

প্রদান করিতে লাগিল । 
ছুংধীরাম ও সরস্বতী আজ প্রাণ ভরিয়া তাহাদের নিকট পরমার্থ 
বিষয় উপদেশ লইয়া সংসারে ন্বর্গের স্থখ উপভোগ খরিতে লাগিলে ন' 
রত্বাবলী এতদিন প্রাণ খুলিয়। কোন কথ। কহিতেন না, সদাই ষেন 
ভ্রিয়মানভাবে কাল কাটাইতেন--ঠাহার সে বিরসভাব সকলের প্রাণে 
বিষম বিষাদ সমূৎপন্ন করিত, সকলেই কায়মনে দেবতার স্থানে প্রাথন। 
করিত--ভগবান! ছুঃখিনীর ছুঃখ-রজনী অবসান কর, আহা! এমন 
সরলপ্রাণা লতার মনোকষ্ট তুমি নষ্ট না করিলে আর কে দেখিবে শ্রতু ? 
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এতদিনে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে--সতী ত্বামীপদে 
আশ্রয় পাইয়া, আপনার স্বভাবপ্রফুল্প ভাব প্রকাশ করিয়া সধপের 
সহিত কমনীয়ভাবে আলাপ-পরিচয় করিতেছেন । 

ধর্্কম্মে এবং পরোপকারে ছগনলালের মত যুক্তহস্ত, তখন 
কাহাকে৪ দেখিতে পাওয়া যাইত ন|। ভগবান তাহাকে যেক্ধপ 
ধনেন অধিকারী করিয়াছিলেন--তাহার সদ্ধয় করিতেও তিনি 
তাহাকে সেই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ধনবানের এরূপ 
সৌভাগ। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন অনেকেরই থাকে 
কিন্তু সৎকন্মে এরূপ যুক্তহত্ত হইয় খরচ করিতে কয়জন ধনী 
অভ্যন্ত হইয়াছেন? ধনবানের অর্থ গ্রায়ই অকাজে-কুকাজে খরচ 
হইয়া থাকে। ছগনলালকে ভগবান সেবূপ প্রবৃত্তি আদৌ প্রদান 
করেন নাই,'এমন কি তিনি নিজের ভোগবিলাপের জন্যও বেশী 
কিছু খরচ করিতেন না। যাহা না হুইলে নয়--ভদ্রগৃহস্থ যেবপ 
ভাবে খরচ করিলে ভদ্রতা বন্জায় থাকে--ছগন তাহার অভি- 
রিক্ত কিছুই খরচ করিতেন না। স্ত্রীও কন্যাটাও ঠিক সেইরূপ 
ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিয়াছিল--. 
বিলাসিতা তাহাদের মধ্যেও স্থান পাইত না; বেশভৃষ! দেখিলে 
সামান্ত গৃহস্থের!রমণী''বলিয়াই অনুমান হইত। | 

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে, ছগনলাল কাশীতে প্রভুর 
মঠ ও দেবালয় নিম্মাণ করিয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। 
তুললীদাস বলিলেন-আমি সন্গযান-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি-- 
বাদ-অট্টালিকায় আমার আবশ্তক নাই। মন্দির নির্দাণ করিয়া 
যদি তাহাতে রামসীভার যুগলমৃত্তি প্রতিষ্ঠা কর--তাহা হইলে 
তাহাতে আমরা আজীবন দাসদাসীর মত সেবাইত রূপে অৰ- 


& 
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স্থান করিতে পারি। নতুবা অন্যরূপ, বিলাস-বাসন। বা এঁশ্বধ্য 
ভোগ আমাদের সাধন পথের কণ্টক হইবে-তাহাতে মঞ্জিয়। 
থাকিতে আর আমাদের ইচ্ছা (নাই। তবেযদি তোমার ও ছুংঘীর 
একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে-_-আমাদিগকে কাছে কাছে রাখা, তাহ 
হইলে এরূপ ভাবে সীতারামের প্রতিমূর্তি গ্রতিষ্ঠা করিতে 
পার! | 
সাধকের ইচ্ছান্থসারে তাহাই হইল। ছগনলাল ও ছুঃখীরাম 
অজন্র অর্থবায় করিয়! মন্দির নির্দাণ করিয়া তথায় ভগবানের যুগল 
সুপ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন, মহাবীরের মৃদ্তিও সেইস্থানে সংরক্ষিত 


হইল। মঠবাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে অতিথিসেবারও বন্দোবস্ত 


হইল। দেবালয় সম্মুখে গঙ্গার উপর একটা সুন্দর ঘাট “তুলসীঘাট" 
নামে নিশ্মিত হইল। সমস্ত প্রস্তুত হইয়া! গেলে তুলপীদাস পত্ধী 
৪ জননীকে লইয়৷ সেইম্থানে আগমন করত ইষ্টমুত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। 
করিলেন। প্রত্যহ স্বদয়ের ভক্তি পুপ্পাপ্ধলি প্রদান করিয়! সাধকদম্পতী 
সেই রামদীতা মৃদ্তিকে এমন মঞ্জাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন--যে সহম। 
দেখিলে জীবন্ত মুড বলিয়াই অন্থমান হইত। তুলনীদাস ও রত্বাবলী 
প্রত্যহ চর্মচক্ষে রাম-জানকীর নেই অপূর্বমূত্তি দেখিয়া, তাহাদের চরণে 
প্রাণের আবেদন-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া তাহারা পূর্ণানন্দে কাল 
কাটাইতে লাগিলেন । তুলসীদাস পূর্বে দৈববানীর দ্বারা শুনিয়া- 
'ছিলেন--তোমার শ্বধামে সন্ত্রীক আমার দেখা পাইবে । আজ ভাহা 
সফল হইয়াছে দেখিয়া তিনি রত্বাবলীর প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হইলেন, 
শাছাকে গ্রীতিচক্ষে দেখিতে লাগিপেন। উভগ্মের মধ্যে কামভাব আর 
ভিলমান্ত বর্ধমান ছিল না--মাধকদম্পভীর প্রেম তখন স্বর্গীয় প্রেমে পূর্ণ 
হুইয়াছিল। সামান্য ইন্দ্র চরিতার্থ করিবার জন্য অকিঞ্িৎকর ভোগ- 


৬. 


তুহলফ্লীলাস ৩২ 
 লালস! তাহাদের একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। এ সময় তাহাদের, 
দেখিলে মুদ্তিমান দয়ার অবতার বলিয়। প্রতীয়মান হইত। 

রত্বাবলী সামান্তা। স্ত্রীলোক নহেন। এতদিন শ্বামী বিরহে কাতর, 
হইয়। তিনি কেবল ইট্টমন্ত্র জপে তন্ময় হইতেন, অনবরত প্রার্থনা করি- 
তেণ--দয়াময়! দয়া করিয়। আমার জীবনধনকে মিলাইয়া দাও-- 
না বুঝিয়া কত অপরাধ করিয়াছি--তাই তিনি আমাকে ফাকি দিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন। আমি স্ত্রী হইয়া তাহার অদর্শনে কেমন, 
করিয়া প্রাণধারণ করিব! জগৎ স্বামীন্‌, প্রভূ! দাসীর মনোবাঞ্থা 
পূর্ণ কর। দিবানিশি এই চিন্তায় বিভোর হ্ইয়। রত্বাবলী পাগল, 
হইয়া গরিয়াছিলেন স্বামীর দর্শন জন্য গৃহ ছাড়িয়া কেবল পথে পে 
ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। সকলে মনে করিয়াছিল,--ছুড়ীর বয়স 
কাচা, তাই হ্বামীর জন্ত পাগল হইয়। গৃহত্যাগী হইয়াছে; এইবার বোধ 
হয়--কুলের বাহির হইয়া পড়িবে । স্বামীও স্ত্রীর প্রণয়ের মধো ষে. 
ভগবানের গৃঢ় ভাব নিহিত রাহয়াছে, দাম্পত্য প্রেমই যে পাক। 
হইলে প্রেমিক সাধককে অনায়াসে প্রেমময়ের দরবারে পৌছিয়া 
দিয়। ধন্য করিতে পারে--যাহার৷ তাহা বুঝে না। পতি-পত্বীর প্রণয় 
কেবল আনঙ্গলিগ্ম। চরিতার্থ করিবার জন্য, এই প্রণয় কেবল ভোগ 
বাসনার প্রপমন করিবার জন্য যাহাদের এই ধারণ! তাহারা মনে. 
কাঁরল-রত্বাবলী স্বামীর অদর্শনে, যৌবনের বিষমঠঅনঙ্গ-তাড়ন সহ 
করিতে না পারিয়! বাস্তবিকই কুলে কালী দিল। কিন্তু রত্বাবলী স্বামীকে 
কি চক্ষে দেখিতেন_তুলসীদাস যে রত্বাবলীর নিকট কিরূপ 
দেবভাবে পৃজিত হইতেন, তাহা! প্রকৃত সতী না হইলে অপরে 'কেমন.. 
করিয়। বুঝিবে, .কেমন করিয়া বুঝিবে রত্বাবলী কেন পাগল হইয়া, 
ছিলেন? এ 
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্বামী-স্ত্রীর মধ্যেইত প্রথমে প্রেমভক্তি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। 
অনকে প্রেমভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া ভগবনুখী করিবার জন্যইত 
আমাদের বিবাহ! প্রথমে দুইটা স্বতন্ত্র প্রাণকে প্রেমভক্তির বিনাস্থৃতে 
বীধিয়া এক করিয়া দিবার জন্যইত হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতি | দুইটা 
প্রাণ এক হইয়া যাওয়া, ছুইটী আত্ম! শ্বাতন্ত্রাহিত্য হইয়া একটীতে 
পরিণত হওয়া কেবল হিন্দু-বিবাহেই আছে-আর কোথাও নাই! 
এইজন্য একটার বিরহে আর একটীর অস্থিত্ব থাকে না, তাই একটা 
আপন তুলিয়া আর একটাতে আত্মপমর্পণ করে-__ইহাতে স্ত্রী পুরুষ ভেদ 
নাই । স্ত্রীও যেমনি, পুরুষ তেমনি কিন্তু,আমরা স্ত্রীর পতিভক্কিকে 
পাতিত্রত্য বলিয়! সুখ্যাতি করি, আর স্বামীর স্ত্রী ভক্কিকে স্ত্্য বলিয়। 
নিন্দা করি। পুরুষ যদি স্ত্রীতে বেশী আসক্ত হয়--তাহা হইলে আমর! 
তাহ! দোষ বলিয়। মনে করি কেন? যেখানে যথার্থ প্রেম-রাজা বিস্তার- 
লাভ করিয়াছে, প্রেমের অন্ৃভূতি যেখানে ঠিকরূপে অনুভূত হইয়াছে-_ 
সেখানে পুরুষ এইবপে স্ত্রীর প্রেম-নাগরে আপন! তৃলিয়া আত্ম. 
বিনজ্জন দেয়। যে যথার্থ প্রেমিক, তাহার নিকট এইরূপ ভাবই 
হইয়া থাকে--এই ভাবই যথার্থ মঙ্জিয়া ধাইবার ভাব | এইভাবে মজিলেই 
দাম্পত্য-প্রেমের সার্কতা--আর এই লার্থকতাই একদিন ঠাকুর 
খিল্বমঙ্গলের মত, সাধক চণ্তীদানের মত প্রেমিক সাধককে প্রেমময়ে ব 
প্রেমের দরবারে পৌছাইয়। দিয়া ধন্য করিয়। দিবে! | 

সাধক তুলপীদাস যে আজ এত বড় সাধক, আজ ঘেতিনি 
ভগবানের এত প্রিয়পাত্র--সে কার গুণে? রত্বাবলীর প্রতি প্রগাঢ় 
'আসক্তিই কি তাহাকে এতদূর উন্নত করিয়া, সাধকত্বের শীর্ষসীমান্গ 
তুলিয়া রামলীতার পদারবিন্দে অর্পন করেন 'নাই। 

প্রেমের যথার্থ শিক্ষা তুলসীদাস রদ্বাবলীর নিকটই শিক্ষা করিয়া- 


তুজ্সীল্দাঙ ৩২৩, 


ছিলেন। তারপর সাধনার দ্বারা তাহার গাঢ়তা সম্পাদন করত 
ভাবে পরিণত হইয়া আজ তাহাকে এতদুরে আনিয়াছে। 
নতুবা নিরস হৃদয়ে প্রেমভক্কি শিক্ষা করিয়া কি মানুষ এত শগ্ব 
মেই মহাদেশের সীমান্তস্থিত ভাব-রাঞ্ে ভাবের ঠাকুরের দর্শনলাভ, 
করিতে পারে? তৃলপীদাস এতদিনে তাহা বুঝিয়াছেন--তাই 
তাহার দিন দিন এত উন্নতি; স্ত্রীকে ছাড়িয়া তিনি সাধ্যবস্তর 
দর্শন জন্য কত করিয়াছেন-কত ঘুরিয়াছেন_-কত কাদিয়াছেন 
কিন্তু তাহার দয়! হয় নাই। আঙ্গ শক্তিষ্বরূপিণী, প্রেমময়ী রত্বাবলীর 
সাহায্য লাভ করিয়া সামান্য দিনেই তাহ। লাভ হইল। স্ত্রেণ্য 
তুলসীদ্দা এতদিন পরে আবার বেশী করিয়া স্ত্রীর বশীভূত হইয়া 
পড়িলেন। 

ছগনলালের বয়স হইয়াছে; এতদিন অঙ্থঢ়া কন্যাটার জন্য, 
তাহারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিঘ্না ভগবানে চিত্ত স্থির করিতে 
পারেন নাই; কেবল শান্ত্রবিহিত কর্ধের দ্বারা মনের মালিন্য দূর 
করিতেছিল্নে। এইবার কন্যা পাত্রস্থ হইয়াছে; সরম্বতী আজ. 
স্বামীকুখে স্থখিনী হইয়াছে, তাহাকে যথার্থ সৎপাত্রে অর্পণ করি- 
যাছেন--ছুইজনের মিলনে আর কোন বিশ্ব উৎপাদনের সম্ভাবন। 
নাই দেখিধা, তাহারা একদিন তুলমীদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ, 
করিলেন। তারপর কন্যা ও জামাতাকে তাহাদের বিপুল বিষয়ের উত্ত- 
রাঁধিকারী নিযুক্ত করিয়া জৌনপুরের নিভৃত নিবাসে পরমার্থ চিন্তায় 
কালাতিপাত করিতে গমন করিলেন। সংসারের কোলাহল হইতে দুরে 
যাইয়া মনে-প্রাণে গগবানে আত্মনিয়োগ করাই--এ গমনের উদ্দস্ত। 

দুঃখীরামত চিরকাল তুলসীদানের শিল্ভ--এখন পত্তি-পত্বী উভয়ে; 
সাধক তুলসীদাসের নিকট মন্্গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব ধশ্ম কর্শে 


৩২৭ | | তলম্পী্দাতল 


মনোযোগ দিলেন। তবে যখন সংমার কোলাহলে ব্যতিবান্ত হইয়া 
ঠাহারা একান্ত অধীর হইতেন--সময়ে সময়ে একঘেয়ে সংসারভাব যখন 
বড় কষ্টদায়ক হইত, তখন একবার দাদা ও বউদ্দির চরপতলে 
আসিলেই সমস্ত অধীরতা, সমস্ত মলিনতা, সমস্ত কর্শরাস্তি বিদুরিত হইয়া 
যাইত, তাহাদের হ্ৃদয়-তৃষপ্টিকর উপদেশে' সকল জালা-যন্ত্রণার নিবৃত্তি 
হইত! কিছুদিন এইরূপে গুরু ও গুরুপত্বীর স্থশীতল চরণছায়া় 
কাল কাটাইয়া আবার ছগন ৪ যশোদার মত তাহারা সংসারে 
আসিয়। পরোপকারে প্রাণ উৎসর্গ করিতেন । 


অগষ্টত্রিতস্শ পক্টিচ্ছ্ছেক্দ 
সত্ভানে গঙ্গালাভ 


স্পেষ রক্ষাই বড় রক্ষা। মনুষ্য জীবনের শেষে মনের আননে, 
শাস্তি স্থখে কাল কাটাইতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য,নতুব। যৌবন সময়ে 
যখন দেহে বল-বীধ্য থাকে, অর্থ-সামর্থের ক্রটী থাকে না-সে সময় 
সহজেই কষ্ট লহ করিতে পারা যায়--তখন তত অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, 
না কিন্তু যখন গণ! দিন ফুরাইয়া আসে, জীবনের ,কালবেলায় 
যখন শরীর বার্ধক্যের জড়তায় ঘ্রিয়মান হইয়া পড়ে--সে সময় ছুঃখ 
ভোগ নিতান্তই অপহনীয়। এইঙন্য বলে-_*শেষ রক্ষাই বড় 
রক্ষা, আর এইসময় যে ব্যক্তি শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিয়া পুত্র 
পৌভ্রের কোলে স্থখে নয়ন মুদিতে পাবে-_-তাহারই জীবন ধনা! 
সাংসারিক হিসাবে--সেই পরম সৌভাগাবান। | ; 

হূলসীদেবীর প্রথম জীবন ম্বামী-সোহাগে, ধার্থিক স্মার্ীর 


ভভ্লহলীলাহন ৩২৮, 


আদর যত্বে খুব স্থখেই কাটিয়াছিল। তারপর তুলসীদাসকে পাইয় 
মনে করিয়াছিলেন_জীবন খুব স্থথে কাটিবে কিন্তু তাহা তাহা 
অদৃষ্টে ঘটে নাই, পুত্রের গৃহত্যাগে কেৰল হাহা করিয়াই অতি- 
বাহিত হইয়াছে, একদিনের জন্য মনের স্থখে কাল কাটাইতে পারেন 
নাই। এখন শেষ জীবনে ভগবান আবার তাহার অবস্থা ফিরা- 
ইয়া দিয়াছেন__কুলগ্রদীপ তুলসীদাস আজ সাধনবলে বংশের মুখোজ্জল 
করিয়াছেন, চারিদিকে তাহার স্বখ্যাতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; 
এখন তুলসীদাস একজন হ্বনামপ্রসিদ্ধ কবি এবং সাধক,_হূলসীদেবী 
তাহারই জননী--এইজন্ত সকলেই তাহাকে রত্বগর্ভ। বলিয়া কত আদর 
করিতেছে,-তুলসীদাসকে দেখিতে আসিয়া! অগ্রে তাহার পদধূলি 
লইয়! নকলে কৃতার্থতা অস্ুভব করিতেছে । শেষ জীবনে তাহার স্থখের 
অবধি নাই--কিন্তু স্থখ ত চিরস্থায়ী নহে? যদি আনৃষ্টক্র কোন. 
প্রকারে বিকৃতি লাভ করত আবার তাহাকে পাকচক্রে ফেলিয়া কষ্ট 
দেয়; তাই হুলসীদেবী আজকাল প্রত্যহ তাহার ইষ্ট-দেবতার নিকট 
আপনার মরন কামনা করেন, বলেন-- প্রভু! আপনার কৃপায় 
আমার স্থখের অবধি নাই--এত শ্তখে আবার যে দাসীকে আপ্যায়িত 
করিবে-__ভাহা ম্বপ্লেরও অগোচর ছিল। এক্ষণে শেষরক্ষা কর ঠাকুর! 
স্বামী আমীয় সহমৃতা হইতে দেন নাই। "তুলসীকে মানুষ করিয়া 
ভবে তুমি আমার নিকট আমিও” বলিয়। অনুমতি করিয়াছিলেন। 
ঠাকুর! আপনার কৃপায় আমার তুলসী আজ যথার্থ মানুষ হইয়াছে, 
মজুয্যত্ব অঞ্জন করিয়া তোমার পদে স্থান পাইয়াছে। এখণে আর 
কেন, আমার্কে আমার হৃদয়. দেবতার চরণতলে পৌছিয়া  দাও__. 
আমি হাসিতে হাসিতে বাছার কোলে মাথা রাখিয়! লজ্ঞানে 
গঙ্গাতীরে এ দেহের অবসান করি। 


২৯ তুলীল্গাঞ্ল 


সতীর এ প্রাণের প্রার্থনা দেবতার কাণে পৌছিতে বেশী বিল 
হুইল না। হুলসীদেবী অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছেন__বয়সও অনেক হইয়াছে, 
তবে আর কেন,_"জীব মাত্রেরই ত ইচ্ছা মৃত্যু” ইচ্ছা না করিলে 
কাহার মৃত্যু হয়? হুলসীদেবী এইবার পতি সদনে যাইবার জন্য ব্যস্ত 
হইয়া পড়িলেন। স্বামীর সেই সৌম্যযৃত্তি অহরহঃ তাহার প্রাণে জাগিয়। 
উঠিতে লাগিল। তিনি যেন আর একদগুও পৃথিবীতে থাকিতে রাজী 
নহেন। সাংসারিক কোনপ্রকার দুঃখে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে নাঁ_ 
হৃলসীদেবী পুত্র ও বধুরযত্তে খুব স্থথে আছেন, তথাপি তাঁহার দেহ যেন 
দন দিন লাবণ্যবিহীন হইয়া! পড়িতে লাগিল, আহারে আর তেমন রুচি 
নাই, বসিলে আর উঠিতে পারেন না। রত্বাবলী শাশুড়ীর ভাব গতিক 
দেখিয়া বলিলেন_মা ! তুমি দিন দিন (এরূপ হইয়া যাইতেছ কেন? 
কোন অসুখ হইয়াছে কিন! বল তাহা হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করি? 
ইলসীদেবী বলিলেন-_বউট মা! অনেকর্দিন আিয়াছি, আর এক- 
ঘেয়ে স্থুখ-সৌন্দর্য; ভাল লাগে নাঃ আমি এখন তোমাদের গুণে অতি 
মাত্রায় স্থখভোগ করিতেছি-_-এমন যে হইবে, তাহা স্বপ্রেও ভাবি 
নাই--এইবার আন্তে আন্তে তোমাদের কোলে মাথা রেখে সরিতে 
পারিলেই বাচি; কি জানি মা, ভাগ্যের কথা বলা যায় না? 
আমার এখন ঠিকই সময় হয়েছে, তৃলসীমণি আমার অসংখ্য পরমায়ু নিয়ে 
তোমার সঙ্গে এইরূপ ধন্মজীবন অতিবাহিত করুক, ভোমরা রামসীতার 
পদতলে আত্মহারা হইয়। মানবজীবন ধন্য কর--আমি এই দেখিয়া 
মরিতে পারিলেই অক্ষয় দ্বর্লাভ করিব; মা! আমার কি এ 
বয়সে" আর চিকিৎসা কয়াইবার সময় আছে? এখন প্রভু রামচন্দ্রের 
চরণাম্বতই আমার পক্ষে একমাত্র উষধ, যে কয়দিন বেঁচে থাকি, 
তুমি আমাকে এঁ পরমৌধধ পান করাও । 
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শাশুড়ীর কথা শুনিয়া রত্বাবলীর প্রাণ খারাপ হইয়া গেল ) 
তিনি স্বামীকে এই সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন -তুলসীদাস জননীর 
পীড়ার কথা শুনিয়া বলিলেন -মা! তুমি দিন দিন এমন শ্রখাইয়া 
যাচ্ছ কেন, কি অসুখ হয়েছে বল? 

হুলসীদেবী বলিলেন--বাবা! আমার এখন কোনও | অন্থধই 
নাই-মন শান্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে; তবে যে আমাকে একটু মলিন 
দেখিতেছ-_সে কিছুই নয়, বাবা! এখন আমার কর্তার কাছে যাবার 
জন্য মন বড় উত্তল! হইয়াছে । 

তুলসী। যখন আসিয়াছ, তখন ত যাইতেই হইবে মা! তবে এত 
উত্তল! কেন? 

ইলমী। বাবা! কর্তার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি--তুমি 
আমার মান্য হইয়াই; আগাকে অনুল স্থথে স্থথী করিয়াছ। 
তাই এইবার তাঁর কাছে যাবার জনা মন ছটফট করিতেছে, সর্বদা 
যেন সেই সৌমাধৃদ্ঠি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তিনি আমাকে 
ঘাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন । 

জননীর মৃত্যু-ইচ্ছা যখন প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে,তধন আর তীহার্কে 
রাখা যাইবে না। তুলসীদাদ সেইদিন হইতে মাধন-ভঙ্ন তুলিয়া আরাধ্য 
দেবী জননীর সেবায় তৎপর হইলেন। ইহার তুল্য সাধন| যে জগতে 
আর নাই-_তুলসীদাস এতদিন পরে--তাহা বুঝিয়াছেন। তাই আজ 
তিনি মায়ামোহের অতীত, সংসার বিরাগী হইয়াও আহার নিদ্রা ত্যাগ 
করত জননীর শধ্যাপার্থ্ে আন গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হলসীদেবীর 
আর উঠ্িবার শক্তি নাই--পূত্র ও পুত্রবধূ ধাহার একান্ত অস্থগত, দেবার 
মত পুজায় রত, তাহার আর নেবার ভাবনা কি? 

ছুঃখীরাম খুড়ীমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া সন্ত্রীক আসিয়া 
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সেবায় ব্রতী হইলেন। ছগনলাল ও ষশোদ! এখন তৃলসীদ্দাসের 
পরম আত্মীয়_-শিষ্য ও শিল্ানী, কাজেই হুলসীর গীড়ায় তাহারা 
আগিয়া প্রাণানস্তক্র সেবা করিতে লাগিলেন। ভগবানদাস কাশীতে 
নাই--তিনি হৃলদীকে পুত্রের করে প্রদান করিয়া দেশে চলিয়া 
গিয়াছেন,-নতুবা তিনিও যে ইুলসীনদেবীকে শেষ দেখা দেখিবার 
জন্য তথায় উপস্থিত থাকিতেন-সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র 
নাই! ্ 

তুলমীদাসের ন্যায় সাধকের জননী কিরূপ ধর্মলীলা, মৃত্যুর 
জন্য কিরূপ প্রস্তত হইয়া বসিয়া '্মাছেন-+তাহ! সহজেই বিবেচা । 
মুটা ভয় তাহার হ্বদয়ে কিছুমাত্র নাই-__তাহার যে কিরূপ যন্ত্রণা 
একদিনের জন্য তাহা ভূগিতে হয় নাই। যাহারা আজীবন পাপকাজে 
রত, একদিনের জন্য যাহার| ধর্মের শাশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণের 
ডাকে ভগবানকে ডাকে নাই-মরণের "প্রাক্কালে তাহারাই 'মৃত্যু- 
বিভীষিকা দেখিয়া আৎকাইয়। উঠে; ভীষণ ভয়ে বিষম চীৎকার করিয়া 
থাকে, নানাপ্রকার প্রলাপ বকে কিন্তু ধাহারা আঙ্গীবন ধর্মজীবন অতি- 
বাহিত করিয়! জীবননদীর কুলে--ৃত্যুরদ্বারে আসিয়াছেন--তীহাদের 
ভয় কিপের, তীহারা ত এই দ্বার-অতিক্রম কথিলেই একেবারে অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশে আত্মারামের পরে মিশিবেন, হুলসীদেবীর' পৃজনীয় 
আত্মারাম যে আজ কয়েকদিন হইল--তাহাকে ডাকিতেছেন। এ. 
ডাক--স্বামীর এ প্রীতির আহ্বান, সতীর কর্ণে পৌছিয়াছে, তবে তিনি 
আার কি থাকিতে পারেন? কর্তবাকণ্্ যখন খেষ হইয়াছে, তখন আর 
কেন-স্সংসারে মজিয়া থাকা, কলির গতই, যে ধন্য! 

ভবানীমিশ্র এতদিন গুরুর আদেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া 
হিলেন। আজ কয়েক দিন হইল, তিনিও আপিয়া! উপস্থিত হুই- 
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য্াছেন; প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তিনিও দেবীসদৃশ। হৃললীদেবীর 
সেবা-শুশ্রষা করিতেছেন। আজ প্রাতঃকাল হইতে ন। হইতেই হূলপা 
জানিতে পারিয়াছেন_-আঙ্গ তাহার জীবনের শেষ দিন। তাই 
পুত্রকে বলিতেছেন__বাবা! এইবার চল গঙ্গান্নানে যাই? জননীর 
অবস্থা বুঝিগনা, তাহার প্রাণের একান্তিকতা দেখিয়া, তুলসীদাস 
তাহাকে ভাগিরথীর সলিল-সন্গিকটে আনিয়া, তারক্রদ্ম রামনাম 
শুনাইতে লাগিলেন। ছুঃখীরাম খুড়ীগার শিয়রে বসিয়৷ কীদিয়া 
বুক ভাগাইতে লাগিলেন। রত্বাবলী, যশোদ ও সরম্থ তা আকুল প্রাণে 
কাদিয়া ধরাতল আঁভযিক্ত করিতে লাগিলেন। তুলসীর চক্ষে জল 
নাই, তিনি কাদেন নাই-_পুণ্যবতী জননীর শেষের এই অবস্থা, তাহার 
এই আনন্দময় ভাব দেখিয়া, রামসীতার পদে তাহার প্রগাঢ় 
আত্মনির্ভর দেখিয়। বিস্বাত হইয়াছিলেন। আজীবন সাধন করিয়া 
তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, হুলপীদেবী ঘরের কোণে বসিয়া, 
অহরহ: সংসারধন্মে মঙ্জিয়। থা কয়া, তাহা অপেক্ষা বেশী শিখিয়াছেন-- 
মরি মরি, এযে অতি রমণীয়! হুলসীদেবী শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 
বলিতে লাগিলেন--“ঞ্য় জয় রাম, জয় জয় রাম, সীতাপতি রাম--" 
বলিতে বলিতে তাহার নেত্র উর্ধে উঠিল--একবার করযোড়ে 
বলিলেন-"যাই প্রত, যাই।” আর তীহার মুখে কথা সরিল ন! 
বৃদ্ধ নিজের প্রতিশ্রতি মত, শ্বজ্ঞানে মা গঙ্গার গর্ভে, সাধক পুত্র 
তুলশীদাসের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া দকলকে আশীব্বাদ করত পরিণত 
বয়সে ইহলীলা স্বরণ করিলেন। ভক্ত তুলশীদান [কয়ৎক্ষণের জন্য 
নির্বাক-নিপ্ন্দ হইয়া জননীর পারজ্রিক পরিত্রাণ হেতু ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা কৃরিলেন। তার পর মণিকর্ণিকারঘাটে জননীর পবিভ্র দেহ 
শুস্মাভূত করিয়া সাধক সিদ্ধাসনে সমাসীন হইলেন। আজ তিনি 
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জগতের এ্নটী প্রধান মায়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন । 
জননীর ইচ্ছা-মৃত্যুতে তাহার শোক করিবার কিছুই রহিল ন!। 

জননীর শ্রাদ্ধকার্ষো তুলসীদান কিছু আড়ম্বর করিবার মনস্থ 
না] করিলেও-_ছুংখীরাম, ছগনলাল প্রভৃক্তি শিষ্যবর্গ তাহা! হইতে 
বিরত হইলেন .না। অজন্্ অর্থব্যয় করিয়৷ তাহারা ব্রাঙ্ষণভোজন ও. 
কাঙ্গালী বিদায় করত প্রেতের তৃপ্তি সাধন করিলেন। 

ভক্ত এতদিনে মাতৃহার৷ হইলেন--জননীর অভাব যে কিতাহা 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি শোকছুঃখে অধীর না হইলেও বুঝিলেন-- : 
যাহারা ম। আছে--তাঁর সব আছে, জগতে যার মা নাই, তাহার বুঝি 
কেহই নাই। ঠিক এমনটা করিয়া, এমন গ্রাণপুরা স্বেহ-ভালবাসা 
দিয়া, পুত্রের জন্য জননী যেমন করেন, জগতে তেমন আর কেহ 
করিতে পারে না। 

জগতে জন্মাইলে সকলেরই এই গতি-_এমন কি ব্রহ্মা, বিষু, 
মহেশ্বর পর্যান্ত এই একই নিয়মে বীধা_-তবে, কিছু অগ্ে আর 
কিছু পশ্চাতে | প্রভেদ মাত্র এই! 

অনেকে হয়ত বলিবেন--তুলপীদাস মরা বাচাইতে পারেন, 
আর আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-ভীতি নিবারণ করিতে পারেনু না। 
এই কথার উত্তর এই যে--যাহারা মৃত্যুর জন্য ভয় পায়--তাহাদের 
জন্য সাধক রামনামে অপাধ্য-সাধন করিতে পারেন কিন্তু যিনি 
মৃত্যুকে ভয়ের সামগ্রী না ভাবিয়, কেবল বাল্য-যৌবন-জরার ন্যায় 
অবস্থান্তর ভাবিয়া, তাহাতে হাসিতে হাসিতে আত্মসমর্পণ করেন_- 
তাহাদের জন্য আর উপায় উদ্ভাবন কেন, মরণ-বাচনত তাহাদের পক্ষে 
এক! এইবার তুলসীদাস আত্মচিস্তায় রত হইলেন--কলির প্রকোপ 
বাড়িতেছে, ধর্দ-কর্ম একপ্রকার লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে, 
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বিজ্বাতীয় রাঙ্জার অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছে ; মুঘলমান রাজাগণ 
জমশঃ উদ্ধত প্রকৃতি হইতেছে--অতএব রাজ্যের আর শ্রেয় নাই। 
জননীর মৃত্যুর পর সাধক একাগ্রচিত্তে কেবল হ্বদয় মন্দিরে ইষ্ট 
দেবতার পদে আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিলেন। 


উনচত্বাপ্লিৎম্ণ প্িচেজ্দ 
জন্মভূমি দর্শন 


সুলসীদেবীর মৃত্যুর পর তুলসীদ্াস কেমন বিমন! হইয়। পড়ি- 
লেন, সাধন-ভজন ভিন্ন আর কোন কাজে উদ্ম-উৎসাহ দেখাইতেন 
না। ছুঃখীরাম এই নকল দেখিয়া প্রায়ই দাদার কাছে কাছে 
থাকিতেন। বৃূং জমীদারীর কাধ্য তাঁহার স্বন্ধে ন্যস্ত থাকিলেও 
ভিনি এ বিষয়ে গুদাস্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না। নায়েব 
গোমস্তাকে এ সমস্ত বিষয়ের ভার প্রদান করিয়া তিনি দাদার অনুজ্ঞা 
গ্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তুলসীদাসও এখন ছুঃখীকে 
এবং , ভৰানীকে প্রাণের প্রিয় বন্ধু বলিয়াই নানাপ্রকার উপদেশ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার উপাদেয় দোহাৰলীর অধিকাংশই, 
প্রায় এই সময় রচিত হইয়াছিল। ভবানী ও দছুঃখীরাম কোন 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে--তিনি তাহার উত্তরে গভীর জ্ঞানের পরি" 
চয় স্বরূপ অতি সরল হিন্ুস্থানী ভাষায় এ ধন্মতত্বের দৌহী সকল প্রকাশ 
করিয়া! উপদেশ প্রদান করিতেন। 

এই নময় তিনি তুলপীঘাটে বমিয়। তাহার রচিত রামায়ণ এমন 
মনমোহন স্থরে পাঠ করিতেন--যাহা শুনিয়। বনের পশ্ুপদ্গী পর্যন্ত 
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মুগ্ধ হইয়া যাইভ। : শুনা ঘাঁর--মহাবীর হচুমানও মুগ্ধ হদয়ে ভক্তের . 
রচিত এই ভক্তিমাথা রামু) গান অলক্ষিতে শ্রবণ করিতে 
আমদিতেন, তুলপী তাহাকে দেখিলে ারও ভাব-বিভোর হইয়। রামায়ণ 
পাঠে তন্ময় হইতেন। তারপর পুজার সময় স্বামী-স্ত্রীতে তাহাদের 
প্রাণের দেবতার ঠৈততন্ত সম্পাদন করিয়া কত মনের কথা, প্রাণের 
ভাষা ব্যক্ত করিতেন--যাহ! মানবীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ কর! 
সায় না। 

“জননী জন্মভূমিশ্চ ত্বর্গারপি গরীয়সী” একথা সকলেরই নিকট 
সমানভাবে সমাদৃত, বিশেষতঃ সাধক মাত্রেই দ্বাদশ বৎসর অস্ত্র 
এক একবার জন্মভূমি দর্শনে শ্বর্গ দর্শনের সাধ মিটাইয়া লয়েন। 
বহু তীর্থ পর্যটন করিলে যে ফল--দ্বাদশ বৎসর অস্তর একবার 
জন্মভূমি দর্শন করিলে তদপেক্ষ। সহম্গ্ুণ ফললাভ হইয়া 'থাকে-. 
এইজন্য জন্মভূমি শ্ব্গ হইতেও গরীয়সী, শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রচার 
করিয়াছেন। তুলসীদাসের একবার সেই জন্মভূমী দেখিবার সাধ 
হইল-_ছুঃখীরামকে তাহ। ব্ক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভাহার 
সঙ্গী হইলেন। একদিন অতি প্রত্যুষে ছুঃখীরাম ও তুলসীগান 
বহুদিনের পর জন্মভূমি রাজাপুর দর্শনে চলিলেন। ভবানীর প্রতি মঠের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। | 

একদিন যেমন দরিদ্রভাবে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন--ঠিক সেইরূপে 
আজ ছুই বন্ধুতে রাজাপুরে দ্বিবেদীর সেই শ্তামশম্প-সমস্থিত, কোকিল- 
কুজন-কুজিত, মনোহর শাস্তি নিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
গ্রামের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে--যেনকল ব্যক্তি তখন গ্রামের শেষ 
শোভাবর্ধন করিত--সমাজ যাহাদের দ্বারা সুশিক্ষিত হইত--এখন 
তাহাদের অনেকেই কাল-কবলে কবলিত হইয়াছেন। কাজেই অনেকে 
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তাহাদের চিনিতে পারিল না-_কেবল ছুঃখাঁরামের মামী অতিশয় বুদ্ধ 
হইলেও চিনিতে পারিষ্কুলন। তিনি একপ্রকার জরা-বার্ধকোর কবলে 
গড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন তিনি ইহাদের দেখিয়া পরম পুলকিত চিত্তে 
আদর যত্ব করিলেন। আরও জন কয়েক বৃদ্ধা তাহাদের চিনিতে পারিয়া 
কত ছুঃখ করিতে লাগিল, বলিল--বাবা! তোরা সব বুনিয়াদী 
ংশ, এমন করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছিস বলে--রাজাপুর যেন 
বনালয় হয়ে গেছে। "মাগেকার শ্রী-সৌন্দর্য সব নই হয়েছে, তা 
বাব! তোরা আবার আয়,এসে ঠিক করে নে না--সব ত ঠিকই আছে, 
কেবল লোক নাই--গ্রামকে দেখে এমন পুরুষমান্নষ কেহ নাই; 
আর কি তুলসী! তোর বাপ আত্মারাণ আছেন_না হৃসিংহদাদ 
আছেন-_ফে গ্রামকে দেখবে__ভেঙ্গে চুরে গড়বে। আহা! তার! 
থাকৃতে কত. কীতিই এই গ্রামে হতো] । 

_ ভুঁলসীদাস ও ছুঃংখীরাম সকলকে যখাযথ অভ্যর্থনা করিয়া বলি- 
লেন--বাহাতে গ্রাম আবার পূর্বের মত হয়--আমরা তাহাই করিতে 
'আসিয়াছি। আপনার1 আশীর্বাদ করুন। এতদিন যে যুবকটীর উপর 
ছুংখীরাম সমস্ত ভার দিয়া গিয়াহিলেন-_সে অতি ভাল বংশের 
ছেলে--এতাবৎকাল দুংখীর আদেশ মত সমস্ত কাধ্য সম্পাদন 
করিয়া আদিয়াছে। কোন্প্রকার ক্রটী করে নাই_লোভের বশবর্তী 
হইয়া! কোন জমীজমা নষ্ট করে নাই। 

ছুঃখীরাম পাড়ার মণ্ডল মৃহাশয়কে ডাকিয়া তাহার এবং 
তুলসীদাসের যাবতীয় জমীজমার উপসত্ব হইতে একটা মঠ স্থাপনের 
ব্যবস্থা করিলেন। “দ্বিবেদীর মঠ”. নামে একটী দরিপ্র-নিবাস 
স্থাপিত করিয়া যুবকটার উপর তাহার তত্বাবধানের ভার দিলেন 
এবং মণ্ডল মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ করিয়া দিলেন_-যাহাতে এই অনাথ- 
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আশ্রম ভাল করিয়া চলে। প্রতিবাসী সমস্ত লোক তাহার উন্নতির 
জন্য বদ্ধ পরিকর হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুলপীদাষ দুঃখীকে 
লইয়া এইবার ধর্্পুরে গমন করিলেন । দীনবন্ধুর বিষয়-অখশয় 
কি আছে, তাহার সন্ধান লইলেন। | 

্বামীর মৃত্যুর পর কন্যার শোকে বহুদিন হইল, লক্ীদেবী স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। কন্যা-জামাতার বহু অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্ত কোন- 
প্রকার সন্ধান করিতে না পারিয়া তিনি হতাশ হৃদয়ে কিছুদিন 
মনমরা হইয়া কালধাপন করেন--তারপর নানাগ্রকার পীড়া গ্রন্ত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্বামীর যে সকল বিষয়-আশয় ছিল-_ 
তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনপ্রকার কষ্ট হয় নাই। 

জনৈক আত্ীয় অসময়ে তাহার সেবা-শুশখষা করিয়াছিল, ৰলিয়া 
তাহার বিষয়ের যাবতীয় উপমত্ব ভোগ করিবার ক্ষমতা তিনি তাহাকে 
দিয়! গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন-স্ষদি আমার কন্তা। বা জামাত! 
জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া উহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তুমি 
বাহিরের বাগান ও জমী লইয়া সমস্ত তাহাদিগকে ছাড়িয়। দিবে, 
আর যদি তাহারা না আসে--তাহ। হইলে এসমস্ত তোমারই রহিল-- 
তুমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে উহ্হার ভোগ-দখল করিও। 

তুলমীদান শাশুড়ীর দানে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিলেন না, 
ররং সন্তষ্টচিত্তে এ ব্যক্তিকে বাহিরের বাগান ও জমি ছাড়িয়। দিয়া, 
বাস্তবর উপনত্ব একক্জন লোককে প্রদান করিলেন এবং তাহার 
যাবতীয় আর “ঘ্বিবেদীর মঠের” সাহা্যার্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। | 
. ছুঃখীর মামী মনিয়াদেবীর কেহ ছিল না, ছুঃখীই তাহার সব-- 
তিনি মামীকে আর একাকিনী' এখানে রাধ্তে রাজী হইলেন 
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না, বলিলেন-মামী! আমি কখন কোথায় চি রী হাবী। ত 
স্থিরতা নাই; আর তুমিও যারপর নাই বৃদ্ধা হইয়াছ, অতএব 
যদি আমার সহিত গৌসাইগঞ্জে যাইতে চাও-তাহা হইলে চল, 
সেধানে বধূর সহিত একত্র খাকিলে--আর তোমাকে কোনপ্রকার 
কষ্ট পাইতে হইবে না; অগ্তিমকালেও মদগতি হইবে। মনিয়া- 
দেবীর স্বদেশ ছাড়িয়। যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার অবস্থ। 
ভাহাকে যাইতে বাধ্য করাইল--অগতা! তিনি স্বীকৃতা হইলে 
ছুঃখীরাম ও তুলসীদাস আত্মীয়-স্বজনের আদর-আপ্যায়নে জন্মভমির 
পবিত্র কোলে কিছুদিন বান করিয়া মাতুশলানী সহ ম্বস্থানে গুস্থান 
করিলেন। 
তাহাদের' ব্যবস্থা গুণে এবং উপযুক্ত লোকের হস্তে গড়িয়া 
“ছ্বিবেদীর মঠ” বেশ স্ুশৃঙ্থলার সহিত পরিচালিত হইয়া, বান্দা জিলার 
দীন-দরিদ্রগণের অভাব মোচন করিতে লাগিল। অনেক অনাথ, 
আতুর, ছুঃধীরাম এবং তুলমীদাসের কল্যাণে সেই মঠে থাকিয়া শ্বথে 
কাল কাটাইতে লাগিল। এরূপ জুব্যবস্থায় পরিচালিত মঠ বান্দ।- 
জেলায় আর একটীও ছিল না। এই অনাথ আশ্রম বছদিন ধরিয়া 
তৃলসীদাপের এবং তদী্ পিতার নাম অঙ্কুন্ন রাখিয়াছিল। 
তার পর মুললমান রাজত্বের শেষে তাহা উঠিয়া গিয়া মেইস্থানে 
নীলকুটা স্থগিত হইয়াছিল। এখন যে তথায় কি হইয়াছে, 
তাহা কেছই অবগত নহে। তাহার নাম পথ্যস্ত বোধ হয় আর নাই-_ 


ভাছার নিকট রাজাপুর পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়া এখনও ভ্ভাহার 
শোভাবর্ধন করিতেছে। 


চত্ববপ্রিংস্ণ পল্সিচে্ছদ 


গেহত্যাগ 


দুঃখীরাম আসিয়া শুনিলেন-জৌনপুরে তাহার শ্বশুর সাংঘাতিক 
পে গীড়িত। তিনি আর ঘপেক্ষা করিলেন না--মামীকে 
রাখিয়া স্ত্রীর সহিত জৌনপুর গমন করিলেন। ছগনলাল আদর্শ 
কর্মী, তাহার দানকার্য্যের তুলনা নাই, এরূপ একজন মহাত্মার 
অস্থস্থ সংবাদ শ্রবণে দেশের অনেক লোক হায় হায় ঝাঁরতে 
লাগিল-_-ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগা প্রার্থনা করিতে লাগিল 
কিন্ত রোগ যখন ধক্রগতি ধারণ করে, যখন মানুষের ইহ সংলার 
ত্যাগের সময় হয়, তখন চিকিৎদাদিতে তাদৃশ ফল হয়না। 

ছগ্রনলাল তাহার জন্ত কাতর নহেন_মৃতুর জন্য তিনি এক- 
দিনের জন্য ভীত হন নাই। প্রাণ যার ধর্মবলে বলীয়ান_-মন ধার, 
ভক্তিরষে আপ্নত হায় যার সদা সর্বদা পরহিত ব্রতে রত--তাহার 
মৃত্যুর ভয় কোথায়? রা 

একবার গুরুদেবকে দেখিবেন-তাহার পদে মাধা রাখিয়া 
ভগ্রম ইছ সংসার ত্যাগ করিবেন--এক্ষণে এই তাহার ইচ্ছা হইয়াছে 
অনররত কেবল গুরুদেবের জনয ব্যাকুল হইভেছেন ছুঃবীরাম ঢুললীদামকে 
লয়! যাইযলার অন্ত কাশী আসিলেন কিন্তু তুলসীদাদের তখন ভাবাক্কর 
হইয়াছে, তিনি আর কোথাও যান না, কাহার সহিত কথ! কন না 
আহারাদির প্রতিও তত আস্থ। নাই, মদ] সর্কদ1 কেবল যোগাসনে বসিয়। 
আপনার ইই-চিন্কায় রত) প্রত্যক্ষ দর্শনে দেবদেবীর পদে সঙ্গ অবনত, 


তুতলসীদ্পাস ৩৪০ 


তাহার কোথাও যাইবার ক্ষমতা আর 'নাই--যেন একপ্রকার স্থবির 
হইয়া পড়িয়াছেন। দেবতার প্রবল শক্তি মানবহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার 
করিলে মান্য অসীম শক্তি সমন্বিত হয়-আবার সময়ে সময়ে 
আত্মভোল! হ্‌ইয়] স্থবির হইয়া! পড়ে, নশ্বরজগতের কিছুর প্রতি আর 
তহার আস্থা থাকে না। 

ছুঃখীরাম আসিয়া শ্বশুরের. পীড়ার সংবাদ-ত্াহার .বাচিবার 
আর আশা নাই, তিনি একবার তাহাকে দেখেতে 'চাহেন, 
ইত্যাদি বিষয় " অবগত করাইলে, তুলসীদাস আর না যাইয়া 
থাকিতে পারিলেন ন|। জৌনপুর গমন করিয়া শিষ্কের 
অস্তিম অবস্থা দেখিয়া সাহস প্রদান করিলেন, বলিলেন-_বৎস! 
তোমার মত মহাত্মার ভীত হইবার কোন কারণ নাই: যাহার! 
আজীবন অপকর্থ করিরা জীবন কাটাইয়াছে-মূত্যু তাহাদের নিকট 
ভীতিগ্রদ--অশেষ যন্ত্রণাদায়ক; আর যাহারা আজীবন ভগবানের 
আদেশ প্রতিপালন করিয়া, তীহার প্রিয়কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছে__ 
মৃত্যু তাহাদের ভবাদ্ধ উত্তরণের উপায়, ভব-সমুত্রের সেতু স্বরূপ; 
এই সেতু পার হইলেই পরপারে শান্তির রাজ্য বিস্তৃত; বৎস! 
এঁ দেখ, তোমার জন্য পরপারে কত যাত্রী দীড়াইয়া অভ্যর্থনার 
জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; তাহার মাঝে এঁ কে দেখিতেছ? 

ছগনলাল বলিলেন-- প্রভূ! মহাবীর এ দলের নেতা হইয়া 
আমাকে ভাকিতেছেন, গুরো ! এইজন্য আপনার সাক্ষাৎ আবশ্যক 
বোধ করিয়াছিলাম--আপনি যে আমার এঁহিক, পারত্রিক নিস্তার 
কর্তা ভবার্ণবের নাবিক, পাদপদ্মে আশ্রয় দিন, আশীর্ধাদ করুন, আমি 
যেন.সত্বর এ স্থানে গমন করিয়া প্রতুর পদে লীন হইতে পারি। 
_ তুলসী। বৎস! জগতের জন্য তুমি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অকা- 
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তরে পরোপকার করিয়াছ, তোমার কিছুমাত্র চিস্ত! নাই, তুমি 
হেলায় এ ছুত্তর ভব-সমুন্র উত্ীর্ণহইবে। 

ছগনলাল সজ্জানে জপে বসিলেন--আর দেখিতে দেখিতে তাহার 
প্রাণবায় অনস্তের অনস্তকোলে মিশিয়। গেল। তাহার ভাবে 
মৃত্যু হইল, কামনা-বাসনা কিছুই রহিল না;--ভবে আসা যাও- 
যার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিগা ছগনের পুণ্য-পৃত আত্ম! 
পরমাত্মায় লীন হইল। গুরুদেবের অন্তিম আশীর্বাদ সফল হইল । 

একে একে সব যাইতেছে দেখিয়। তুলসীদাম বড়ই আনন্দিত, 
জগতে আসা কেবল যাইবারই জন্য কিন্তু পুনরাগমন বন্ধ করিয়! 
যাইতে পারিলেই না যথার্থ মম্ুয্যত্ব লাভ হয়, আর তাহাই না 
নির্বাণ মুক্তি! তিনি ভৌনপুরে আর বেশী দিন অপেক্ষা না 
করিয়া নিক্ম আশ্রমে ফিরিলেন। গুরুদেবের ভাব দেখি প্রিয় 
শিশ্ত ভবানী এখন কাছে কাছেই থাকেন-প্রায়ই সঙ্গ ছাড়া হন না। 
আজ কয়েকদিন হইল, জৌনপুর তইতে আপিয়। গুরুদেব যেন 
আরও উদাস হইয়া গিয়াছেন। | 

আহাবাদি আর তত করেন না, অনবরত কেবল রামায়ণ পাঠ 
করিয়া প্রেমাস্রজলে অভিষিক্ত হইতে থাকেন, সে রামায়ণ পাঠ যে 
শুনিত, সেই মনে-প্রাণে তন্ময় ভাবের শ্বর-লহরী যাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিত, সেই ধন্য হইত, সকলে মনে করিত--বোধ হয় 
বীণার স্বরও এত মধুর নহে, তুলসীদাস যে স্থরে রামায়ণ পাঠ 
করিতেন, তাহা শুনিবার জন্ত সিংহাসনে রামসীভার মু্তি যেন লজীব 
হুইয়! ভক্তের সেই করুণ-কণের ন্ধার ধারা পান করিতেন। . 

এইরূপে পুজা আরতি জপ এবং রামায়ণ পাঠ এখন কুলসীর 
নিত্যকন্ম হুইদ্বাছে। আরত কোন কাজ তিনি করেন না? লগা, 
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সর্বদাই এইভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; রত্বাব্লী স্বামীর ঈদৃশ 
ভাব দেখিয়া! কাছ ছাড়া হন না, তিনিও আহার. নিস্রী পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। ভবানীমিশ্র তু্সসীদাসের প্রিয়শিষ্, তাহাকে তিনি 
অনেক প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধকের উপস্থিত ঘষে ভাব 
হইফ়াছে, যে ভাব-সমাধি অহরহঃ তাহার প্রাণে জাগিতেছে-ইহা আর 
তক্জ হইবে না; এই ভাবের অবস্থাতেই তুলসীদান লীলা সম্বরণ 
করিবৰেন। | | 

ভবানী এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ না করিলেও, তিনি 
নিজের প্রাণে বড় দাগ! পাইতেছেন ভবানীর ঘষে আর 
কেহ নাই, তুলমী যে তাহার জীবন সম্বল; তিনি না থাকিলে 
ভবানী আর কাহার তেজে তেজীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ 
করিযবন? কিন্তু যতদিন তিনি সংসারে আছেন_-ততদিন হতাশ 
হইলে ত চপ্বে না! 

 তুলসীনাসের এখনকার ভাব অতি রমণীয়। শরীরকাস্তি দৈব- 
হৃষমা-মণ্ডিত, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, সে স্বন্দর ধদন-গ্রতিভ! 
হইতে নয়ন ফিরান যায় নাঃ তার উপর তাহার সেই মধুর 
বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে, অতি বড় জর স্বভাবও ক্রুরতা পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার পদানত হইতে স্বীকৃত হয়, বুঝি রি এমন 
ুধা উদশীরধ. করিতে পারে না। 

তাহার গুণের বিশিষ্টতা এই যে, তাহার কাছে যে, যেতাবে আসিত, 
তিনি তাহাকে সেইভাবে উপদেশ দিয়া সন্তষ্ট করিতেন, শক্র-মিত্র তাহার 
কেহ না থাকিলেও এ সময় তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত 
ভরবে অক্ষ দর্শন করিয়া! তিনি ব্রন্ষভাবে মজিয়া গিয়াছিলেন। সামান্য 
ধিড়াল কুকুষকেও তিনি আদর করিম কোলে বলাইতেন-মুখচ্বন 
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করিতেন) আবার কিয়ংক্ষণপরে ভগবান রামচন্ত্রের পূজা করিয়া একে- 
বারে বাহ্জ্ঞানশৃন্ত হইয়া পড়িতেন। লাধকের এই গাবই যথার্থ বৈষণবত্ব, 
সর্বজীবে ব্রক্ষদর্শনই মুমক্ষু সাধকের চরম আন--ইহাতেই তাহার 
পরম পরিণতি । এ অবস্থায় মানুষ পাগল ভিন্ন আন্র কিছুই নয়, 
জগুতের সাধারণ লোক ইহাকে পাগল ভিন্ন আর কি বলিবে? 

তুলনীদাস এক একদিন বাবা! বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন-_পূজাদি 
না করিয়া কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেই অনাদি লিঙ্গ মৃত্তির গান্ন 
চাহিয়া অজন্্র অশ্রবর্ণ করিতেন। তারপর সমাগত যাত্রীবর্গের 
পদধূলি মাথায় দিয়া মন্দিরে গড়ানুটী থাইয়া চলিয়া আসিতেন। 
ভবানী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত--গ্ুরুর এই ভাব দেখিয়া সে নিজে, 
আাত্ম বিশ্বৃত হইয়া পড়িত মনে করিত-_পূর্বক্জন্মে কত স্থরুতি করিয়া- 
ছিলাম, তাই এমন মহাত্মার রুপালাভ করিয়াছি। 

তৃলপীদান অদৈতবাদী ছিলেন--একমেব! দ্বিতীয়মং তিনি 
শীরামচন্দ্রকেই পূর্ণ্র্গ বলিয়া সর্বরজীবে তাহার সত্বাহভব করিতেন। 
তু্নীদানের রামায়ণ মাধ্যান্মিকতায় পর্ণ_ভীহার রামায়ণ ৰাস্তবিকই' 
অমুতের  প্রশ্রবণ ;--এই রামায়ণ ছাড় তিনি যত দৌহা বচন! 
করিয়াছিলেন--তাহার অধিকাংশই * এই সময় রচিত। এই ভাবের 
ঘোর তিনি দোহারছলে ভবানীকে অনেক কথা বলিতেন--তাই সেগুলি 
তক্কি ও, নীতিতে এত মধুর হইয়াছিল। 

প্রথম যৌবনে তুলসীদীম পত্বী রত্বাবলীকে যত তে 
এখন. তাহাপেক্ষাও ভালবাসা অধিক--কিস্ত তাহাতে লালসার নাম 
গন্ধ: ছিল না, কেৰল ভক্তি-£প্রম-্রদ্ধায় তাহা হইতে ্বর্গের মন্দাকিনী 
প্রবাহিত হইত প্রত্ব” বলিতে, তৃলপীর নয়নে প্রেমধারা প্রবাহিত, 
হইত, এখন তিনি তাহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া মনে করিতেন. 


র্‌ 
পপ 
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একদিন তুলপীদাস সমাধীস্থ হইয়। সমস্ত দিনের পর গভীর রজনী- 
যোগে চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন-_-মা ! অত্যন্ত ক্ষুধা পাই- 
য়ছে, পিপাসায় প্রাণ অস্থির। কাছে কেহ ছিল না, সিংহামন 
হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়! মা জানকী বলিলেন-বাবা! এই ষে 
সমস্ত প্রস্তত- নাও, আহার কর! তুলসীদাস সন্তান-বৎসল! ভগবতী 
সীতাদেবীর হস্ত প্রসারিত উপাদেয় ভ্রব্য সামগ্রী আহার করিতে 
লাগিলেন |. 

এমন সময় বত্বাবলী আনিয়া বলিল--প্রতৃ! এই যে আমি 
তাড়াতাড়ি আপিতেছি, ভবানী এতক্ষণ কিছু খায় নাই--তাহাকে 
আহার দিতে গিয়াছিলাম। 

তুলসীদান বলিলেন--দেবি! এই তোমার প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য 
পাইয়াছি, আজ আহার করিয়৷ যেরূপ তৃপ্থিলাভ করিল'ম--জীবনে 
কখনও তেমন তৃপ্থিলাভ করি নাই। রত্বাবলী এই আমার শেষ 
আছার। 

- ভবানী আহারাদি করিয়া! আসিল। রত্বাবলীও কাছে বসিয়া 
আছেন, মন্দির মধ্যে পিংহাসনে ইষ্ট দেবতার যুগল মৃত্ি ষেন 
'সাধকের প্রতি সভৃষ্জ নয়নে চাহিয়া আছেন। 

কোন পীড়া নাই--শরীরের কোন মালিম্ত নাই--মনের কোন 
অবসাদ নাই--গ্রাণের কোনপ্রকার চাঞ্চল্য নাই, সাধক বসিয়া 
বলিয়া রত্বাবলীর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন, সকলে মনে করিল-- 
প্রত বুঝি পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন-_কিন্ত তাহ নহে, এট সমাধি 
তাহার জীবনের শেষ সমাধিস্তআর তাহা ভঙ্গ হইল না সাধক 
ভাবের ঘোরে আত্মারামের সহিত আত্ম বিনিময় করিলেন_-সংসার 
লীলা তাঁহার এইখানে শেষ হইল। বিশ্ব্গননী _ভগবতী সীতাদেবীর 


ছিটে | তুলসীঙ্গাস্ম- 


প্রদত্ত আহারে তাহার ভবের ক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছে, যাহার অন্য 
সাধনা ভজনা, তাহারও চরমলাভ হইয়াছে, তবে আর কেন? 

১৬৮* সালের শ্রাবণ মাসের শ্রক্ল। সপ্তমী তিথিতে গ্রাতংশ্বরণীয় 
ভক্তবীর সাধক চুঁড়ামণী তুলসীদান ৬গঙ্গাতীরে অনি সঙ্গমে সেই 
ভাব-সমাধীতে ইহু-সংসার ত্যাগ করিলেন। 

রামায়ণের অন্থবাদক লিখিয়াছেন £-- 

 সম্বংযোরশেশি অসীগঙ্গকে তীরে। 
শ্রাবণ শুক্লানপ্তনী, তুলসী ত্যজৌ শরীর ॥ 

তুলসীদাসের দেহত্যাগ বার্তা গ্রাতঃকালে যখন চারিদিকে প্রচারিত 
হইল, তখন সাধু ভক্ত নকল নে মহাত্মার দেহ স্পর্শ করিয়া 
জীবন সার্ক করিবার জন্য দলে দলে তথায় সমবেত হইতে 
লাগিলেন। 

সাধকের দেহত্ত্যাগে কাশীধাম যেন শোক-চিন্ন ধারণ করিয়। কাদিতে 
লাগিল। হে শুনিল--সেই কাদিয়া আকুল হইল-_বিশ্বেশ্বর অক্নপূর্ণার 
মন্দিরও আজ শোক-সমাচ্ছন্ন | প্রিয় ভক্তকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাহারাও 
ষেন মর্ত্য-বাশীরমত শোক-চিন্তায় আকুল হইয়া! উঠিলেন। তারপর দলে 
দলে সংকীর্ভনের দল আসিয়া প্রভুর নাম গান করিতে লাগিল । 
ষে পুনিল--সেই সাধক চুড়ামনী তুলপীর শেষ দর্শন গন্য ছুটির 
আমিল। দছুঃখীরাম ও সরস্বতী আসিয়৷ রাস্তায় শি কাদিতে 
লাগিলেন। 

সতী রত্বাবলী আঙ্গ স্বামী কোলে করিয়া বশিয। আছেন__ 
ভাহার নয়নে শোকের ঢুচিহ্থ মাত্র নাই। যাহার বিরহের ভয় 
নাই--তাহার শোক কিসের ? স্বামী যখনই চলিয়া গিয়াছেন_-সতীর 
প্রাণ ত তখনই তাঘার সহিভ যাইতে উদ্যত হইয়। বহুক্ষণ হইল চলিয়া 
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গিকাছে--তবে সকলে সে বর অঙ্গে মৌনর্যা জ্যোতি দেখিয়া যনে 
করিতেছে--সতী বুঝি 'জীবিত। আছেন কিন্তু তাহা কি হইতে 
পারে-_অর্ধেক যাইলে অর্ধেক কি থাকিতে পারে? 

তুলসীদামের মৃত্য সংবাদে বৈষ্ণব মম্প্রদায় লাতিশয় মুহমান 
হইল,_-যাহারা প্রত্যহ তাহার শ্রীমুখে নানাপ্রকার মধুর উপদেশ 
গুনিয়। সাধন পথের কণ্টক মোচন করিত,--তাহার| সকলে যেন 
পিতৃহারা--গুরুহারা, একজন মহা উপদেষ্টা হার! হইয়। চারিদিক 
অন্ধকার দেখিতে লাগিল। একদিনের জন্য রোগভোগ হইল না-- 
একদিনের জন্ত .শরীর কোনপ্রকার মলিনতা৷ প্রাপ্ত হইল না, 
প্রতু এভ মদ্ ধরাধাম হইতে চল্লিয়া গেলেন। মৃত্যু ষাহার হাত 
ধরা--ইচ্ছা করিলেই ধিনি মৃত্যুর কবলস্থ হইতে পারেন--তাহার 
আবার সময় অসময় কি? তিনি বুঝিলেন--গৃথিবীতে আর থাকিবার 
আবশ্যক নাই--তাই সাধক নিঙ্গ স্থানে চলিয়া গেলেন । পততি-গত- 
প্রাণ সাধ্যা-সতী রত্বাবলীও স্বামীর অন্গমন করিলেন । 

হিন্দু শানত্রানদারে স্বামী ও স্ত্রী একঅঙ্গে অভেদ আত্মা! । স্ত্রী পুরুষের 
শক্তি, আর পুরুষ স্ত্রীর শক্তি। একটী যানে আর একটা থাকা 
অসঙ্ুব। কাগীবাসী সকলে এই আদর্শ দস্পতীর মহা প্রয়ানে বিষম 
শোকাকুল ' হয়া হায় হায় করিতে লাগ্িল। যে শ্বনিল_-সেই 
বলিল--কলিতে এমন তের্ন্বী বৈষ্কব সাধক আর জনগ্রহণ করিবে 
না। দেহরক্ষার সময়ে সাধকের বয়স প্রায় শত বৎসর হইয়াছিল। 
তিনি কলির পূর্ণ পরমাযু পাইয়াছিলেন। 


একচক্বাব্িৎন্প পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


্ু৫খীরাম ও স্বরস্কতীদেবী আসিয়াছেন--তাহীরাই লাধক 
দষ্পতীর সংকারের বাবস্থা করিলেন। প্রিয় শিল্ক ভবানী মিশ্র 
এতদিনে বান্বিক নিরাশ্রয় হইল। তিনি তুলসীদাসকে আশ্রয় 
করিয়া জগতের সমস্ত ভুলিয়াছিলেন,বিবাহ করেন নাই-্সমন্ত 
বিষয় আশয়ে জলাগলি দিয়া কায়ার ছায়ার মত তাহার পাছে 
পাছে ঘুরিয়াছিলেন -পরম যোগী তুলসীদাসের কৃপায় ব্রন্বহত্যা 
পাক হইতে মৃক্ত হইপ্া অদ্যাবধি তিনি ররর আশ্রয়ে কাল 
কাটাইত্তেছিলেন, -তুলসীদান তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাদিয়া 
অকপটে সমগ্ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভবানী এখন যোগ মার্গে 
বেশ পাকা হইয়াছেন, গুরুর রুপায় তিনিও অশেষ ক্ষমতাশালী 
হইয়াছেন) প্রাণের ডাকে তিনিও এখন দেবতার প্রসক্নতা লাভ 
করিয়! ধন্ত হইয়াছেন কিন্তু আরও কিছুদিন এই মহাপুককষের মজে 
থাকিলে জীবন ধন্য হইত, পৃথিবীর যাওয়া-আদা হইতে মুক্ত 
হইয়া নির্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতেন--কিন্ত হায়! তাহা হইল না। 
আশার পরিভৃধি হইতে না হইতেই গুরুদেব দেহরক্ষা করিলেন। 
এইখানেই ভবানীর মকল আশার মুলচ্ছেদ হইল। তবে তিনি আশা 
দিয়া গিয়াছেন--ভবানী সাধনা কর, উদ্ধার হওয়া! না হওয়া সকলেই 
নিজের হাত, ভাল করিয়া সাধনা করিতে পারিলে, দেবতার 
আর্বা তোমার উপর বর্ধিত হইবে, কিছুরই অতাব হইবে না। 


তুরলসীলাত | ৩2৮, 
আত্ম ত অবিনশ্বর-র্তাহার ত মৃত্যু নাই, গুরুদেব পাঞ্চভৌতিক 
দেহই পরিত্যাগ করিয়াছেন--আমার অভাব হইলে সক শরীরে 
যে দেখা দিয়। তাহা পূর্ণ করিবেন না-তাহা কে বলিতে পারে ? 
ভবানী আশ্বস্ত হইয়া! গুরু ও গুরু-পত্ঠীর অস্তেষ্টির আয়োজন করি- 
লেন। যুগল মৃত্তি তাহার আশ্রমের সন্নিকটে তুলসী ঘাটে চন্দন 
কাষ্ঠের চিতায় দাহ কর! হইল। ঠিক সেই সময়ে আর একটা 
লন্ন্যাসীমৃত্তিকে গল্গাগর্তে আনিয়া তীরস্ত কর! হইল-_তাহার তেজ:পুজ 
কলেবর দেখিয়া সকলেই তীহাকে দেখিতে ছুটিল। ছুঃখীরাম 
গিয়া দেখিলেন--আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া বলিলেন-এ কে! এ ষে আমার 
দাদার পালক পিতা--পরম গ্ররু নুমিংহদান গোম্বামী-ভায় হায় 
তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তখনও সাধকের প্রাণপাধী দেহ- 
পিগ্তর ছাড়িয়া যায় 'নাই। ছুঃখীরাম করযোডে নিকটাবর্তী হইলে 
তিনি তাচাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন-_ছুঃখি ! ঘাহাকে প্রাণপাত 
করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তাহাকে কি এ ভীষণ ভবের কুলে এক 
ফেলিয়া যাইতে পারি-তাই তাহার উন্নতির কথ। শুনিয়া, যোগ- 
জীবনের অপূর্ব "কাহিনী দেখিতে স্থ্দূর হিমালয় হইতে কাশীতে 
আসিয়াছিলামস্প্মাজ তাহাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া আমিও 
সহাযাত্রা করিলাম। সাধক আর কথা কহিলেন না, ভাবের ঘোরে 
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখীরাম বলিলেন--গুরু বটে £ 
গুরু যে এ্হিক-পারভ্রিক-চিন্তার কর্ত|, ভবার্ব নাবিক--আজ 
বৃসিংহদানের শেষ কথা গুলিতে তাহ। বেশ বুঝিতে পারা গেল। 
আজ কাশীর শ্মশানে যে কয়েকটা জীব ভীষণ অগ্নিমূখে চিতা- 
ভন্মে পরিণত হইল; কাশীর গগনপবন যাহাদের শেষ বিশ্বাসে 
পবিভ্রীকৃত হইল--তেমনটা বোধ হয় আর কাহার দ্বারা হুইৰে না। 


৩৪৯ তুলস্ীদ্দাস্ম 


ষে গাইল, সেই চিতাভন্ম অঙ্গে মাখিয়া পবিত্র হ্দয়ে বাড়ী ফিরিল । 
দুঃখীরাম ও ভবানী গুরুদেবের অস্তেটি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া শূন্তপ্রাণে 
বাড়ী ফিরিলেন। কয়েকদিন তাহাদের প্রাণ এত খারাপ হইয়াছিল-- 
মন এত উদাস ভাঁবাপন্ন হইয়াছিল ষে, সে ভাব সামলাইতে 
তাহাদের বহুদিন লাগিয়াছিল--আমাদের বোধ হ্য়--এ অভাবের 
পূরণ তাহারা এ জীবনে কখন করিতে পারেন নাই। গুরুর অভাব 
ক শিশ্ত কখন পূরণ করিতে পারে? এ যে মানবজীবনের ছূর্লভ 
ধন--পৃরণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে! 

গুরু ও গুরু-পন্তী ত চলিয়া গেলেন. রি তাহাদের ম্রণার্ধ 
ত কিছু করা চাই? ভবানী দরিত্র বক্ধ্যাসী, অর্থাদি তাহার ত 
কিছু নাই কিন্তু ছুঃখীরাম ষে তাহাদের মানার আজ অতুল 
ধনের অধিশ্বর ! তিনি গুরু ও গুরু-পত্বীর শ্রাদ্ধবাসরে বিশেষ ভাগ্ারার 
ব্যবস্থা করিলেন। দেশ বিদেশ হইতে সাধুমমাগম হইল । ছুঃখী- 
রাম আজ তাহারই আশ্রমে, 'তদীয় রামসীতার জাগ্রত মৃদ্তির সম্মুখে 
গুরু ও গ্ররু-পত্বীর পারত্রিক উন্নতির জন্য অজত্র সাধুভোজন, বনু 
খ্যক কাঙ্গালী বিদায় করিয়া শ্রাদ্ধকাধ্য সুসম্পন্ন করিলেন। 

ভবানী এখন তীহার গুরু ভাই, তিনিও এখন একজন গ্রকৃত 
সাধু, ুঃখীরাম গুরুদেবের নিকট ভবানী সংক্রান্ত যে সফল অভিনব 
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন--তাহাতে ভবানী ষে একজন মহাভক্ত ; 
রামনামে ষে মে একজন প্ররৃত উদাসী--তাহা তিনি বেশ বুৰিয়া- 
ছিলেন।. তাই গুরুদেবের স্বতি চিরন্মরণীয় করিবার জন্য তিনি 
তদীয় আশ্রম ও দেঁবালয়ের ভার ভবানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন । 
এজস্ত অর্থের ধন যাহা আবশ্তক হইবে--তিনি অকাতরে তাহ 
সরবরাহ করিবেন বলিয়া গ্রতিশ্রত হইলেন । 





ভবানী এখন তাহার আপনার জন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 
"অভাব অভিযোগের ভার ভিনি গ্রথণ করিরেন। তীহাকে নানা- 
প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়। সাধন-পধে বিশেষভাবে দৃঢ়তা 
অবলম্বন করিতে সাহস প্রদান করিলেন, বলিলেন ভাই । ভবানী 
আজ হইতে তুমি আমার ভাই, আমি যত্তদন জীবিত থাকিব-- 
তোমার কোন অভাব হইবে না। তুমি গুরুদেবের সময় যেরূপ 
ভাবে প্রাণ খুলিয়া ভগবদারাধনা করিতে, এখনও সেইব্রূপ কর,-- 
কিছুরই অভাব হইবে না। যাহা আবশ্তক হইবে--আমাকে 
জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিব। ছুঃখীরামের আশ্বাস 
বাক্যে ভবানী গুরুদেবের ক্রিয়। কলাপ নকল বজায় রাখিয়া সেই 
ঘশ্রমেই অবঞ্থান করিতে লাগিলেন । তুলমীদাসের জীবন-কাহিনী 
এইখানেই শেষ হইল--মতঃপর আমরা পরিশিষ্ট অধ্যায়ে তাহার 
মনোমুগ্ধকর দৌহাবলী যথা সন্তব প্রদান করিয়া এই গ্রস্থের পরিসমাণড 
করিব। 


পন্বিশ্শি 


ভুলসীদাল সাধকের অগ্রগণা ত ছিলেনই--কবিরও অগ্রগণ্য 
ছালেন। পূর্বের বলিয়াছি--কবিশ্রষঠ বান্সিকী মুনি নিজের রামায়ণের 
গ্রচারে সন্তষ্ট না হইয়া পুনরায়: তুলসীদাস বপে জন্মগ্রহণ করত 
সে সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তৃপসীদাস কৃত রামায়ণ ভারতের 
যত লোক পাঠ করেন--অন্য কোন পুস্তকের পাঠক তত নাই; 
ওভ্তকবি তুলসীগাসই এক সময় বলিয়াছিলেন-_ 
সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদ্াসী। 
কৰি কোবিদ বিমুক্ত দন্ন্যাসী ॥ 
যোগী স্থর অরু তাপস জ্ঞানী । 
... ধরম নিরত পরত বিজ্ঞানী ॥ 
বান্সিকী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় ভক্তকৰি 
তুঁনসাদাম তাহার রাশায়ণে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। বাল্কী 
রামায়ণ কেরল কয়েকজন পণ্ডিতের ঘরে আবদ্ধ থাকে, সাধারণে তাহা 
বুঝিতে পার়েনা- এইজন্য কবি তুলসীদান রূপে পুনর্জন্ম লইয়া 
ভাহ। এত সরল ও সরস করিয়া গিয়াছেন যে অতি সামান্ত শিক্ষিত 
ব্যক্তিও সেই রস মাধুর্ধাময় সুললিত রামায়ণ পড়িয়া গ্রাণে অপার 
*শ্ত, অপরিমিত আনন্দ লাভ করিতে পায়িবেন। 
এই রাযায়ণ ব্যতীত ভক্তকবি সাধফবর তুলসী আয় কয়েক 
হানি গ্রন্থ রঃনা করিয়া গিযাছেন-তখন মুত্রা যন্ত্রের বিশেষ প্রচজন 
শাথাকায় -ক্ষু ছয় খানি গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া না যাইলেঞ। কাহার 


তুলসী ৩৩২ 


লিখিত ববিত্ব রামায়ণ, বিনয় পত্রিকা, গীতাবলী, পার্বতী মঙ্গল, 
জানকী মঙ্গল, চৌপাই রামায়ণ, কুগুলী রামায়ণ, কড়কা রামায়ণ, 
বৈরাগ্য সন্দিপনী ব্যভীতও দৌহাবলী পশ্চিম ভারতের হিন্দুস্থানীদের 
গৃছে এখনগ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহার মধো সাধক-কবির 
্োহাবলীই সর্বশ্রেষ্ঠ । বাঙ্গালার মহাকবি চাণকের শ্লোক যেমন 
প্রসিদ্ধ, নীতি-পূর্ণ, এবং অত্যাবশ্ঠকীয়; সাধকপ্রবর রামঞ্রসাদের গান 
যেমন প্রাণারাম এবং ভক্তিভাব পূর্ণ, বলিয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচ- 
লিত--ইহার একটা না একটী জানে না, এমন লোক যেমন বাঙ্গালা 
নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তৃলমীদাসের দৌহাও তেমনি জানেনা--এমন 
লোক অতি বিরল, শুধু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কেন-_তুলসীদাঁসের রামায়ণ 
ও ফেোহাবলী এতদঞ্চলেও বিশেষ পরিচিত--তাহার ধর্খবময় উপদেশপূর্ণ 
&্োহাবলী, এত মধুর এবং সুনীতি পূর্ণ এবং এমন সহজ ও সরল ভাষা 
লিখিত; যে ধর্দদপথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহা না জানিলে প্রাণেষ 
পরিতৃপ্থি হয় না--বুঝি সাধনপথে অগ্রপরও হওয়! যায় না, তাই আমর! 
সেই সকল দুশ্রাপ্য দৌহাবলী ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ 
করিয়া তাহার. সরল বাঙ্গালা বাখ্য। প্রদান করিভেছি--তুলশীদাস এই 
লকল নীতিপূর্ণ উপদেশ কথা ছলে সকন সময়ে তাহার শিশ্গণকে 
ৰলিতেন। পাঠরুগণ তাহা পাঠ করিয়। ধর্শের সরল পশ্থা অন্থরণ 
করুন। 
কাহাকে। ধন ধাম হেয়, কাহাকে। পরিষার। 
তুলপী আয়সে দীনকো, সীভারাম আধার ॥ ১॥ 

জগত্তে ধন-জন, গাড়ী-বাড়ী, পুন্র-পরিবার প্রস্ভৃতি বিষয়ের 
সুখতভোগেই সকলে আনন্দ উপভোগ করেন; আত্মীয়-ম্বজনে পরি- 
“বেছিন্ত হুইয়া বিষয়-স্ধ উপভোগ করাই জগংবাসী সার সর্ব 


৩০৩  তুলঙ্নালগাঙল 


জ্ঞান করেন কিন্তু তুলসীদাসের ন্যায় সাধক ভগবান ্ীরামচন্দ্রে 
পাদপদ্মই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করেন। 
' চম্পায় হেয় তিন গুণ রঙ, রূপ আউর বাস। 
এক অবগুণ হেয় যৌ, ভ্রমর না যাওয়ে পাশ ॥ ২॥ .। 
চাপ! ফুলের তিন ভাল গুণের মধ্যে রঙ, রূপ আর স্থবাস 
কিন্তু উহার আম্বাদ এত কটু যে ভ্রমর তুলেও এ ফুলে বসেনা। 
ইহার তাৎপর্য এই যে--যতই গ্রণ থাক না কেন, একটা মহা- 
দোষেই সে সমস্ত গুণ নষ্ট করে। 
তুলসী উহা যাইয়ে, ধাহা আদর না করে কোই। 
মান্‌ ঘাটে যন মরে, রামকো স্মরণ হোই ॥ ৩॥ 
মান বড় উপান্দেয জিনিষ--লোকে প্রাণাপেক্ষা মানকে বড় বলে 
কিন্ত সাধু সঙ্জনেরা মান চাহেন না। তাই তুলসীদান বলিতেছেন-- 
যেখানে কেউ তোমাকে মাঁনিবে না, সর্বদা সেইস্থানে যাইবে । 
যেখানে আদর পাইবে--সেখানে যাইলে যদি মান না পাও, তাহা হইলে 
তোমার গ্রাণ ছুঃখপাগরে ডুবিপ্া পড়িবে, মন ছোট হইয়! যাইবে--তাহ। 
হইলে ভগবানের নাম তোমার স্মরণ পথে উদয় হইবে না। 
বিজু বন মিলে না লকড়ি, সায়ের মিলে না নীর। 
পড়ে উপবাস কুবের ঘর, যও বিপক্ষ রঘুবীর | ৪ ॥ ॥ 
বিজন বনে গমন করিলেও রন্ধনকাঁষ্ঠ পাওয়া যায় না, অগাধ 
জলধীতেও 'জল পাওয়া যায় না, কুবের সদৃশ বড়লোকের বাড়া 
গেলেও উপবাস করে মর্ডে হয়_যদি রঘুবীর বাম হন, অর্থাৎ 
ভগবান প্রতিকূল হলে কোথাও সখ পাওয়া যায় না। ৰ 
গঙ্গ! যমুনা সরন্বতী, সাত সমৃদ্দ,র ভরপুর। 
তুলনী চাত.ককে মতে, দৌয়াৎ বিনে সব্‌.ধুর ॥ ৫ || 
( ২৩) 


- ঠ 


তুতপসীীল্গাঙ্ন টে 


জগতে গঙ্গা, যমুনা, সরহ্বতী প্রভৃতি নদী এবং সপ্ত সমস্ত 
বি্চমান_-অগাধ জলে 'তাহ। পরিপূর্ণ কিন্তু চাতক যেমন প্রাণান্ত হলেও 
তাহা পান না করিয়া জলদ-জলের আশা করিয়া বসিয়া থাকে। 
সেইব্ধপ ভক্ত-চাতক তুলসী ভগবানের প্রেম-জল ভিন্ন অন্ত জলের 
আকাঙ্খা করে না। অর্থাৎ জগতে নে ভগবানের প্রেমবারি পান 
করিতে পারিলেই ধন্ত হয়--অন্য সলিলের আশা করে না। 

কলহ ন জানব ছোট করি, কঠিন পরম পরিণাম। 

লাগত অনল অতি নীচ ঘর, জারঙ ধনিক ধন ধাম ॥ ৬ 

সামান্ত লোকের দহিত ঝগড়াকেও সামান্ত বলিয়া যনে করিবে 

না, কালে সেই কলহই ভীষণ হইতে পারে--যেমন সামান্য কুঁড়ে 
ঘরে আগুণ লাগিলে সে ধনীর অষ্টালকাও ধ্বংদ করিতে পারে। 
অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কখন ক্ষুদ্র মনে করিও না, কালে সেও 
বলবান হইয়। প্রবল হইতে পারে--ইহাই তাৎপর্ধ্য। 

ধন-আরু যৌবনকো, গরব কবহু করিয়ে নাহি। 

দেখ, তহি মিট, যত হেয়, যব বান্রকে ছাহি॥ ৭॥ 

ধনযৌবন নিশার ম্বপনের মত ক্ষণস্থায়ী, কদাচ ইহার গর্ব, 

করা উচিত নয়। মেঘের ছায়' যেমন বেশীক্ষণ থাকে না--দেখিতে 
দেখিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধন-যৌবনও তদ্রুপ । 

কই কুদ.কে সাগর উততারা, কোই কিয়! মিৎ। 

কোহি ওখড় গিরি দরখৎ। কোহি শিখায় নীৎ ॥। 

ক্যা কহেঙ্গ' সীতানাথকো, মেয়নে কিয়া চোরি। 

সোহি কুল্‌ উদ্ভব মেরা, বেদিয়া খিচে ভোরি |॥৮॥ 
কোন সময়ে একট। বেনিয়া একটা বাঁদরের গলায় দড়ি বাধিয়] 
দ্বারে দ্বারে থেল! করিয়া পয়সা রোল্রগার করিতেছিল বাদরটা 


খন অতিশয় ছুঃখের সহিত কহিতেছে_হায়রে |! একসময়ে এই 
আমারই বংশের কেহ লক্ক প্রদান করিয়া সাগর পার হইয়াছে । ফেহ যা 
ভগবান রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া জন্ম সার্থক করেছে, কে 
বা বাহুবলে বড় বড় পাহাড় উৎপাটন করেছে, আবার কেহ হ 
চির নীতিজ্ঞ ভগবানকে নীতি-শিক্ষা৪ প্রদান করিয়া আপনাদের 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে । কিন্তু আমি সেই মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ 
করে, সীতানাথকে বলি--হে রামচন্দ্র ! আমি এমন কি কুকর্ম করেছি 
যে অতি হীনজাতি বেদিয়া আমার গলায় দড়ি দিয়ে টানাটানি কচ্ছে ? 
তাৎপর্য. এই যে, একদিন উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিলেও অদৃষ্ট 
ক্রমে অধঃপতনের সময়--সামান্ব ব্াযজিরও লাথি সহা করিতে হয়। 
চৌদহ চার আঠার হো, পড়ে শুনে ক্যা হোয়। 
তুলসী আপন রামকো, যব. লগলমে ন কোর ॥ ৯) 
চতুর্দশ শান্ত, চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি অধায়দ্‌ করে 
কি ফল হইবে, যদি ভগবানের দর্শনলাভ করিতে না পারিল। 
তুলসীদ্দাস বলিতেছেন--শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ 
আত্মারামের দর্শন; যদি তাহা না হঈল--তবে সমস্তই নিরর্থক | 
অধাৎ তুমি শান্তর পড় আর নাই পড়, যদি মুর্খ হইয়াও ভগবানের 
দর্শনলাভ হয়, তাহা হইলেও জন্ম সার্থক হইবে। 
যো! পরবিভ হরে সদা, সো কছু দান কিয়া ন কিয়া। 
যো পরদার হরে দা, সো বহু তীর্থ গয়া ন গয় | 
যো পর আশ করে সদা, লো বহু দিন জিয়া নজিয়া! 
যে মুহুমে পর চুঝুলি ওগারত, সে মুহুমে হরিনাম 
লিয়া না লিয়া ॥ ১ ॥ 
থে পয়ের চুরি করে দান করে--তাহার দান করায়, না করায় 


তজপজ্নীলাত ও ০৩ 


সম্গান । যে সর্বদা পরদার রত, তাহার পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ করা আর না 
করা! সমান। যে বাক্তি পর প্রত্যাশী হয়ে জীবন ধারণ করে, 
তাহার বেঁচে থাকা আর মর! সমান কথা। আর যে সর্বদা পর 
নিদ্দা করে-_-তাহার মুখে প্রভূর নাম সংশ্কীর্তন করা আর লাকরা 
একই কথা। | 
মন মঞ্জন হরদম্‌ করো, বম়ঠো সভা সৎ সং। 
যো সৎ চাহে দৌহ করো সগুরু হেয় পরশং || ১১॥। 

সর্বদা শান্্র আলোচনার দ্বারা চিত্তের ময়লা-মাটা ধৌত কর, 
সাধুজনের সহিত সভা করিয়া সংসঙ্গে সতকথায় কালধাপন কর, 
তাহারা যে পথে যাইতে উপদেশ দেন-সেই পন্থা অনুসরণ কর, 
তাহা হইলেই তোমার জীবন ধন্ত হইবে_কারণ াধু পুরুষই 
খুরুপদ বাচ্য। 

জ্ঞানী মারে জ্ঞান্সো, ব্যাধ মারে তীর। 
সদুরু মারে শবসে, শালে সকল শরীর || ১২)। 

ব্যাধেরা যেমন ধন্গকে শর সন্ধান করে পাখী মারে, জ্ঞানীর 
তদ্রুপ জ্ঞান-শলাকা দ্বারা মনের মালিনা দূর করিয়া থাকেন; 
সদগ্ডরু উপদেশ পুর্ণ বচনাবলীর দ্বারা অঙ্গ সমূহ বিদ্ধ করিয়া 
থাকেন, তাহাতে ইন্দ্রিয় সমূহ পরাভূত হইয়া সংযমশালী হয়। 

সবমে রসিয়ে সবমে বসিয়ে, সবকা। লিজিয়ে নাম্‌। 
হাজি হাজি কর্তে রহিয়ে, বদিয়ে আপন ঠাম ॥ ১৬।। 

কর্মকা, জ্বানকাণ্ড ও ভক্তিকাণড ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের কথাই 
হউক না সমস্ত কথাতেই রদ লাভ করিবে। যে কোন সম্প্রদায়ের 
লোক হউক, তাহার সহিত আনন্দে মত্ত হইবে--কাহাকেও পৃথক 
মনে করিবে না, ঈশ্বর উপাসনার ক্রম সমস্ত আলাহিদা হইলেও 


৩০৭ তুলসীল্গাজ্ন 
মূলে কিন্তু সমস্ত এক, ভাবিয়। গ্রীতিলাভ করিবে--কখন টসসিত 
হইবে না। | 

অলি পতঙ্গ মুগ মীন গজ, তে একই আচ। 
তুলসী ওয়াকো ক্যা গণ যাকো৷ পিছে পাচ. || ১৪ ॥ 
ভ্রমর, পতঙ্গ, হরিণ, মং, হস্তী ইহার! ক্রমান্থয়ে চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বার! রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, শষ এই 
পাচ বিষে আৰু হইয়। মৃতামুখে পতিত হয়। তৃলপি ! তাহাদের নঙ্গে 
এই সকল অনবরত থাকে--তাহাদের গতি কিরূপ হইবে বল দেখি? 
দয়া ধরম কি মুল হেয়, নরক মূল অভিমান | 
তুলমী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, ঘও কণ্ঠাগত জান্‌।| ১৫ ॥ 
দয়াই সকল ধন্দের মুল, অভিমানই নরক গমনের একমান্ত 
কারণম্বরূপ, অতএব হে তুলমীদাস! তোমার প্রাণ কঠাগত হইলেও 
দয়! বিসঙ্জন দিও না। 
শাকট. ুকট. কুকরা তিন্কে মত এক। 
কোটী ভাতি সমঝাও, তো ন ছোড়ে টেক্‌ ॥ ১৬॥| 
শুকর, কুকুর ও পাষণ্ড এই তিনের মত একই রকম উহা- 
'দিগকে কোটী কোটা উপদেশপূর্ণ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ কবু, তথাপি 
তাহারা কিছুতেই নিজের গর্ব ছাড়ে না। 
রাজ! করে রাজা বশ, যোদ্ধা করে রণ জই | 
আপনা মন্কো বশ করে যো. সবকো সেরা ওই ॥ ১৭ ॥ 
রাঁজ। রাজ্য শাসন করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ হয়--যোদ্ধা যুদ্ধ জয় করে, 
সকলের কাছে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে কিন্তু যে দূর্দান্ত মনকে 
আপনার শাসনাধীনে রাথিতে' পারে--তাহার তুল্য বীরপুরুষ আর 
'মাই, তিনি কলের শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভের উপযুক্ত। 


হুতপক্ষনীচগাঙন ৩০০ 
।..- শাক্‌ট সঙ্গ ন কিজিয়ে, ছুরহি যাইয়ে ভাগ. । 
 বাস্‌ করো ন পাশিয়ো, তও কতু ন লাগে দাগ ॥ ১৮॥ 
পাপী বাক্তির সঙ্গ করিবে না, দূরে পলায়ন ক্লুরিবে-_কখনও: 
বিশ্বাসও করিবে ন।। ঘটনাক্রমে যদি তাহার সহিত বাসই করিতে 
হয-_-তাহা হইলে সাবধান, তাহাকে স্পর্শ করিও না--তাহা হইলে 
কলঙ্কিত হইতে হইবে। | 
ওছে নরকি পেটুমে) রহে ন কোটী বাৎ। 
আধসের কি পাত্রমে, কৈসে সের সমাৎ ॥ ১৯। 
আখমের ধরিবার 'পাত্রে যেমন একসের জিনিষ রাখা যায় না, 
সেরূপ ভাবভার পূর্ণ বাক্য সামান্ত লোকের উদরে কখনই ধরিতে পারে, 
না। . ্ুত্াশয ব্যক্তি কখনও কি বিজ্ঞ জ্ঞানীর বাক্য বুঝিতে পারে? 
বৃন্দাবন ও বৈকু্কো, তলে তুলমীদান। 
ভারী যে সো ভূতল বলো, হাল্কা! চড়হো আকাশ ॥ ২*॥ 
বৃন্দাবন ও বৈকু্ঠকে ওজন করিয়া তুলদীদান দেখিয়াছেন_ 
যেটী ভারি সেই নীচে পড়ে আছে, যেটী হাল্কা সেইটী উপরে 
উঠিয়ান্থে। ইহার তাৎপর্যয যে, জগতে প্রেমভক্তিই সর্বশেষ্ঠ--মুক্তি: 
ইহার কাছে লাগে না। 
তুলসী হয়ে সংসারে, কাইাকো ভক্তি ভেট্‌। 
তিন বাৎসে লাট্পাট্‌ হেয়, দামড়ি চামড়ি পেট ॥ ২১ 
জগতে শিশ্বোদর ও ধন এই তিনটা লইয়া সকলে দিন ঘামিনী: 
চিন্তা করিয়া অস্থির হইতেছে, অতএব হে তুলপি! তুমি এই সংসারে, 
থাকিয়। আর কতদিনে ভক্তি-ধনে ধনবান হইবে? 
বাণে ভক্তি না হোতা হেয়, ছোড় দেহ চতুরায়ি। 
, কাকাসে হংল ন1 ছোড়া হায়, ছ্ৰ্ধকা। মিলায়ি | ২২ ॥. 


৩০৯ শুতলজ্পীলাস্ন, 


কাককে যেমন বহুবার ছুপ্ধ হ্বারা ্লান ররাইলেও হংসের মত্ত 
গাদা করিতে পার! যায় না-সেইন্ধপ কেবল বাক্যের বারা ভক্তি 
পাওয়া যায় না, চতুরালি ছাড়িতে, হয়। ৰ 
তুলসী তাই! না যাইয়ে, যাহ! নাহি বরণ বিষেক। 
রাং রূপা কয় ভূয়া, শ্বেবং অশ্থেৎ সব এক্‌ ২৩ ॥ 
হে তুলসীদাল, সেইরূপ স্থানে যাইও ন1--যেখানে গুণের বিচার 
নাই, যেখানে রাং-বপা, নিরেট-ফাপা, সাদা-কাল সব এক, সেখানে 
ঘাইলে পাত্রোচিত সম্মান লাভ করিতে পারিবে না। 
বড়া বড়া সব কই কত্বা, বড়মে তা আউর খঙ্ুর | 
বয়টনেকে ছায়। নেই মিল্তা, ফল তো বড়ি ছুর || ২৪ ॥ 
দেশের অনেকে বড়লোক বলে অহঙ্কার করে কিনস্ততাহারা বড় 
কিসে? তাহার! যদি বড় হয়-তাহ! হইলে তাল আর. খেজুর 
গাছও ত খুব বড়-যাহার কাছে বমিবার ছায়! পাওয়া যায় না--ফল 
পাওয়া ত দূরের কথা! তাহ! কত উচ্চে তার স্থিরতা নাই। ইহার 
তাৎপর্য এই ষে টাকা থাকলেই বড়লোক হয় নাঁদাতা না হলে। 
বিন বিন মিলে লকৃড়ি, বিন সায়ের মিলে নীর। 
মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যও সপক্ষ রঘুবীর || ২৫ ॥ 
প্রভু রামচন্দ্র অগ্ককূল থাকিলে দরিজ্রের ঘরেও উৎুষ্ট খাদ্য 
পাওয়া যায়) মরুভূমে সলিল এবং বৃক্ষার্দিশূন্ত স্থলেও যথেষ্ট 
কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে, ষদি জগদীশ্বর প্রীত 
থাকেন, তাহা হইপে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনাটন হয় না, বরং 
অদ্ভাবেরই অভাব হয়। | 
রাম রাম সব কোই কহে, টক ঠাকুর কা চোর। 
বিনা প্রেমসে রীবাৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর || ২৬ ॥ 


তু তনঙ্নীদাচ্দ ৩৬০ 
হে তুলনি! কি.শান্ত কি ছুর্দাস্ত সকলেরই মুখে রাম 
নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা সেরূপ নাম লইয়া 
তাদুশ কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। কেন না, প্রেমভক্তি বাতীত অন্য কিছু- 
তেই সেই নন্দ কিশোর শ্রীকষের গ্রসন্নত! লাভ করিতে পার] যায় না। 
হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভূখে হাজার । 
সাধুন্‌কে দুর্ভাব নহি, ধও নিন্দে সংসার ॥ ২৭ ॥ 
বাজার অর্থাৎ নগরের মধ্যে হস্তী গমন করিলে যেরূপ হাজার 
হাজার কুকুর -তাহার পাছু পাছু শব্ধ করিতে করিতে ধাবিত 
হয়। কিন্তু হস্তী যেমন তাহাতে ভ্রক্ষেপ করে না, বরং অবিচলিত মনে 
নিশৈঙ্ক ভাবে, সাহসবদ্ধ হৃদয়ে গমন করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিকে 
সংসারের লোক একত্র হইয়া নিন্দা করিলেও তাহাতে তাহার মনের 
কিছুমাত্র বিকার জন্মে না বরং তিনি পূর্ববৎ একভাবেই অবিচলিত 
চিত্তে অবস্থান করেন। 
সঙ্গত করিয়ে সাধুকি, অস্ত কয়ে নিবাহ। 
শাকট, সঙ্গ ন কিজিয়ে, অন্ত হোয় বিনাহ ॥ ২৮ ॥ 
নিরস্তর পাধুসঙ্গ করা উচিত, কারণ, , সাধুসঙ্গ. দ্বারা মন প্রাণ 
সংযমিত হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে, কোনরূপে কোনদিকেই 
নমিত হইয়৷ পড়ে না। পাষণ্ড সঙ্গ সর্বদা ত্যাগ করিবে, কারণ তাহাতে 
চিত্ত মন ক্রমশঃ প্রবল তরঙ্গে আকুল হইয়! শেষে পরম সৃখেরও 
বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। 
| বুদ, আঘাত, সহে গির জ্যায়লে। 
খল্‌কে বচন সন্ত হে ত্যায় সে ॥ ২৯ ॥। 
প্রবল বেগবতী নদীর, ভ্রোত পর্বতে যতই. কেন আঘাত 
করুক না, গিরি অনায়াসে তাহা সহ করে, কখনই তাহার অঙ্গ 





২০৬১ 


বিকৃতি, পরিলক্ষিত হয না, খলেবা ষতই কেন বিষাক্ত বাক্যবাণ 
প্রয়োগ করুক ন! সাধু ব)ক্তি সকলই সহ্‌ করিয়। থাকেন, তাহাতে 
তাহার চিত্ত বিকার জন্মিবার ভয় থাকে না। 
সন্ত বড়ে পরমারথী, শীতল্‌ উনকি অং। 
তপন্‌ বুঝাও ত আউবৃকে, ধরাও ত আপনা রং | ৩* ॥ 
 শান্তশীল সাধু ব্যক্তিই পরমার্থ তত্ববেত্তা হইয়া থাকেন! তাহার 
দেহকান্তি সুন্দর হু্গিপ্$, তাহাতে তাপের লেশমাজ্র বিদ্যমান থাকেনা। 
তিনি জপ-তপ প্রভৃতির ফল অপরকে বুঝাইয়া তাহাকে নিজের 
যত হুশীল করেন ও নিজের ন্যায় কাস্তিপুষ্ট করিত্তে চেষ্টা করেন। 
গুরু লোভী শিশ. লালচি, দোনো খেলে ধাও। 
দেনো বপুরা, ডুব মরে, চড়হে পথ্রুকে নাও ॥ ৩১ ॥ 
যে গুরু অর্থলুন্ধ এবং যে শিষ্য সংসার-স্ুখে একাস্ত অভিলাষী 
হইয়া দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করত ভবসাগরাভান্তরে পাষাণবৎ 
দূঢতর জ্ঞাননৌকাতে আরোহণ পূর্বক পার হইতে যাচ্ছেন, তাহা 
হইলে দুইজনে ডুবিয়! মরিয়া যাইবেন, উহাদের মধ্যে কেহই 
ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না॥ 
সরেশ, নিরেশ, নর্‌ হোতে হেয়, সময় পায় সব কোই। 
দিন্মে হোতো। প্রকাশ্বরি, চন্ত্র মন্দছ্যুতি হোই || ৩২ 
দিবাভাগে দিবাকর যেরূপ অতীব তেঞজঃরূপে প্রকাশিত হন। আর 
ভন্্রা নিশ্প্রভ হইয়া পড়েন, সেইরূপ নিজ নিঙ্জ সময় অন্থসারে 
মন্ুষ্ঠেরা যাহার ছুঃময়, তাহাকে হীন এবং যাহার হ্বসময় তাহাকে ্‌ 
মহৎ বলিয়। জ্ঞান করেন। 
পণ্ডিত ও মশালচি, ইন্‌কি গত কহ। না যায় 
পর্কে দিয়৷ দেখায়কে, আপ আধারে ধায়॥ ৩৩1 


শুলঙনীলাসস | ৩৬২. 


. তত্বজান হীন ধর্ধার্থী-ও দীপধারক বাক্তি এই ছুইজনের ছুদ্দশার 
কথা বলাযায় না, ইহারা উভয়ে কেবলমাত্র পরের জন্যই শাস্ত্রীয় 
শ্লোক ও দীপালোক দ্বারা বিষয়ী ব্যক্তিগণকে প্রদর্শণ করিয়া আপ- 
নারা অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে। 
রাগী বাগী পাখী, নাবী আউরু নাব.। 
এ পাঁচকে গুরু হেয় টন, উপজ্জে অঙ্গ ্বতাব | ৩৪ | 
সংগীত শাস্ত্রের রাগতাল ও লয় বিষয়ের অভিজ্ঞতা, কবিতব, স্বর্ণ 
রজতাদদির পরীক্ষকতা, নাবিকতা ও তাকিকতা৷ এই পাচটী বিষয়ের 
শিক্ষা দেয়, এমন গুরু প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যাহার অনৃষ্টে থাকে, 
মেই এই পাঁচটীতে আপনাপনি দিদ্ধ হয়। 
এমন্‌ রসনা সাফ্‌ করো, ধরো গরিবী বেশ। 
এ শীতল বোলি লই চলো, সবহি তোমর! দেশ ॥ ৩৫ 1 
হে মন! প্রথমে রসনাকে সংশোধন কর, পঞধে দীনবেশ ধারণ 
করত স্গিগ্ধ বাক্য সম্বল পূর্বক যথেচ্ছ! স্থানে গমন কর। এইরূপ 
করিলে বিদেশও স্বদেশবৎ জ্ঞান হইয়া থাঁকে অর্থাৎ তৎকালে আর 
তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অভাব বোধ করিতে হইবে না। 
তুলসী ইয়ে সংলারমে, পাছোরতন্‌ হেয় সার। 
সাধু সঙ্গ হরি কথ দয়া দীন উপকার ॥| ৩৬ ॥ 
হে তুলুসিদাস! সাধুসঙ্গ, হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন, দয়া প্রদর্শন, দীন- 
াবধারণ ও পরোপকার, জগতে এই পাচটাই সারবত্ব বলয়! জানিবে। 
| নথ বিন্‌ কাটা দেখে, শীশ ভারী জট! দেখে, 
যোগী কান ফাটা দেখে, ছার লায়ে সন্মে । 
মৌনী আন্বোল দেখে, সেওদ্কা জির ছোল দেখে, 
কর্তো কলোল দেখে, বলখণ্ী খন্মে ॥ 


শত ৩) | ভুলহনীলাজ্ 


বীর দেখে শুর দেখে, গুণী আউর ফুড় দেখে, 
মায়াকে পুর দেখে, তুল রহে ধন্মে। 
, আদি অন্ত ন্থখী দেখে, জনমহিকে দুখী দেখে, 
পর্ওয়ে ন দেখে, জিন্কে লোভ নহি মন্মে 1 ৩৭।। 
জগতে নিরন্তর ভন্মাবৃত দেহ, নতনথ, দীর্ঘ জটা মণ্ডিত, 
বিদারিত কর্ণ যোগী দর্শন করিয়াছি, কেশ রহিত যৌন ব্রতধারী 
সন্্রাসীও দেখিয়াছি, বনখপ্ডী বনে বহু কৌশলবেত্ত। ক্রীড়কও 
অবলোকন করিয়াছি, অনেকানেক শৃর, বীর, বিদ্বান্‌ ও মূর্খ দর্শন 
করিয়াছি, ধনান্ধ হইয়া! কামবশে ভবসংসারে ঘুরিতেছে, এরূপ মানবও 
দেখিয়াছি; চির স্থৃখী ও চির ছুঃখী ব্যক্তিও নেত্রপথে পড়িস়্াছে; 
অধিক কি বলিব-:জগৎ সংসারে সকল অবস্থার লোকই নেত্রপথে 
পড়িয়াছে; কিন্তু লোভহীন ব্যক্তি কখনও দেখি নাই। 
_ বেহা বেহা মবকোই কহে, মেরা মন্মে এহি ভায়। 
চড় খাটোলি ধো ধে! লগড়া, জেহেল্‌ পরু লে যায় | ৩৮ ॥ 
সকল ব্যক্তিই আনন্দে “বিবাহ বিবাহ” এই কথা মুখে উচ্চা- 
রণ করে, কিন্তু য্কালে বরকে চৌদোলায় চড়াইয়৷ বাদ সহকারে 
লইয়! যায়, তখন আমার মনে এই ভাব উদ্দয় হয় যে, সে, যেন, এ 
ব্যক্তিকে আজন্স বন্দী রাখিবার জন্যই প্রথম কারাগারে লইয়া 
যাইতেছে। ॥ 
বোল্কেমোল্‌ নাহি, যো কছেনে জানে বোল্‌। 
হৃদয় তরাঙ্ছু তৌল্‌কে, তহু বোল্‌কে খোল্‌।| ৩৯ 
ষে কথা কহিতে জানে--তাহার বাক্য অমূল্য রত্ব স্বরূপ, স্থতরাং 
প্রথমে পরস্পরের হৃদয় তরাজু অর্থাৎ পরিমাণ যন্ত্রে পরিমাণ করিয়া 
তৎপরে' ৰাকা প্রয়োগ করিবে। ইহার তাৎপধ্য এই যে, পরের 


জুলসীঙ্গাস | | ৩৬৪ 


মনোগত ভাব না জানিয়া যদি কথা বল| যায়, তবে' সে কথায় 
কোন ফল হয় না। 
তোম্‌জ্যায়স। রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়সা রাম্‌। ৰ 
ডাহিনে যাওতে। ডাহিনে যায়, বামে যাওতো! বাম ৪০ || 
তুমি যেইভাবে রামকে ভঙজনা করিবে, রামও তোমায় সেই 
ভাবে ভঙ্জনা করিবেন, অর্থাৎ যেরূপ তক্তিতে তুমি তাহাকে ভজিবে, 
ভগবান সেই অন্ুমারে তোমার প্রতি কপাঘৃষ্টি করিবেন। যদ্দি 
জান চাও, ত তিনি তোমাকে জ্ঞান দিবেন, আর যদি বিষয় চাও,ত 
বিষয় পাইবে। 
_ যো যাকো শরণ, লিয়ে, মোরাখে তাকো লাজ 
উলট. জলে মছ.লি চলে, বহি যায় গঞ্জরাজ '] ৪১ ॥| 
একচিত্তে যে যাহার শরণাগত হয়, সেই আশ্রয়দাতা সেই 
শরণাগতের সেইরূপে লজ্জা নিবারণ করেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, জল 
জীবন মৎস্তেরা অবহেলে উজানজলে যাতায়াত করে, কিন্তু মহাবল 
হস্তী তাহা পারে না, শোতে পড়িলে ভার! ঘায়। 
একরাহুমে হোতে হেয়, তুলসী মৃত. আউর পুত, । 
রাম্‌ ভজেতে। পুত হি, নহিতো মৃতকা মৃত || ৪২ | 
হে তৃলপি! মৃত্র অ'র পুত্র এক পথ হুইতেই বাহির হয়। কিন্ত 
যে পুত্র সংপারে আমিয়া ভগবান্‌ শ্রীরামের আরাধন! করে, 
ত্াহ্াকেই প্রকৃত সংপুত্র বলা যায়; নহ্‌ব! অধার্শিক মূঢ় পু 
মুত্রের ও মুত্র অর্থাৎ তাহাকে ঘুঘ অপেক্ষা হানি বৃ 
জানিবে। 
তুলসী পিদনে হরি মেলেতো, মেয়, পেঁদে কুঁদ। আউরু ঝাড়,। 
পাথর্‌ পৃজনে হরিমেলেতো, মেয়, পূজে পাহাড় ৪৩) 


ভিউ ভুলসীঙাস 


যদি কতকগুলি, তুলসীর মালা কণ্ঠে ধরিলে পরাৎপর জগদীশ্বর 
হরিকে লাভ করা যায়, তাহ! হইলে আমি কঠে তুললসীর একট! ' রঃ 
কুঁদ| ধারণ করি কিছ তুলমী গাছের ঝাড় কঠে বুলাইয়া রাখি। 
যদি কেবল পাষাণের অর্চনা করিলেই মহেশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহা 
হইলে আমি পর্বতের অর্চনা করিতেও প্রস্তুত আছি। 
. ছুখ পাতয়ে তো হরিভজে, হখে না ভজে কোই। 
স্ৃখমে যো হরিডজে, ছখ কাহাসে হোই ॥ ৪৪ ॥ 
লোক ছুঃখে মগ্র হইলেই ঈশ্বরের নাম জপ করে ও তাহাকে 
স্মরণ করে, সাধারণতঃ এইরূপই দেখা যায় কিন্তু সখের সময় 
কেহই জগদীশ্বরকে স্মরণ করে না। পরস্ত সখের সময়ে ঈশ্বরের 
আরাধনা করিলে যে কাহাকেও দুঃখ পাইতে হয়না, ইহা কাহারও 
মনে উদিত হয়? + 
স্থখমে বাজ পঁড় ছুখকে বলিহারি যাই । | 
আযায় সে দুখ আয়ে যো,ঘড়ী ঘড়ী হরিনাম মৌরাই ॥ ৪৫ | 
জগংপাত! হরিকে ভুলিয়া সংপারের স্থখভোগে বজুগাত হউক, 
এবপ অবস্থায় “ছুঃখেরই প্রশংসা 1 করি। যাহাতে আমি প্রতি মুহূর্তে 
হরিকে স্মরণ করিতে পারি, এমন দুঃখ আমাকে নিরস্তর আক্র- 
মণ করুকৃ। 
হরিকে হরিজন্‌ বছুৎ হেয়, রা হরি একু। 
শশীকে কুমদন্‌ বহুৎ হেয়, কুমদন্কো। শশী এক্‌ ॥ ৪৬ ॥ 
অসংখ্য যেমন কুমুদিনী শশধরের প্রিয়তমা, কিন্তু একমানধে 
ক্রম! ব্যতিরেকে কুমুদিনীর প্রিয়তম আর দ্বিতীয় নাই, তদ্দরপ সংসারে 
বহুমংখ্যক ভক্ত বিদ্ভমান আছে, কিন্তু ভক্তের একমাত্র ধন, টি কঃ 
আর দ্বিতী্ঘ কেহ নাই। | | 


জুল্পীদাস ৩৬৩ 
'চন্ত্র ছপে না তারক উজ্জোর, স্থরজ, ছে না বাদর্‌ ছাই। 
রণ পড়ে কাহা রজগৃত ছপে, দানী ছপে কীহ। যাগন ঘাই ॥ 
নারীকে চঞ্চল নয়ন্‌ ছপেনা, নীচ ছপেন। বড়, পণ গাই। 
সি্ধুকে। ভিতর্‌ পাপ. ছপেনা, দাস ছপেন। হরিগুণ গাই 018৭ ॥ 
 সমুজ্ছল তারকাপুঞ্কমধ্যে চন্ত্রমা, বর্ধাকালীন ছুর্দিনে সৃধ্য প্রভা, 
সমরাঙগণে বীরপুরুষ, ভিক্ষুকের মধ্যে দাতা, অবগুঠনের মধ্যে রমণীর 
চপল নয়ন, সভাতলে আত্মাভিমানী অভদ্র-ভদ্র পরিচায়ক নীচতা, 
লাগরমধ্যে পতিত মল, এই সকল যেপ কদাচ ছাপা থাকে না, সেইরূপ 
যেব্যক্তি জগৎপাত শ্রীহরির দাস, তিনি নীচ-উচ্চ চিহ্ন বিসর্জন দিয়া 
গুপ্তবেশে থাকিলেও কাচ অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না। 
সব. কি ঘট্মে হরিষ্র্যেও পহছানতো নাহি জোহি। 
নাভিকে সুগন্ধ মগ নহি জানত ঢু'ড়ত ব্যাকুল হোই ॥ ৪৮ ॥ 
_. মগ সমূহ যেরূপ আপনার নাভিস্থ স্ুগন্ধির উপলব্ধি করিতে 
আআ পারিয় ব্যাকুল অন্তরে এক অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে সেই গ্ধ্রব্যের 
'অস্বেষণ করিয়! বেডায় তদ্রপ সকলের শরীরেই জগৎপাত! জগদীস্বর 
পরমাত্মন্ূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ লোকে তাহা 
লক্ষা করিতে না পারিয়া যেখানে সেখানে নানাপথে পরিভ্রমণ করে। 
সড় গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ। 
[ ভণ্ করলাকি ময়লা ছোটে, যব আগ. করে পরবেশ ॥ ৪৯ ॥ 
কয়লার মধো অগ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমস্ত মলিনতা 
বিছুরিত হইয়া যায়_-তেমনি অদৃ্ক্রমে সবগ্ুকু পাইলে, তাহার দ্বার! 
ভালমন্দ কার্ধাকার্যের ভেদ ভাব বুঝিতে পারিলে, তখন শিযোর 
সমস্ত চিত্ত-বিকার দৃরীভূত হইয়া মন মলিনতা শৃন্ত হনব এবং 
এস্বরীক ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। 





৩৬৭, | ণ তুচনসীলাঙ 
_ তুলসী যব. জগমে আয়ো, জগ হাসে তোম্‌ রোয়। 
আয়ুলে কর্ণি করচলে] কি, তোম্‌ হাসে জগে। রোদ ॥ ৫৯ ॥ 
হে তুলসীদাস! বখন তুমি জননীজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া" 
ছিলে--তথন তোমাকে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, 
হামির তুফানে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়াছিল কিন্তু তুমি কেবল 
অনবরত রোদন ধরিয়াছিলে, এখন তুমি এইককপ সংকার্ধ সকল 
সম্পাদন কর, এবং সৎকীন্তি সকল রাখিয়া ধর| হইতে অপহৃত 
হও, যাহ! স্মরণ করিয়া (লোকে সর্বদা ক্রন্দন করিতে থাকুক-.. 
আর তুমি হাসিতে হাসিতে এ জগৎ হইতে অপহৃত হও। 
তুলসী জপ. তপ. পৃজিয়ে, সব. গোড়িয়াকি খেল। 
যব. প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তো রামপেটারী মেল্‌ ॥ ৫১ ॥ 
জপ, তপ, পুজার্চনা এ সমস্তই বালিকাদিগের সাংসারিক কর্খ 
শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু যখন এ বালিক। কৃল বিবাহিত 
হুইয়া পতির সহিত গ্লিলিত হইবে_-তখন এ সমস্ত পেট্রার মধ 
পুরিয়৷ রাখিয়া স্বামীর গৃহ-সংসার করিতে হইবে। হে তুলসি! 
যত দিন জগৎপতির সহিত তোমার সহবাস না ঘটে, ততদ্দিন 
পধ্যন্ত তুমি &. প্রতিমা পুজা দিতে রত থাক? তাঁহার, সহিত .. 
মিলন হইলে এ সমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ 'ভগবানকে 
জানিতে পারিলে আর কিছুর দরকার নাই। | 
ভাটকা ভাল! বোলনা চল্না, বহুড়ীকা ভালা চুপ। 
_ ডেক্কা'ভালা বর্ধা বাদল, অঙ্জকে ভালা ধৃপ ॥ ৫২ ॥ 
ভাটের পক্ষে নানাপ্রকার কথা কহ! এবং অধিক পথ চল! 
গাল; কারণ অধিক বথ৷ কহিয়া লোকের সন্তোষসাধন করিতে না 
পারিলে তাহাদের উপায় উপার্জন হইবে না। ধছ দূরদেশে যাইয়া 
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তাহাদের 'এই কাজ্জ করিতে হইবে। আর কুলবধূগণের পক্ষে 
চুপ করিয়া মৌনাব্বন 'করিয়৷ থাকাই ভাল-_তাহা হইলে মকলেই 
তাহাদের সুখ্যাতি করিবে। ভেকের নন্বদ্ধে বর্ধাবাদল--আর ছাগলের 
সম্বন্ধে রৌদ্র তাপ যেমন আননদদায়ক_ইহার তাতপর্ধ্যও সেইরূপ | 
যাকে ধও হোতো| বিধাতা বাম, তাকো! ধনমেরু ধুরি সম। 
জনক আদি যম্‌, তাহি ব্যাস সম দাম্‌॥ ৫৩ ॥ 
বিধি বাদী হইলে স্থমেরুর তুল্য ধন থাকিলেও তাহা কোন 
কাধ্যকারী হয় না-ধুলির মত অকর্শন্ত হইয়া যায়। তখন পিত1 
প্রভৃতি গুরুজনকে যমের মভ এবং সন্দর পুপ্পমাল্যকেও সর্প বলিয়া 
ভ্রম' হয়। রি 
ভক্তি বীজ পল্টে নহি, যৌ যুগ যায় অনন্ত । 
উচনীচ ঘর আ'ওতরে, ফেন্স সম্তকে সন্ত || ৫৪ || 
ভক্তের হ্বদয় ক্ষেত্রে একবার ভক্তির বীজ অঙ্করিত হইলে-_ 
তিনি প্রকৃত সাধক বলিয়া গণ্য হইয়া গুথাকেন। যুগ যুগাস্তর 
অতীত হইলেও তাহার আর পরিবর্তন ঘটে না, তিনি অনবরত 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কখন নীচ কখন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও 
তাহার হ্ৃদয়ভাব পূর্বববংই থাকে-তাহাতে আর সন্দেহ করিবার 
কিছু. নাই'। | . 
তুলসী জগংমে আইয়ে, সবে মিলিয়া ধায়। 
না জানে কোন ভেকনে নারায়ণ মিল যায় || ৫৫ ॥ 
তগবান কখন কোন বেশে আসিয়া যে ভক্তের মনোবাসনা 
পুর্ণ করেন-তাহার ত স্থিরতা নাই-এইজন্ত হে তুলসীদাস! 
জগতে সকলের সহিত সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর, অর্থাৎ 
কোন সম্প্রদায় বা কোনও উপালককে স্বণা বা নিন্দা করিও না। 


? 
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ধন্মদ্‌ তনমদ রাজমদ বিদ্া্দ অভিমান । 
এ পাচকে৷ আউটকে, পাওয়ে পদ নির্বাণ ॥ ৫৬ ॥ | 
ধনের গর্ব, স্থঠাম শরীর সৌন্দর্যের গর্ব, রাজ্যের গর্ব, 
বিদ্যার গর্ব এবং আমিই সকলের প্রধান--আমার অপেক্ষা আর 
কেহ নাই--এইরূপ অভিমান বিসঞ্জন দিয়া তৃণাদপি স্থুনীচ হইতে 
পারিলেই জীব নির্বাণ পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। 
কাহা কহো বিধিকি পতি, ভুলে পড়ে প্রবীণ। | 
মুরখকে সম্পতি দেখি, পণ্ডিত সমপূতি হীন ॥ ৫৭ || 
ভগবানের বিচার বিধির গতি নির্ণয় করিতে গেলে অতি 
প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও ভ্রমে পতিত হইতে হয়। দেখ, ভিনি 
মর্থকে অজন্র ধন ধান্যের অধিপতি করিয়াছেন আর অশেষ শাস্ত্র 
পাঠি পণ্ডিতকে কোনপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করেন নাই--অতীক 
হীনাবস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। 
কোন্‌ কাহু সুখ ছুখকর দাতা, নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা । 
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা, কর্ম শুভাশ্ুভ দেহ বিধাতা ॥ ৫৮ | 
হে ভ্রাতঃ! জগতে হুখ-ছুঃখ দাতা কেহ নাই, জীব নিজরুত 
কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, জন্ম হেতুই পিতামাতা নাম হই- 
্াছে--কিন্ত তাহারাও ইহার কারণ নহেন। কর্মফল দাতা ভগ- 
বানই শুভাশ্বভ কর্মের ফগগান্থুসারে জীবকে ছুঃখ-স্থখের অধিকারী 
করেন। 
গোধন, গজধন, বাজীধন আউর রতন ধন খান। 
যব হাত সন্তোষ ধন, সব ধন ধুরি সমান ॥ ৫৯ ॥ 
মনোমধ্যে যখন সন্তোষ ধনের উৎপত্তি হয় তখন গো, গজ, 
বাজী, এমন কি অসীম ধনরত্বও তাহার তুলা বলিয়া বোধ হয়, 
(২৪ ) | 


তুলস্পীদ্দাস ৭০ 


না; অভএব সন্তোষ ধনের তুলা ধন আর নাই--এই ধন ভগ- 
বানের আশীর্বাদ ভিন্ন লাভ হয় না। 
তন্কি তৃক তনক হেয়, তিন পাওকে সেবু। 
মন কি'ভূক অনেক হেয়, নিগ্লত মেরুঃন্মের || ৬* ॥| 
দেহের ক্ষুধা অতি অল্ল--তভিন পোয়া বা একপের পরিমিত 
ভ্রবোই তাহার নিবৃত্তি হয়-_কিন্ত মনরে ক্ষুধা এত বেশী ষে 
স্থমের পাহাড় প্রমাণ দ্রব্য পাইলেও তাহার আশ! মিটে না। 
উদর ভরণ্‌্কে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ্‌। 
নাচে বাচে, রণ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ ॥ ৬১ ॥ 
মানুষ উদর পোষণের জন্য কোনগ্রকার লাজ লজ্জা! করে না-- 
কেহ নানাগ্রকার হাসোদ্বিপক সাজসজ্জ| করিয়া সভাস্থলে নৃত্য 
করিতেছে, কেহু ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রে নৌকা £লইয়া বাই 
খেলাইতেছে, কেহ ব| দুর্বল হইয়াও রপক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে, 
অতএব উদর পরিপোষণের জন্য মানুষ করিতে পারে; না--এমন 
কাজ নাই। | 
যে প্রাণী পরবশ পরো, সো] দুখ সহত অপার। 
যুখপতি গজ হোই, সহে বন্ধন:অস্কশঙ্ুপার | ৬২ || 
পরের অধীন হইলে তাহার ছুঃখের আর অবধি থাকে না-_ 
যেমন যুখপতি গজরাজ অনীম বলশালী হইয়াও সামান্ত মানবের 
অধীনে থাকিয়া কত বন্ধন যাতনা--কত অস্কুশ আঘাত সহ করিয়া 
ছুঃখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। 
যো যাকো পেয়ার লগে, সো তাকো৷ করত বখান। 
 -জায়মে বিষকো বিষমখী, মানত অমৃত মমান || ৬৩ | 
যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার গুণকীর্থন করিতে কিছুতেই 


৭১ তুলসীলগাজ্ত 


বিরত হয় না। যেমন বিষ-মক্ষিক। ছুরাত্ত হলাহলকেও অমৃত 
তুল্য জ্ঞান করে-সেইরূপ। 
জল বিচ কুমুদ বসে, চন্দা বসে আকাশ। 
যো জন যাকে হৃদ্‌ বসে, সে ত্রন্‌ তাকো পাশ ॥ ৬৪ || 
কুমুদিনী জলে বাস করে--চন্দ্র আকাশে থাকে, তথাপি উভ- 
য়ের হৃদয় মধ্যে ভালবাসা যেমন বদ্ধমূল, কিছুতেই তাহার লড়চড় 
হয় নাও তেমনি যে যাহাকে ভালবাসে, সে বছু, দূরবপ্তি হইলেও 
নিকটব্তি বলিয়া অনুভব করে। 
প্রীত ন টুটে অন্মিলে, উত্তম মনকি লাগ। 
সাত যুগ পাণীমে রহে, মিটে না চকমককে আগ. ॥ ৬৫ ॥ 
চকম্কির পাথর শত যুগ জপে নিমগ্ন থাকিলেও যেমন তাহা 
হইতে অগ্নি ব্চ্যিত হয় না, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির সহিভ সাধু 
ব্যক্তির মনের মিলন হইলে তাহারা পরস্পর দূরদেশে থাকিলেও 
তাহাদের ভালবাস। কিছুতেই নষ্ট হয় না। 
বিপদ বরাবর সখ নহি, যো খোড়। দিন হোয়। 
লোক বন্ধু মৈত্রতা, জান পড়ে সব কোয় ॥ ৬৬ ॥ 
যদি সামান্য দিন মাত্র বিপঙ্দ পতিত থাকিতে হয্_তাহা 
হইলে বিপদের মত ম্থখের অবস্থা আর নাই; কারণ এই সময় 
আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এবং ভদ্র-অভদ্র বেশ চিনিতে পারা! যায়--এই 
বিপদের অরস্থ। হইতেই কে বন্ধু কেশক্র বেশ চিনিয্। লইতে 
পারা যায়। | 
রাম ঝরোখে বয়েটুকর, সবকো মজুর। লে। 
জায়স! যাকে চাকুরী আয়.সা উদ্কে।দে ॥ ৬৭ 
সর্বদর্শী ভগবান রামচন্্র জগংরূপ গৃহের উচ্চ বাতায়নে বপিয়! 


ভুলংীদ্গা | ৩৭২ 
দিবারাত্র সকলের আচরিত কাজকর্ম দর্শন করত যে যেরূপ কার্য 
করিতেছে, তাহাকে সেইরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেছেন। 
সব তিথি স্থৃতিথি হ্যায়, সব বার স্বার। 
ওস্কা লাগে ভদ্দরা, যো৷ বিছরে নন্দকুমার || ৬৮ ॥| 
সকল তিথিই স্ৃতিথি এবং সকল বারই স্থবার, ননদকুমীরকে 
স্মরণ করিলে তাহার পক্ষে কিছুই অশুভ নহে--কিন্ত যে তাহাকে 
ভুলিয়া কাজ করে, তাহার পক্ষে সমস্ত তিথি ও বার ভন্রা দোষে 
দুষ্ট হুইয়! ধারে অর্থা তাহার কোন সময়ই স্থুসময় নহে। 
বন্ুৎ ভালান! বোল্ন! চল্না, বহুৎ ভাল! না চুপ । 
বহুৎ ভালানা বর্ধা বাদর, বহুৎ ভালানা ধৃপ|| ৬৯ | 
বেশী কথা কহা৷ এবং বেশীদূর চলাফেরা করা ভাল নহে, এবং জন 
সমাজে থাকিয়া একেবারে নীরব থাকাও উচিত নর, বেশী বর্ষা- 
বাদল ও বেশী ধূপ যেমন ভীবগণের পক্ষে অসহা। সেইরূপ অতিরিক্ত 
কিছুই করিবে না, আর একেবারে কিছুই ছাড়ি দেওয়া ভাল নয়। 
পার গায়ে সো বুড়িয়া, বুড় গায়ে সো পার। 
সমান্‌ বে ডুবে মজধার, জিন্‌ শির ভারি ভার ॥ ৭* || 
পুণ্যাতু। ব)ক্তি ভবসমুদ্র পার হইয়া থাকে, আর পাপী নরকে 
ডুবিয়। থাকে, কিন্তু ষে ব্যক্তি সংনারভারাক্রাস্ত, তাহার কোন 
উপায়ই নাই-সে মাঝখানে ডুবিয়া মরে। 
আরব খরব লো ন্ছমী, উদয় অন্ত লো, রাজ। 
যো৷ জাগে নিজ মরণ ইয়, তো আবে কোওনে কাজ ॥ ৭১ ॥ 
যখন একদিন স্থনিশ্চিত মরণ হইবে-ইহা সকলেরই জান! 
আছে, তখন অগণিত ধনে ধনবান হওয়া বা উদয়াস্ত কাল পর্্যস্ 
রাজ হইয়া লাভ কি? 


নিক .. হুলসীলাপ 


তুলসী ইয়ে আয়কে জগ, কোন্‌ ভয়ো সোম্রত। 
এক কাঞ্চন ও কুচন্কো, কিন্ন পদারা হত || ৭২ 1. 
হে তুলসী! এ জগতে এমন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ কাহাকেও 
দেখিতে পাওয়। যায় না, যে স্ত্রীজাতির কুচ যুগলে অথবা! কাঞ্চনা- 
দির মোহে মুগ্ধ না হইয়াছে। অতএব কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর! 
সহজ সাধ্য নহে। | 
মক্ষী বয়ঠী সাহদ পরো, পংখ| গয়ে লপটার। 
মক্ষী ঝট্‌পটাম, শির খুনে, লালচ বুরি বালাইঠ। ৭৩ ॥ 
মধু পানাশায় মধুকরগণ ফুলে বসিয়া যখন মধু আহরণ করে-- 
তখন মধুতে তাহাদের পক্ষদ্ধম জড়াইয়া গিঘা সত্বর মৃত্ামুখে পতিত 
হয়। 'অতি লোভে তাহাদের এই ছুর্গতী, এইজন্য কোন ৰিষয়ে 
অতি লোভাভিভূত না হইয়া ভাঙগমন্দ বিচার পূর্বক কাজ করা 
কর্তব্--তাহা হইলে আর পতনের ভয় থাকে না। 
| মেয়ে লালোকে লালড়ি,.মুহুষে মেরে। রঙ । 
কালা মুর্খ যবতে ভেয়ো, তুলি নীচকে সঙ || ৭৪ || 
মান্গষ সৎ সংদর্গে সৎ এবং অসৎ সংসর্গে অসৎ হইয়। থাকে, 
সংদর্গের দোষ গুণ কিছুতেই যায় না। এইজন্ত কুঁচি লোহাকে 
বলিতেছে--আগে আমার সমস্ত গাত্রই লালবর্ণ ছিল। কিন্তু 
তোমার সংসর্গে আসিয়া, তোমার সহিত একত্র তৌলিত হইয়। 
আমার মুখ পুড়িয়! কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। 
সাণা কহে সোণার কো উত্তম মেরি জাত 
কাণে মুসুকি ঘুউচি, তুলি হামারে সাথ || ৭৫ ॥| 
একদিন সোণা ম্বর্কারকে বলিতেছে যে -আমাদের জানি 
জগতে অতি উত্তম, তুমি কখনও কৃষ্ণমুখ কুঁচের সহিত আমাকে 
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ওজন করিও না। স.তর সহিত অসতের সম্মিলন সাধু ব্যক্তির 
কথন করা উচিত নয়-ইহাই তাৎপধ্য। 
তন্‌ সমুদ্র মন লহর হেয়, রূপ কাহুর দরিয়াও। 
বেসর ভূঙ্জা সেকন্দরি, পন্থি ই না আও ॥ ৭৬ || 
দেহ সাগর মন তাহার তরঙ্গ এবং রূপ তাহার সলিল ও বেসর' 
সেকেন্দরের বাহু সদৃশ--অতএব সাধু পাস্থগণ এ পথে কখনও পদার্পণ 
করিও না-_সাবধান হও, অর্থাৎ দেহ-সাগরে রূপের হুম্দর সলিলে, মনের 
তরঙ্গে নাচিয়। অস্থির হইও না_-কূপ যৌবন তুচ্ছ জ্ঞান করিও। 
তেরি বিরহ সাগর মে, জাহাজ ভয়ে একস্ত 
তন্‌ মন্‌ যৌবন ডুবিয়ো, প্রেম ধবজা যাহে-রস্ত | ৭9 ॥ 
হে প্রাণকাস্ত! তোমার বিরহ সাগরে আমি জাহাজ ম্বরূপ 
হইয়াছি, তাহাতে তোমার চিত্ত, শরীর, মন ও যৌবন নিথর 
থাকিলেও প্রেম-পতাকা অদ্যাবধি মগ্ন হয় নাই। 
প্রীত, প্রীত সবকই কহত, কঠিন তান্থৃকি রীত। 
আদি অন্ত নিব নাহি, বালুকি দি ভীত | ৭৮ || 
প্রেম প্রেম সকলেই মুখে বলিয়া থাকে_-তাহা' অতি কঠিন 
ব্যাপার। বালির বানের ম্যায় ইহা একটু ধাক্কা পাইলে ভাঙ্গিয়। 
যায়--অর্থ।ৎ প্রেম চিরদিন সমান থাকে না--প্রকুত প্রেম সছুলভ। 
_ মধুকর, চাহত কমল কৌকি, বন্‌কো টাহত মোর । 
দীপক্‌ রটত পতঙ্গকৌকি, চন্দহি রটত চকোর || ৭৯ | 
ভ্রমর যেরূপ পল্সের প্রতি আপক্ত, মযুর যেবপ বনের গ্রতি 
আসক্ত, পতঙ্গ যেরূপ দীপশিখার প্রতি আসক্ত, এবং চকোর' 
যেরূপ চন্ত্রের প্রতি আসক্ত, সাধু ব্যক্তিগণ সেইরূপ সৎনদ্গের প্রতি: 
 বআসক্তি গ্রকাশ করিয়া থাকেন। 


৩৭৩ তুলসীদার্খ 
কো হ্থখ কো ছুঃখ দেহে হেয়, দেত করুম ঝক ঝোর। 7. 
_ উজ্জে হরুধা হেয় আপহি, ধেবোজা, পবন কি জোর ॥ ৮* | 
পতাক] যেমন পরনের জোরে এদিক ওদিক চালিত হইয়! 
থাকে--সেঈরূপ মানুষ যে স্থুধখ দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে--. 
মে কেবল তাহার কর্মফলের জোরে; নতুবা স্থখ-ছু:খের কেহ দাত! 
নাই। | 
তিন টুক কপীনকো, আউর ভাজি বিন্‌ লোন্‌। 
তুলসী রঘুবর উর বসে, ইন্দ্র বাপুর কোন্ঞ॥ ৮১ ॥ 
হে তুলসীদাস! যদি ভগবান রামচন্দ্র সদা সর্বদা হৃদয়ে বাস 
বোন, তাহা হইলে লবন হীন ভাঙ্গ! খাইয়া এবং টুকুর! টুকরা 
কৌপিন পারয়াও স্থরপতি ইন্দ্রের অপেক্ষাও আপনাকে সৌভাগ্য- 
বান মনে করা যায়--অর্থাৎ ধর্শকে ধরিয়া অতি কষ্টে কালযাপন 
করিলেও আপনাকে মহান্থুখী বলিতে হইবে। 
মাঘ পৌষকা দিনমে, আয়সে হো কবলাগি হো) 
তুলসীকে মন্‌ রাম, যেও গরীব কো খাম ॥ ৮২ || 
মাঘ ও পৌষ মাসের রৌদ্র যেমন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের গ্রীতি- 
কর এবং বাঞ্ছনীয় হ্যা থাকে, তুলসীদাদের হৃদয়ে রামনাম ও 
সেই প্রকার প্রীতিকর ও সদা বাঞ্থনীয়। 
তু্সী নবেসো আপকৌ, পরকো। নবেসা কোয়। 
টাক্‌ তরাজু তোলিয়ে, লবেসো গড়য়া হোয় | ৮৩ || 
তুলাদণ্ডে যেমন বাটুখারা আপনাকে নীচু করিয়াও অন্যকে 
উন্নত করে, হে তুললী! তুমি সেইফপ পরকে শ্রেষ্ট করিয়া আপ-. 
নাকে অবনত মনে করিবে। এইকপ করিলে সকলে তোমাকে 
গুরু বলিয়া মানস করিবে। 


তঙলতসীলগাস্প | | ৩৭৩৬ 


দ্ওড়ো কোশ হাজারো, বশে লহমী পাশ। 
বিনা দিয়ে রঘুনাথকো, মেলে না তুলসীদাস ॥ ৮৪ ॥ 

"হাজার হাজার ক্রোশ পথ পর্যটন কর-_লক্ষ্মী সকলের কাছে 
কাছেই রহিয়াছেন, কিন্তু গ্রভু রামচন্দ্র ধন না দিলে হে তুলসি! 
তুমি কেমন করিয়া ধন প্রাপ্ত হইবে-কমলা যে কমলা কাস্তেরই 
'আজ্ঞাকারিণী। 

এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ। 
তুলসী সর্গত সন্তকি, হবে কোটা অপরাধ ॥ ৮৫ ॥ 

একঘন্টা, আধঘণ্টা, এমন কি অর্ধেকেরও অর্ধেক ঘণ্টা যদি 
সাধুলঙ্গ করা যায়, তাহা! হইলে হে তুলসি! তাহার দ্বার অসংখ্য 
'অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 

সঙ্গত কি জিয়ে সাধুকি, হয়ে আউর কি ব্যাধ। 
সঙ্গত কি জিয়ে নীচ.কি, আঠে। পহর উপবাস ॥ ৮৬॥ 

সাধু সংদর্গ সকল ব্যাধি হরণ করে--আর অসাধু সংসর্গে হুখে 
বা নির্ববাধী হইয়া থাকা ত দূরের কথা-__অষ্টগ্রহর উপবাশী থাকিতে 
হয়। অত্তএব সাধুলঙ্গ সর্বতোভাবে করা উচিত। 

রাম নাম আরাধি লে, তুলসী বৃথ| ন যায়। 
'নর কাফ়্িকে! পয়ের সে, আগে হোতো সহায় || ৮৭ | 

হে তুলসী! রাম নাম করিলে সময় বৃথা! নষ্ট হয় না তা--তুমি 
যেরেপেই তাহ। সাধনা কর। যেহেতু পরকালে এইনাম সর্বাগ্রে 
বন্ধুর মত সাহায্য করিয়া থাকে। 

তুলসী বেরোয়! বাগমে, সিচতে কুম্‌ লায়ে। 
রাঁম ভরোসে যে রহে, সো পরবত পর হরি যায়ে ॥ ৮৮ ॥ 
ছে তুলসীদাস! মনোহর স্রক্ষিত উদান্তের কুমকুম ও গন্ধ 
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জলসিক্ত পাদপ কখনও তেজোহীন হইলেও হইতে পারে কিন্ত দৈষ 
নহায় সম্পন্ন পর্ববতস্থিত বুক্ষ নিস্তেজ না হইয়। বরং বর্ধিতই হইয়া থাকে । 
ইহার তাৎপর্য এই যে, কেবগ পুরুষাকারে কোন কার্ধ্য হয় না__ 
দৈবের সাহাধ্য একাস্ত আবশ্যক, নতুব! কিছুতেই কিছু হয় না। 
ভক্তি ভক্ত ভগবস্ত গুরু, চতুর নাম বপু এক। 
ইন্‌কে পদরজ বন্দন কিয়ে, নাশত বিশ্ব অনেক ॥ ৮৯.| 
ভক্তি ভক্ত, ভগবান ও গুরু এই চারি পদার্থ এক এই সফলের 
মধ্যে যাহাকেই বন্দনা করিবে-+তাহাতেই অনেকপ্রকার বিস্ব বিনাশ 
হইবে-ইহাতে কোন সন্দেহ 'নাই। 
তুলসী জগমে আকর, করলে দেনো কাম্‌। 
দেনে কো টুকুরা ভালা, লেনেকো! হরিনাম ॥ ৯০ | 
হে তুলসীদাদ! তুমি জগতে আসিয়! ছুইটী কাধ্য অবশ্য প্রাতি- 
পালন করিবে-একটা দান, তাহা সামান্ত হইলেও করিবে এৰং 
গ্রহণ করিবার সময় অতি অল্প হরিনাম সংকীর্তন যঙ্গলকর জানিবে। 
অগর না করে চাকুরী, পউখী না করে কাম। 
তুলসীদাস কহ গয়ে, সবকো দাতা রাম | 
অজগর সর্প কাহার দাসত্ব করে না, পক্ষীগণ ও কোনপ্রকার 
ব্যবসা বাণিজ্যে রত নহে, তথাপি তাহাদের উদর পুষ্ঠির কোন 
অভাব পরিলক্ষিত হয় না-এইজন্য তুলসীদাস বলিতেছেন--ভগবান 
রামচন্ত্রই সকলের উপায় বিধান করিয়া থাকেন। 
তুলসী আপন! রামকো, রিজ ভজো চায় খিজ। 
ক্ষেত পরেতে জামি হেয়, উল্টে নিধে বিজ ॥ ৯২ ॥ 
হে তুলি! তুমি ভক্তি বা অভির সহিত বা শত্র-মিজ ষে 
কোন ভাবেই হউক, ঈশ্বরের আরাধনা কর-তাহাতেই হুক্ষল প্রাপ্ত 


তুহলসীঙ্গা তন | ০৭৮৮ 
হইবে? ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবেই বীজ পতিত হউক, তাহার অস্কুর নিশ্চয়ই 
উর্ধমুখে উখিত হইবে । | 
চিদানন্দ ঘটমে বসে, বুঝত তাহা! নিবাস। 
লৌ মৃগমদ মুগনাভি মে, চরত ফিরত স্থবাস || ৯৩ ॥ 
মগের নাভিতে মৃগনাভি বর্তমান থাকিলেও তাহারা বুঝিতে 
না পারিয়া যেমন চারিদিকে অন্বেষণ করে-_সেইরূপ প্রত্যেক 
মনু ্হদয়ে চিদঘন নিরঞ্ণন ভগবান বাস .করিলেও তাহারা ভ্রমান্ধ 
হইয়। তাহার অন্বেষণে কত তীর্থ ভ্রমণ করে, কত দেব দেবীর 
মু্তি গড়িয়া পূজা করে। 
হুথমে ভষম পড়ে, যৌ হর হর হৃদসে | যায়। 
বলিহারি উহ্‌ ছুঃখকি, যো৷ পল্পল রাম কহায় || ৯৪ || 
যে স্থখসম্পদে ভগবানকে ভূপিয়া যাইতে হয়-তেমন স্থুখ- 
সম্পদে ছাই পড়ুক, আর যে ছুঃখ-টদন্তে সতত ঈশ্বরকে স্মরণ পথে 
রাখ! যায়--সেরূপ ছুঃখকষ্ট যে খুব প্রশংসনীয় এবং অভীৰ স্থখের 
তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। 
তুলসী মিঠে বচন সৌ। স্থখ উপজত চহওর। 
বঙ্গীকরণ মন্ত্র হেয়, পরিহর বচন কঠোর || : 
হে তুলসীদাস! বর্ীকরণ মন্ত্রের মত মিষ্ট কথায় আশাতীত 
আনন্দ পায় ষায়-:এইজন্য তুমি কঠোর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া 
সথমধূর বাক্য প্রয়োগ করিতেই তৎপর হইবে। .. 
সবকো ব্যাকুল করত হেয়, এক জঠর কি আগ। 
পরৈ কিল্‌ কিল! জলধি, মধিলভ. চরভর উত্তর ত্যাগ ॥ ৯৬ || 
জলে বাড়বানল প্রজ্জলিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত জলচর 
গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে সেইরূপ জঠরাগি গ্রজ্জলিত হইলে 


খু 


৩৭৯ তুল সীদ্দা। 


সকলকেই ব্যাকুল করিয়া থাঁকে, অতএব ক্ষুধার তুল্য মনকে চঞ্চল 
করিতে আর কেহ পারে ন!। 
শ্মেতে শোতে কা করে| ভাই, ওঠ ভজো মুরার। 
আয়সে দিন আতে হেয়, লম্বা পা পসার ॥ ৯৭ ॥ 
ভাই শুয়ে শুয়ে আর কতদিন কাটাবে, উঠ, মুরারি ভগবানের 
ভঙ্গন। কর, কারণ এমন একদিন আসিতেছে, যেদিন পদঘ্য় গ্রসা- 
রিত করিয়া চির নিদ্রায় নিদ্িত হইবে--সে দিনের ত আর বেশ 
দিন বাকী নাই--অতএব ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পরকালের, 
পথ মুক্ত কর। | 
কাষ, ক্রোধ, মদ, লোভ কি, যর লগ. মনমে খান। 
তব লগ পণ্ডিত, মুরত্বৌ, তুলসী এক সমান ॥ ৯৮ ॥ 
হে তুলসী! যতদিন কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগণ হৃদর 
রাজ্যে বাস করিবে-ততদিন প্ডিত মূর্খ সবই সমান। অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি এই ষড় রিপুকে জয় করিয়াছে__সেই নরশ্রে? জানিবে। 
জ্ঞান গরিবী হরি ভজন, কোমল বচন অদোখ। 
তুলসী কভু না ছোড়িরে, ছম! শীল সন্তোখ.॥| ৯৯ || 
হে তুলমীদাস! তুমি কখনও জান, দীনতা, হারভঙ্গন, ক্ষমা, 
মধুর বচন, সংগ্রকৃতি এবং সন্তোষ--এসকল পরিত্যাগ করিও 1১ 
ঈশ্বরের প্রিপ্ন হইতে হইলে এই সকলই প্রধান এবং একমাত্র সহায়। 
ধনকো শোভা ধরম হেয়, কুলকো শোভা শীল । 
জলকো শোভা! কমল হেয়, দলকে শোভা! পীল ॥.১০* ॥ 
ধনের শোভাই ধর অর্থাৎ ধর্মকর্দে ধনের সন্ধায় করিলেই 
তাহার শোভা বৃদ্ধি হইয়! থাকে, সৎ শ্বভাবই কুলের শোভা বর্ধন 
করে, অর্থাৎ সৎ্বভাব সম্পন্ন হইলেই তাহাকে সন্বংশজাত বলিয়া, 
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জান! যায়| পদ্ম সমূহ যেমন জলের শোভাবর্ধন করে, এবং বালক 
'বালিকা যেমন দলের শোভাবর্ধন করে। অর্থাৎ ঘরে বছলোক 
থাকিলেও যেমন ছেলেগীলে না থাকিলে তাহ1 শোভাহীন হয়। 
আগম পনখ হেয় প্রেমকো, যাহ! ঠাকুরারী নাহি। 
গোপীন্কে পাছে ফিরে, ভ্রিভৃবনপতি বন্মাহি || ১৯১ ॥ 
যে প্রেমে চতুরালী নাই-_সেই প্রেমই যথার্থ প্রেম-তাহাতে 
প্রভগবান বাধা পড়েন, বৃন্দাবনের গোপিনীদের প্রেমে ঠক চাঙুয়ী 
কিছুই ছিলল না বলিয়! ত্রিহ্ুবনপত্তি ভগবান বনমালী সেখানে বীধা 
পড়িয়াছিলেন। 
বড়ে বড়ে সে রিশ করে, ছোটে পে ন রিশায়। 
তরু কোঠার তোরে পত্তন, কোমল তৃণ বাচি যায় | ১০২ ॥| 
বড়লোকে বড়লোকের উপরই ক্ুদ্ধ হইয়া থাকে _ছোটর প্রতি 
সে ফিরিয়াও দেখে না। যেমন দুরস্ত পবন বড বড বুক্ষ নিচয়ই 
ভগ্ন করে, ক্ষুত্র তৃণদলের উপর কখনও কোন অত্যাচার করে ন|। 
যেভনে যাকে বুদ্ধি হেয়, ওতনি কহে বনায়,। 
ভাঁলি বুরিকো বুরি ন মানিয়ে, লেন্‌ কাহা সো যায়| ১৯৩ || 
যাহার বুদ্ধিশক্তি যতদুর সে ততদূর সভ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা 
করে, ভগবানকে তত সে বুঝাবার জন্য যত্্ করে। কিন্তু সত্ত্ব 
অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ বুঝান যায় না; তিনি বিদ্যাবুদ্ধি এবং 
বাক্যশক্তির অতীত বন্ত। | 
কাগা কাঁকোন্দেতে হেয়, কৈলি কাসো দে। 
শীতল বোলি শুনায়কে, জগ. আপনা করলে ॥ ১০৪ | 
কাক লকল কর্কশ কাকা শব্ধ করে কাহার কোন অনিষ্ট না করিলেও 
তাহার এ কঠোর স্বর সকলেরই অপ্রয্ণ কিন্তু কোকিগকৃল কখন 


৩৮১ তুলঙ্দীলাতন 
কাহারও ইষ্ট করে না--তথাপি তাহার মধুরস্বর সকলেরই অপ্রিয্ব 
বলিয়া কবেই তাহার আদর করে। | : 
চল্ন। ভল্ন! ক্রোশভোর, ছুহিতা! শালা না এক। 
মাঙনা ভালান! বাপসে, রাম যও রাখে টেকৃ। ১৫ ॥ 
ভগবান যদি মানরক্ষা করেন, তাহা হইলে লাভের বশবর্তী 
হইয়া বখন একক্রোশ যাওয়া উচিত নয়। সংসারে স্বীয় কন্যারও 
দুঃখের কারণ হইয়া! থাকে, বিলাস-বাসন! পরিতৃপ্তি নিমিত্ত জগদীশ্বরের 
কাছে ফোন কিছু প্রার্থনা করা ভাল নয়। 
চতুরাই চুলাই পর, জ্ঞানী জমূকো ধায়। 
তুলসী হরিভক্তি বিনে, জড়মূল নাশ না পায়।। ১০৬ 
যেব্যক্িজ্ঞানী এবং চতুর অথচ অন্তরে হরিভক্তির লেশমাত্র 
নাই--হে তুলপি! তাহার জ্ঞানে ও চতুরতায় কোন ফল নাই। 
সব্‌ বন্‌ তুলসী ভেয়ো, সব. পাহাড় ভেয়ো শাল্গেরাম। 
সব. পাঁণি গঙ্গ| ভেয়ো, সব, ঘটমে বিরাজে রাম !। ১৭৭ ॥ 
 ধাহার ব্রক্ষজ্ঞান হইয়াছে; ধিনি সর্বভূতে ভগবানের অস্থিত 
দর্শন করেন, তাহার কাছে সব বনই তুলসী কানন, সকল প্রস্তর 
খণ্ডই শালগ্রাম শীলা এবং সকল জলই গঙ্গা জল বলিয়া অনুমিত 
হয়--তাহার নিকট কিছুই ভেদভাবে ভাবিত হয় না। 
চারি জাত মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায়। 
(জ্যয়সা) অষ্টধাতুমে পরশ. লাগায়ে, এক মুলকে বিকায়।1১০৮।॥ 
যেমন অষ্টধাতৃত্তে ম্পর্শ-পাঁথর লাগাইলে সব যেমন এক হইয়া 
সমান মূল্যে বিজ্রীত হয়, সেইরূপ চারিজাতি মিলিয়া ঈশ্বর আরা- 
ধন] করিলে চতুর্ধর্ণ এক হইয়া যার়_.আর কোনও ভেদাভেদ 
থাকে না। | 
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জাত পাত গণিয়ে ধাহা, হো যায় বরণ বিচার। 
তুলমী কহে হরিভজন বিনে, চারিজাত চামার ॥ ১*৯॥ 
যেস্থানে লোকে সংসারী এবং ঈশ্বরাধন! বিহীন ও অভিমানী 
হইয়া পশুর মত সংসারে অবস্থান করত পুরুষ পরম্পরাগত জাতি 
পমৃহকে উত্তম ও অধমরূপে আ্রেণীভেদে তৎপর হয়, তাহাদের কাছে 
ভাদৃশ জাতি বা শ্রেণীর আদর করায় কোন দোষ নাই। কিন্ত 
সাধু তুলসীদাস বলেন-_এই চারি জাতির মধ্যে কেহ যদি হরি- 
ভক্কি বিহীন হয়, তাহা হইলে মে চামারেরও অধম! [বলিয়া গণ্য 
হইয্না থাকে। 
সবহি ঘটুষে হরি বলে, ধেও গিরিস্থতমে জ্যোতি । 
জ্ঞানগুরু চক্মক্‌ বিনা, ৈসে প্রকট হোতি ॥ ১১* ॥ 
নকল প্রস্তরেই অগ্নি বিদ্যযান আছে এবং লৌহ দ্বারা আঘাত 
করিলে তাহা হইতে আগুণ বাহির হয়, সেইরূপ সব জীব-দেহেই 
জগদীশ্বর বর্তমান আছেন, হৃদগন্ূপ চকমক্চিতে গুরু উপদেশরূপ লৌহ 
আঘাত বিনা তাহা গ্রকাশ হওয়! অনস্ভব-_অর্থাৎ গুরুর উপদেশ ভিন্ন 
ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ হয় না। 
অর্থ অনর্থ করছি' জগত মাহী, দেখু মন সুখলেশ নাহি । 
যাকে ধন তাকে ভয় অধিক, ধন কারণ মারত পিতু লড়িক ॥ 
ধনতে পতিহি বিঘাতহি' নারী, ধনতে মিত্র শত্রতাকারী। 
ধনমদ নর অদ্ধের জগ. কয়সে, দেখ নমিনহি রাতৌধি জয়সে ॥১১১॥ 
জগতে অর্থই অনর্থের মূল; যাহার অর্থ আছে--লে সর্বদা 
তাহার রক্ষার জন্যই ভীত হয়, কেননা ধনলোভে পুত্র পিতাকে, 
স্ত্রী স্বামীকে বিনাশ, করিতেও কৃষ্ঠিত নহে) অর্থের জন্যই বনু 
শত্র হয়। যেরূপ রাতকাণ! ব্যক্তি চক্ষুর কোন পীড়া ৰোধ করিতে 
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পারে না-অথচ রাত্রিতে কিছু দেখিতেও পায় নাঃ মানবগণ 
সেইরূপ বিনা অন্ধ বোধে ধনমদে মত্ত হইয়া থাকে। 
. মহাকষ্ট সে। হোত ধনরাখে কষ্ট সদায়। 
নাশ হয়তো দুঃখ করে, খরচ করে পছতায় ॥ 
তা গো ধিক্‌ ধিক্‌ অর্থ হয় দুঃখ দেও জগমাহি। 
অর্থ মহা অরি জানিয়ে করি বিচার মনষাহি ॥ ১১২ ॥ 

এ জগতে ধন মহাকষ্টের কারণ, প্রথমতঃ ইহার উপার্জনে বছ 
কষ্ট, রক্ষা করিতে অশেষ কর্ম ভোগ করিতে হয়। কোন কারণে আবার 
ধন বায় হইলে শোকের অবধি থাকে না-_-অতএব ইহার কিছুতেই 
ঘে সখ নাই--তাহা সর্ধবাদী সম্মত, এইজন্ত ধনকে শত শত 
ধিক্কার দিতে হয় এইরূপ ধনাসক্তি পরিত্যাগ কর! ধার্মিক ব্যক্তির 
সর্বদা কর্তব্য। ্‌ 

আত্মমকে৷ নদ মানিয়ে সংযম তোয় মামান। 
সত্যবচন হুদ শীল তট, দয়! লহর করিজান || 

অয়সে নদকো ন'লিলমে করহুঃক্মান সুধিরাজ। 
নহিহ্থা! এজন হোত হয় শুদ্ধ চপল মনরাজ। ১১৩॥ 

এই জগত সংসারে ধখান্ুষটলনে তৎপর জ্ঞানী ব/ক্িগণ চিত্ববৃত্তি 
পরিশুদ্ধির জন্ত এবং টহিক পাপনাশের জন্য নছাদির জলে স্নান করিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহাতে স্নান করিলেই যে চিত্বশুদ্ধি লাভ হয়-_ 
তাহা কখনই নহে। যদি যথার্থ চিত্তগুদ্ধির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে 
যে.ব্যক্তি আত্মাকে নদী জানিডে পারিয়াছে এবং সংযমকে জল, 
সত্যবচন হুদ) শীলতা তাহার তট এবং দয়া তাহার' লহরী সদৃশ 
দরানিয়া সেই জলে অবগাহন করিবেস্*তাহাতেই চিত্তের মলিনত! 
দূর হইবেস্-অন্ত উপায়ে নহে। 
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আহু জানি অজরামর বিদ্যাধন করিলেহ। 
সমরথকো ধন হোত হয় লাগত যোকরি লেহু ॥ 
কর্ম করছ তব জানি মন কালগ্রাসিত বহু আপ। 
করছ ন করছ কালতে হোত কঠিন মনতাপ || ১১৪ ॥ 
নিজেকে অজর অমর এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদ্যা ও ধন উপার্জন 
করিবে; শরীর ক্ষণবিধ্বংসী-ইহার স্থায়ীত্ব কিছুই নাই, এরূপ 
চিন্তা করিলে কথন ধন ও বিছ্যা অঞ্জণ করা হইবে না; কিন্তু 
ধর্দোপার্জনের সময় মনে করিবে যেন কাল শিয়রে বসিয়া রহিয়াছে, 
তাহার গ্রাসে পতিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তুষি কিছু 
কর আর না কর, কাল উপস্থিত হইলে-সে কখনই তোমাকে 
পরিত্যাগ করিবে না। এইরপ চিন্তা করিলে ধর্ম উপার্জন হইবে। 
ধনতে হীন দেখি জন সখা শক্র ইব হোত। 
শরদি অন্বুবিহীন ঘনপবন খণ্ড করিলেন ॥ ১১৫ | 
শরৎকালের নিঞ্জল মেঘরাশিকে পবন যেমন খণ্ড খণ্ড করিয়া 
বিভাড়িত করিয়া দেয়। সেইরূপ ধনহীন হইলে আত্মীয় বন্ধুগণও 
তাহার প্রতি শত্রতাচরণ করে__-তাহাকে দেখিতে পারে না। তাহাকে 
ভাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। 
ধনতে হোত ধন্দর গ্রভূ তাই। 
ধনতে হোত ম্থষশ সমুদাই ॥ 
যো! কুলহীন: লভত ধন কুলতে। 
ধন বীন্ধ রোওত রাতি দিন কবীতে ॥ ১১৬॥। 
ধনে ধর্ম, প্রতৃত্ব সথযশ প্রভৃতি লাভ হয়। কুলহীন হইলে ধনের দ্বারাই 
কুলপ্রাপ্ত হয়। লোক যদি ধনহীন হয়-_তাহা হইলে তাহা্ক জীবিকা - 
বর্জনের জন্য অশেষ কষ্টভোগ করিয়া দিবারাত্র রোদনসার করিতে হয়। 
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ধনতে কুলবুদ্ধি ধনওন্তা, ধনতে হোত পণ্ডিত গুণবস্তা | 
ধনতে হীন পুরুষ হয় কয়সে, জীবহীন দেহ সব জয়সে ॥ ১১৭ 1 
ধনের দ্বারাই মানুষ কুলশীল সম্পন্ন, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং 
বছ গুণ সম্পন্ন করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হয় কিন্তু ধনহীন 
পুরুষকে লকলে জীবনহীন মুতদেহের স্থায় ঘ্বপা করিয়া থাকে। 
মোটে বন্ত্র গৃহ ছোটে পঞ্চ ধেনু হর দোষ। 
যাকো হয় সে সুধা গৃহী, ছুহিত1 যদি নাহি হোয় || ১১৮ || 
মোটা কাপড়, ছোট ঘব*এবং পাঁচটা দুগ্ধবতী গাভী যাহার আছে 
অথচ যাহার কন্য। লাভ হয় নাই--এ জগতে তাহার তুল্য স্থখী আর 
কেহ নাই। কারণ মোটা কাপড় শীন্র ছিন্ন হয্--ছোট ঘর হইলে অল্প- 
ব্যয়ে সংস্কৃত হয়-+আার দুগ্ধবতী গাভী থাকিলে কখন স্ৃধাঘ্যের অভাব 
হয়না কিন্তু কন্যা থাকিলে বিবাহের জন্ত'তাহাকে অন্যের নিকট মাথা 
হেট করিতেটুহয়--অভম্্ অর্থ দিয়া কতলোকের তোষামোদ করিতে 
হয়। এইজন্য দুহিতাই একমাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে। 
যেতে জীব চরাচর মাহি, মম মায়া কত জানই তাহি। 
সব জীবন কে। জনক গোৌপাই, হম বি স্থু অতুর কোউ প্রতু নাহি || 
যদ)পি সবময় প্রিয়তম ছোরা, সবমে অধিক প্রিয় নরগণ মোরা. । 
চারি বরণ নরগণকে মাহী, প্রিয়তম অধিক বিপ্রতেহি মাহী । 
ততে। অধিক বেদজ্ দ্বিজজ মোরা, কম্ম চরহি সো অধিক ঘনেরা। 
ততো! অধিক জ্ঞানী ময প্রিপ্নবর, বিজ্ঞানী তাতো শ্রেষ্ঠভর || 
ততো অধিক প্রিয় ভক্ত মম যেই, যাকে হমবিহ্ন আশন কই। 
হম বিন্ু-স্বপনে*অন্যনই হিজাকো, হম ই রহো! বশ তাকো ॥ 
পুনি গুনি সত্য কহে! তোহি পাই, মোহী সেবকসম প্রিয় কইনাহী। 
ভক্তি কভু অতি নীচ প্রাণী, মোহি পরম প্রিয় শৃণু মমবাণী || ১১৯ ॥ 
গা 
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ভগবান শ্বয়ং বলিয়াছেন-এই স্থাবর জঙ্গমাত্বক বিশ্বে জীব 

সকল আমার মায়ায় উদ্ভূত, সকল প্রাণীর জনরুই আমি, অতএব 
জীবগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, জীবসমৃহের মধ্যে মানুষ এবং চতুর্বর্ণ 
মানবদদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রিয়তম, তাহার মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ণ আমার 
পরম প্রিয় আবার বেদোক্ত ক্রিয়ান্ুরাগী বিপ্র তাহাদের অপেক্ষা 
আমার প্রিয় । তদপেক্ষ। জ্ঞানবান, তদপেক্ষা বিজ্ঞানবান কিন্ত এসকল 
অপেক্ষা আবার ভক্তই আমার অতীব প্রিয়পান্্, কারণ ষে আমার 
ভক্ত মে আমাকে ভিন্ন অন্যকে জানে না বা অন্য কাহারও 
প্রত্যাশা করে না; স্বপ্পেও আর কোন চিন্তা করে না, এইজন্ত 
আমি ভক্তাধীন। ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন--ভক্কের তুল্য আমার 
প্রিয় এ জগতে কেহ নাই; ভক্ত যদি অতি নীচ হয়-তাহা হইলেও 
দে আমার প্রাণের ধন এবং আমি সর্বদা তার কাছে কাছে থাকি। 

প্রভু সেবক হি ন ব্যাপে অবিদ্যা, 

প্রভূ প্রেরিত তেহি ব্যাপে বিদ্যা, 

তাতে নাশন হোই দাস কর, 

ভেদ ভক্তি বাড়ে বিহ্ঙ্গবর || ১২০ ॥ 

তুলসীদান কৃত রামায়ণে আছে--হে বিহ্জবর! যে ভগবানের 
সেবা-পরায়ণ ভক্ত, সে কখন অবিচ্য। আচ্ছন্ন হইতে পারে না, ভগবান 
দয়া করিয়। যে জ্ঞান দান করেন--তাহা সদ! সর্ধদ] তাহার মনে 
দীপশিখার ন্তায় প্রজ্জলিত থাকে--তজ্জন্য তাহার কখনও কোন 
কান্ে ভূল হয় না। অর্থাৎ সে কেবল সংসার পন্কে নিমর্ডিত ন! 
থাকিয়৷ ভগবানে চিত্র দৃঢ় করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। 
_. রাকা শশী যোড়ষ উগই ভারাগণ সমুদার় । 
সকল গিরিনদী বলাইয়ে রচি বিচ্গ রাতি ন যায় || 


২৩৮৭ তুলসীদাস 


অয় সই বিহু হরি ভজন খগেশা । 
মিটে ন জীবন কের কলেশ ॥ ১২১ । 
ইহাও রামায়ণের কথা-_হে খগপতে! পূর্ণিমা রঙ্জনীতে রাক। 
শশী ও নক্ষত্র সমুদয় উদিত হইয়া থাকে। পর্রত নদী প্রভৃতি পূর্ণ 
চন্ত্রে কিরণ নিকর দর্শনে সমুৎ্পাহিত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
কিন্তু এ পূর্ণ চন্দ্রকে ক্রধ্য ব্যতীত কেহ উদিত হইতে নিৰারণ করিতে 
মমর্থ হয় না। সেইরপ হরিভজন ব্যতীত জীবগণের কষ্ট নিবারবেণ 
অন্য উপায় নাই। 
যদ্যপি প্রথম ছুখ পাওয় রোত্র বাল অবীর। | 
ব্যাধি নাশ হিত জননীগণে সোশিশু পীয় ॥ 
তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহি মানহিত লাগি । 
দেহ গেহ অভিমান গয়ে, ভজত সদ] দঢ লাগি | 
সংস্থতি মূল শূলপ্রদ নানা, সকল শোক দায়ক অভিমান] ॥ 
জিমি শিশুতন ব্রণ হোহি গোসাঞ্ী, 
মাতু চিরাও কঠিন কি নাঞ্রী ॥ ১২২ ॥ 
তুলশীদাস কৃত রামায়ণে আছে-নিজের দেহে, পরিজ্বনবর্গে এবং 
গৃহাদিতে যে আমার আমার ভাব উহা সংসার বন্ধনের মূল, কারণ 
এবং উহা! হইতেই নানাপ্রফ্কার কষ্ট ও শোক সমৃৎপন্ন হইয়া থাকে । 
যেমন জননী পুত্রের ব্যাধি নাশের জন্য অতিশগ্ন যত্পূর্বক তাহার 
ব্যথা নষ্ট করিবার জন্য ব্রণানি কাটিয়া দেন, কিন্ত ব্রণ কাটার জন্য কষ্ট. 
হইবে--ইহা যেমন মনে করেন না--:রাগনাশ হইলে পুত্রের কুশল 
হইবে_ইহা! যেমন তাহার স্থির বিশ্বাদ, সেইকপ পরমেশ্বর ভক্তগণের 
মঙ্গলের জন্ত প্রথমে তাহাদের অভিমান নষ্ট করিয়৷ থাকেন। 
ংসার ভাব অর্থাং আমার গৃহ, আমার পুত্র. আমার ধন--" 
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ইত্যাদি ভাব নষ্ট হইলে তক্ত যখন ভগবানে অনুরক্ত হয়--তখন এই" 
সুম্তর ভবসাগর পারের জন্ব আর তাহাদের ভাবনা থাকে না। 
নিজ দাসনকে ওরু প্রভু করত কৃপা অতি ভুরি । 
ভক্ত কৃপা বসল হরি জানত হয় কবি শুরি ॥ ১২৩ ॥ 
ভগবান ভক্তগণের প্রতি সদাই কপা প্রকাশ করিয়া থাকেন__ 
তিনি চিরদিন ষে ডক্তের প্রতি গ্রসন্ন--তাহা পণ্ডিত এবং কবিগণ 
বিশেষরূপে বিদিত আছেন। 
নিগুণ রূপ সলভ অতি, সগুণ জানে কোই। 
স্থগম আগম নান! চরিত শুনি মুনি মন ভ্রম হোই ॥ ১২৪ || 
নিগুণ ব্রদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করা অতি সহজ, কারণ তাহার 
ত এ এক ভিন্ন অন্ত স্বরূপ নাই। কিন্তু সগ্ুণ ব্রন্ষের তত্ব নিয় 
করা কাহারও সাধ্য নহে; তিনি কখন কিরূপ রূপ ধারণ করেন 
তাহা কে নিদ্ধারণ করিতে পারে? ইহাতে মুনিগণেরও যখন মতিভ্রম 
হয়_-তখন অন্ত পরে কা' কথা! 
ভক্ত হেতু ভগবান প্রভূ রাম ধরে তন ভূপ। 
কিয়ে চরিত্র পাওল পরম প্রকৃত নর অনুরূপ ॥ 
, যথা অনেক ভেকধরি নৃত্য করে নট.কোই। 
' যোই সোহ ভাও দেখাওয় আপন হোয় সোই || ১২৫ || 
যেমন বাজীকর নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকে, . সেইরূপ 
ভূতভাবন ভগবান ভক্তগণের' মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্ত নানা" 
প্রকার যৃদ্ি পরিগ্রহ করিয়া লীলাখেলায় মত্ত হন-_কিন্ত সেই ধৃত 
রূপ তাহার একটাও প্রত নহে, সকলেই কল্পন! মাত্র জানিবে। 
ব্যাপি রহো সংসার মহামায়া কটক প্রচণ্ড। 
সেনাপতি কামাদি ভট দস্তক পট পাখণ্ড ॥ 


০৮৯ তুল-ীল্গাস 
সোদাসী রঘুবীর কি সমূঝে মিথ্যা সোপি। 
ছটেন রাম কৃপা বিশ্থ নাথ কহে! পুনরোপি ॥ ১২৬ || 
মহামায়া রূপ প্রচণ্ড বানর কটক এই সংসার ঘেরিয়৷ রহিঘ্নাছে, এবং 
কাম্দস্তাদি পাষগুগণ তাহার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছে) 
কিন্তু এই মহামায়া রামচন্ত্রের দাসী, জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা তাহাকে 
বিদিত হওয়া যায়। দেই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়াকে কেহ 
কখন বশ করিতে পারেন! । তাহার প্রতাপ এতই দোর্দণ্ড কিন্ত 
ভগবান রুপা করিলে সহজেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। 
চিন্তা সাপিনী কাহিন খাওয়!, কো জগ যাহিন ব্যাপী মায়া। 
শিব চতুরানন যাহি ডেরাহী", অপর জীৰ কোহি লিখে মাহী 1১২৭ 
এ জগতে চিন্তা তভূজঙ্গিনীর দ্বারা দংশিত হইয়া কষ্ট ন 
পাইয়াছে, এমন কেহ নাই, আর মায়ার দ্বারা ষোহিত না হই- 
য়াছে এমন লোক পাওয়াও ছুষ্কর। যখন শিব ব্রদ্ধ। প্রভৃতি দেবগণ 
তাহাতে মুগ্ধ--তখন অন্যের কথা আর কি বলিব? 
শ্রীমদ ব্রন কীহু কোতি প্রভূত বধিরণ কাহি' । 
স্বগ নয়নীকে নয় শরকো অমলা গুণ যাঠি ॥ ১২৮॥ 
পৃথিবীতে ধনমদে কাহার চিত্ত ন। সতত হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
ধনের লালসা কে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, প্রতৃত্বশালী নরগণ 
ধনের অহংস্কারে বধির হইয়া হিভাহিত বিবেচনা শৃন্ত হইয়া গড়ে, 
মন্দ বিষয়েই ভাহাদের মন ধাবিত হয়--মুগনয়না! রমণীর নয়নৰাণে 
কেন। বিদ্ধ হুইয়া আত্মহার1 হইয়াছে? 
জানী তাপস শূর কোবিদ গুণ আগার। 
কোহিকে লোভ বিড়দ্বনাকিহু ন হই সংসার ॥ ১২৯ ॥ 
ধখন জ্ঞানী, গুণী, তাপপ, বলবান, গুণশালী খবং 'কবিগণ লোভ 
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ছাড়িভে পারেন না_-তখন সামান্ত বাক্তির সাধ্য কি যে ইহা 
হত্ত, হইতে পরিত্রাণ লাভ করে? 
ৰিনু বিশ্বাদ ভক্তি নহি তৌহি বিশু জ্রবহি ন রাম। 
রাম কৃপা বিনা স্বপনোহ মনকি নহে বিশ্রাঙ্ || ১৩০ || 
বিশ্বাস ব্যতীত কখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি হয় না এবং 
ভক্তি না পাইলে ভক্তবৎদল কথন ভক্ষের প্রতি সদয় হন না, তাহাকে 
দয়া করেন ন।। করুণামঘ়ের করণ! কণ? ব্যতীত মন ম্ুস্থির হয় না 
অর্থাৎ শ্রভগবানের রূপা হইলে জীব অতুলানন্দ উপভোগ করিতে পারে। 
কোউ বিশ্রাম কি পাও তাত সহজ সন্তোষ বিশ্কু। 
চলে কি জল বিহ্ন নাও, কোটা যতন পচি পচি মরে ।। ১৩১ ।। 
সন্তোবই সুখের মূল, সন্তোষ ব্যতীত কেহ শাস্তি অন্গৃতৰ 
করিতে পারে না, সকল বিষয়ে যে সন্তষ্টচিত্ত, তাহার আনন্দের 
অবধি নাই। যেমন অশেষ যত্ব করিলেও জল ছাড়া নৌকা! চলে 
না, সেইরূপ সন্তোষ ব্যতীত মন স্থস্থির ভইতে পারে না। 
সগ্তণ উপাদক পরম হিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম । 
তে নর প্রাণ সমান মোহি জিনকে দ্বিজপদ প্রেম ॥ ১৩২ ॥ 
ভগবান বলিয়াছেন--সগ্রণ ব্রদ্মের উপাসনা পরম হিতকর ৰলিয়। 
যে তাহাতে দুঁটভাৰে রত থাকে এবং ব্রাহ্মণ চরণে যাহার অচল। 
ভক্তি বর্তমান আছে--আমি তাহাকেই অত্যন্ত ভালৰানি। 
বিন সংসঙ্গ ন হরিকথা তঁহি বিনমোহন ভাগ। 
মোহগয়ে বিধু রামপদহে ইন্‌ দৃঢ় অনুরাগ |] ১৩৩।। 
সাধু লঙ্গ ব্যতীত হরিকথা শ্রবণ করা হয়না এবং হরিকথ! 
ৰাতীত সংসার-মোহ কিছুতেই কাটে না এবং তজ্জন্ত ভগৰান 
রা'ষচন্ত্রের গ্ররতি একান্তিক অনুরাগ্ও বদ্ধমূল হইতে পারে না। 


৩৯১ |) সাপ 


জননী জনক বন্ধু হর্জাতালডিকেরহ। রিৰার]। 


সব্যক মনত| ত্যাগ বটোয়ারী, মমপৰ মনহি বান্ধী বাটা ডোরী। 
সঘনরশী ইচ্ছা কছু নাহা,'হর্ষ পোক ভয় নাহি মন মানী, 
অসঙ্জন মন উর বসে কয়সে। 
লোভী স্বদয় বসত ধন যেয়সে ॥ ১৩৪ || 
পিতামাতা, বন্ধু পুত্র-কলত্র, তন্ধ ধন স্থহৎ পরিবারবর্গ এই 
সকলের মায়! পরিত্যাগ করত মনোরঙ্ছু স্বারা শ্রীভগবানের পাদপল্ন 
বন্ধন করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হও এবং ভগবানের চরণ ব্যতীত অন্ত 
বস্তর আশা ত্যাগ কর। ভগবান বলিয়াছেন--হুখ, শোক, ভয় 
গুভৃতি যাহার মনে উদয় হয় না, সেইরূপ ভক্তকে আমি নিরস্তর 
হয়ে স্থানদান করিয়া সখী হইয়া থাকি, অর্থাৎ তাহার তিস্তা 
আমার মনে সদাই জাগিয়া থাকে। 
পর্নগারি অসনীতি শ্রুতি সম্মত সঙ্জন কহহি। 
অতি নীচ হন গ্রীতি করিয়ে জানি নিজ পরম হি 
পাট কীটতে হোয় তাতে পাগম্বর রুধির | 
ক্রিমিপালে সবকোয় পরম অপাগন প্রাণসম ॥ ১৩৫।। 
ভূষপ্তি কাক একদিন গরুড়কে নম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-- 
যে হে পরগারে! স্থধীজন বলিয়া থাকেন,--অতি নীচজনের সহি 
বন্ধুত্ব ক্করাও নিজের পক্ষে মঙ্গলঙ্নক বলিয়া বিবেচনা করিবে। 
যেমন পাঠ কীট অতি ক্ষুত্ব হইলেও তাহার দ্বার! -বহু মূল্য পষ্টবস্ত্ 
নিশ্মাণ করিয়া লোকে ব্যবহার করে। অতি নীচ লোক হইলেও 
সময়ে তাহার দ্বার। উত্তম ফল লাভ হয় বলিয়া তাহাদের সহিত 
সম্প্রীতি রাখা উচিত। তুলসীদাস কৃত রামায়ণে ইহা লিখিত 
হইয়াছে। 


তুভশজ্ধীলণত্ন ২ 


দয় ধরমকা মূল হায়, নুগকা মূল অপমান। 
তুলসী দয়! মত ছোড়িয়ে, যেংনা ঘটবে পরাণ ॥ ১৩৬ ॥| 
দয়াই ধর্শের মূল ভিডি জানিবে, নির্দিয়তা ও হিংসা অপমানের 
একমাত্র কারণ। অতএব হে তুলসী, যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে 
ততদিন দয়! পরিত্যাগ করিও না, দয়াই পরম ধর্খ। 
গোউয়া দোকে কুত্ত! পালে ওস্কি বাছুর ভূকা। 
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপন। পাওয়ে রুখা ॥ 
ঘরকা বহুরি পিরীত ন! পাওয়ে চিত চোরারে দাসী । 
ধন্ত কলিযুগ তেরি তামাঁসা, দুখ লাগে আর হানি ॥ ১৩৭ ॥ 
হে কলি! ধন্য তুমি, তোমার তামাসা দেখে হাসিও পায়-- 
দুঃখও ধরে। কারণ লোকে তোমার মোহে মত্ত হইয়া গাভী 
দোহন করত কুকুরকে প্রতিপালন করে, কিন্তু তাহার বৎস দুগ্ধ- 
পান করিতে পায় না। গরম পুজনীয়, সাক্ষাৎ দেবতাম্ববূপ পিতাকে 
উপবাসী রাখিয়া শ্যালককে চুবাচ্ষ্য আহার প্রদান করে। এৰং 
নির্জ বিবাহিত পত্বীকে প্রেমদান না করিয়া বারাঙ্গনার প্রেমে লোক 
মোহিত হইয়া কত মজা করে। তুলসী কৃত রামায়ণের উপদেশ। 
সাচ্চ! কহে ত মারে লারা, ঝুটা জগৎ তভূলাই। 
*গোরস গলি গলি ফিরে, হুর] বৈঠল বিকাই ॥ 
চোরকে! ছাড়ে সাধকে] বাধে, পধিককেো1 লাগাওয়ে ফানি । 
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা ছুঃংখ লাগে আর হাসি ॥ ১৩৮ ॥ 
যে সত্যকথ| কহে--এ কলিযুগে তাহার মাথায় লাঠি পড়ে, কিন্ত 
যে মিখ্যাকথা কহে-লোকে তাহার জয় ঘোষণা করে--লোকে তাহার 
প্রভারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। গোছুপ্ধ গলি গলি ফ্রিরি করিয়াও 
বিক্রয় হয় না কিন্তু অপ্পর্শাঘ সুরা একস্থানে বলিয়াই কত বিক্রয় 


৩৯৩ | ভুঙ্গসীলান 
ভে হিভাহি স্থিত! নাই। এষুগ চোরকে ছাড়িয়া সাধুকেই 
বন্ধন করে, এবং নির্দোষী পাথককে ধরিয়! ফাসি দেয়) অতএব 
হে কলি! তোমার খুপের কথ! আর কত কহিব-- 
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, সময়ে ছুঃখেও প্রাগ 
ফাটিয়া যায়'। | 

কোউ নহি চীহুত্ত রামকো জগতি মত্ত নর নারী । 

অন্তযামী রূপ মে, রাজত মহিম! ভারী । 

ঘটকি হৃষ্ঠকো! কাম যশ, কুস্তকার বিশ্থ নহি। 

কর্তা এক কোউ চাহিয়ে, রচত অপূর্ধব জগমাহি ॥ ১৬৯ | 

এই মায়াময় সংদারের নরনারী আমোদ প্রমোদে মত হইয়া 

বিপুল মহিমাময় ভগবান রামচন্দ্রকে চিনিতে পারে না--তাহাতে যে 
কত মহিমা মণ্ডিত রৃহিয়াছে--তাহা দেখিয়াও দেখে না। যেমন ঘটের 
হৃষ্টিকর্ত। কুস্তকার, তাহাকে কেহ দেখে না_সেইপ এই জগতের 
যে একজন হ্ষ্টিকর্তা বর্তমান আছেন, কেহ তাহার প্রতি একবার 
লক্ষ্যও করে না। 

দ্রিবদ রজনী নিত জাত হ্থায়, ক্ষীণ হোত পরমাই। 

নানা কারজ হোহি রত, কাল বিগত হিয় নাই ॥। 

দেখত শোক রোগ সব নরকো। : 

মরত দেখি কিছু ভর নাহি" হিয়কো | 

সেহরূপ মদ করি জলপানা । 

নাহি শোচত সব ভয়ে দেওয়ানা | ১৪*|| 

দিবাযামিনী নিদ্রাগত হইয়া পরমাধু ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, 

নানাবিধ সংসার কার্ধ্যে মত্ত হইয়া দিনে দিনে যে দিন গত হইতৈছে- 
ইহা] কেহই দেখিতেছে না। মাহুষের শোক রোগ দেখিয়া" এবং 


ভঙলসীল্গাস ৩৯৪. 


'॥নবরত লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইডেছে দেখিয়াও কেহ কালভয়ে 
গীত নহে। মোহ মদ্দিরা পানে মত্ত হইম়। জীব এই জগৎকেই চির 
বাসস্থান এবং অভীব রমণীয় স্থান বলিয়া! মনে করিতেছে, কিন্তু একদিন 
€য এসফল নিশ্চয় ছাড়িতে হইবে--সে বিষয়ে কাহার চৈতন্য নাই। 
হম ঘাকে চিন্তন করে, সো মযোহি মানত নাহি। 
সো! চাহতো৷ জন অন্তকা, সো নাহি মানত তাহি ॥ 
হমকো চিন্তত হয় অরু নারী। 
ধিক হয় কাম ধিক ধিক নরনারী ॥ ১৪১ ।! 
আমি যাহাকে চিস্ত। করি, যাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছি, 
সে আমাকে মানে না-আমার জন্য চিন্ত। করে না। সে অন্ত 
লোককে চাহে-_-অন্ত জনের চিন্তা করে-_-কিন্তু সেও আবার তাহাকে 
চাহে না, তাহাকে মানে না। আমার স্ত্রী আমার প্রতি আসা 
নহে--অন্তের স্ত্রী আমার প্রতি আসক্তা; অতএব একপ কাঁমকে 
ধিক), এবং এইরূপ কামের অধিকারী নরনারীকেও শতধিক। 
যে! নর নষ্ট হোত অগমাহী, তাকো। আট দোখ উরমাহী | 
হোয় নিমিত্ত শুচা ওহি' তাকো, ছুষণকো! গুণ মানত হিত কো 
কহত বিছ্ুর ধৃতরাষ্ট্র নরেশ।, কছু যামে নাহি সংশয় লেশা। 
গ্রথম করত দ্বিঞ্জ দ্বেষ গোসাই, জানত হীন করি মানত নাহি ॥ 
্াহ্মণ সঙ্গ বিরুদ্ধ তব করহি, নাহি লাভ কু লেখত নাহি। 
ঘ্বিজকে বিত্ত হরত হঠ করিকে, কটু উচ্চারি লেহি শ$ করিকে 
ব্রাহ্মণ ঘাত করাহি মনহি তে, সংশয় ভীতি নাহি হোত মনাহু'তে 
জান্ছি দ্বিজগণ বঞ্চক হোতে, আপ বড় পন্ন আপন মুখেতে ॥ 
করহি বিপ্র লিখি বেদ পুরাণা, তাতে ঘাতহি করি অপমানা । 
নিন্ম দ্বিজকো করিহি সদাই, গারি দেত হিত ছাড়ি বেড়াই ॥। 


২০৯০ ৰ তুলসীীদাল 
যা কোউ দ্িজকো করহি প্রশংসা, তা মে দ্বেষ করত নহি সংশ|। 
ধো কুছ কাম করতো শুভ তাকো', গৃহ চিত্ত কার্য সো জগকো ॥| 
ত| মে নছি' বোলও হি দ্বি্জকো, জানত দ্বিঙ্জ অতি হিন জগৎকে।। 
যো ষাঁচক দ্বিজ্জ মাগন গয়েউ, করত দ্বেষ হঠি ভগাওত ভয়েউ। 
_. মাঙ্গত। দ্বিজজ কহি করত অতি দ্বেষা, 
করত অঙ্গুয়া নহি দেন কছু লেশা, 
অয়সে যো পর হোত জগমাহি। 
তুরত নাশ মো হোত গোাই ॥ ১৪২ ॥ 
একদিন পরম বৈষ্ণব ৰিছুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ৰলিয়াছিলেন, 
যে যে ব্যক্তি দেব দ্বিজের প্রত্তি অভক্তি প্রকাশ করে, বিপ্রগণের 
সহিত কলহ করে, ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, ব্রাহ্মণের হিংসা করে' 
এবং তাহাদের নিন্দা করিয়। সুখ বোধ করে ও প্রশংসা! শ্রবণ 
করিলে দুঃখ বোধ করে, নিত্য নৈমিত্িক-_কাম্যকর্খে তাহাদিগকে 
আহ্বান করে না, ব্রাহ্মণ কিছু চাহিলে ঘ্বণায় নাপিকা কুঞ্চিত 
করে--একপয়সাও দেয় না,_যাহার বুদ্ধি এইরূপ হইয়াছে 
তাহাকে অচিরে নাশপ্রাপ্ত হইতে হয়। 
নিত্য হোয় ধন রোগ হত, প্রিয়বাদিনী গৃহমাহী। 
ভাকো প্রিয় অতি করত হয়, শোচ করনু' হিম নহি।|, 
অহথগাষী স্থৃত সর্বদা, পিতৃভক্তি যুক্ত হোত, 
অয়সে বিদ্যা! পড়ত হয়, জামে অর্থ নিত হোত। 
হই ষড়গুরণ হইলোকমে, স্থথ কারণ নৃপ হোত । 
তাকে! জীবন ধন্ত হয়, পুণ্যবস্ত নরপোত || ১৪৩ | 
এই সংসারে যাহার ধনবাসনা কূপ রোগ নিরাময় হইয়াছে, 
এবং যাহার দেহ সর্বদ] রোগশূন্য ও যাহার ভার্ধ্য প্রিয়বাদ্দিনী,--তাহার' 


তুলসীল্গাঙ্ন ৩৯৩ 
কোন চিন্তা নাই। পুন্র যদি পিতৃভক্ত এবং বিদ্য। অর্থকরী হয়, 
তাহা হইলে আর অঙ্থখ কোথায়? এই ছটা যাহার বর্তমান 
আছে--এ জগতে সেই পরম স্থখী-_তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পুরুষণ কো গ্রণ ষষ্ট হয়, নহি ছোঁড়াহি হিত জাপ। 
অনাল্ত, অনুন্থয়া ক্ষমা, ধুতি অরু সত্য স্থদান | ১৪৪ । 
কোন পুরুষের এই ছয়টা গুণ কখন পরিত্যাগ করা উচিত 
নয় যথা অনালম্য, অনুস্থয়া, ক্ষমা, ধৈর্ধ্য সত্য ও দানশীলতা | 
ছোড়ই' ছয় দোষ লদ1 যো চাহ কল্যাণ । | 
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয় অলস দীর্ঘ গুমান | ১৪৫ ॥ 
যেব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামন। করেন--তাহাকে নিজ্রা, ত 
রাগ, ভয়, আলস্ত এবং দীর্ঘস্ত্রত1 এই ছয়টা দৌষ সর্বতোভাবে লি 
ত্যাগ করিতে হইবে--নতুবা মঙ্গলের আশ নাই 
শুচি সুশীল বস্থমতী কহ! প্রিয় কাহিন লাগ । 
শ্রুত্তি পুরাণ কু নীতি যশ, সাবধান শুহ্ধ কাগ।। 
এক পিতা! কহ বিপুল কুষারা, হোই পৃথক গুণশীল আচারা। 
কেউ পণ্ডিত কেউ তাপসজ্ঞাতা, কেউ ধনবন্ত শুর কেউ দাতা ।। 
কেউ সর্বজ্ঞ ধর্শথরত কোই, সব পর পিতাই প্রীতিসম হোই । 
কোউ'পিতৃভক্ত বগন মনকর্ধ।, ত্বপনেহ' জানেনা ছুসর ধর্ম] | 
সে। প্রিয় স্থত পিতৃ প্রাণ সমানা, যদ্যপি সো সমভাতি অয়ানা |১৪৬ 
শুদ্ধমতি, ধীর, সেবক, বুদ্ধিমান লোক জগতে কাহার না প্রিয় 
স্থয়? এক পিতার অনেক পুত্র জন্মে, .কিন্ধ সকলে সমান গু 
সম্পন্ন হয় না) কেহ পত্জিত, কেহ জ্ঞানী, কেহ তপন্থী, কেহ 
ধনবান, কেহ বলবান, কেহ সর্বজ্ঞ, কেহ ধর্শজ্জ হইয়া থাকে; 
কিন্ত যে বেশী পিতৃত্তক্ত হয়, ইচ্গার মধ্যে সেই পিতার প্রাণ তুল্য 


১৯৭ তুল শীলা 


প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ যে জগদীস্বরের প্রতি . ভক্তিমান-_ 
সেই তাহার একান্ত প্রিয়। (রামায়ণ) | 
জয়নে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী। 
৷ অস্থি বাড়ী মলমুত্রময় যক্জিত নিন্দিত তারা ॥ ১৪৭ ॥ 
যেমন কাঠের পুতুল, নারীগণও সেইরূপ অস্থি, নাড়ী, মলমৃত্র, 
মাংসময় কাঠের পুতুলের মত, কোন শোতা৷ নাই--বিবেকশালী 
ব্যক্তিগণ এইজন্য রমণী শৌন্দর্ষ্যে বিমুগ্ধ হয়েন। 
মেরে,মায়! প্রবল হয়, যুবতী রূপ জগমাহী। 
দেখনু" তাকে অপূর্ব বল, তোহি কোও পাওত নাহি 
দিপ্বিপ্নয়া ষো৷ শুর হয়, বহু গুণ সাগর তাহি । 
ভ্রকটাক্ষ নো করত হয়, তাকো পদতল মাহি ॥ ১৪৮ || 
শ্রমন্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন--আমার মায়ার ক্ষমতা কতদূর 
দেখ; অতি বড় বলশালী পুরুষকেও আমার মায়ার আধার রমণীগণ 
অনায়াসে পরানত করিয়া 'রাখিতে পারে | | 
নারী সংস্থতি মুলিকা, অর্গল স্থরপুরকের 
চিত্রিত মপি নহি দেখহি, বুদ্ধিমন্তজনের ॥ ১৪৯ ॥ 
ংসারধর্শে নারী জাতিই মূল কিন্তু মোক্ষপথের কণ্টক; চিত্রের 
সচিত্রিত নানীমৃদ্তিও পুরুষের চিত্ত চাঞ্চল্য আনয়ন, করিতে 
পারে। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবে না। | | 
পুত্র লিয়ে পিতু মাতু সদা তলফৎ হই জগমাহী । 
পুত্র মহা রিপুরূপ হয় কারু বিচার মনমাহি ॥ 
জব নহি হোত পুত্র নরকেরে, মাতৃ পিতু মনছুংখ মনেরে | 
যো পুত গর্ভ মধ্যগত হেরা, গর্ভপাত স্থৃতিক! কেরা ॥ 


কুলসীলশঙ্ন ৩৯ 


জায়ে গ্রহ ভয় মুক কৃমারা, হোয় জনেউ মুরখর ডোরা। 

যো সত পণ্ডিত হোয় স্থবাণী, পাছে বিহান্তন হোয়ে গছভানি ॥) 

যুবা রূপ স্থত হোতহি জবহি, পর নারী ছু:খ ঘেরহি তৰহি। 

বু কুটুম্ব পরিবার সমেতা, হোয় দরিত্র পিতা পছিতাতা! ॥ 

যো গুণবস্ত হোত স্থৃত, ধন কুটুম্ব পরিবার । 

নহি কিছু ছুঃখ শ্বপনেউ সহ মৃত্যু শঙ্ক অনিবার ॥ 

মাতু পিতা পছিতান কভু, ন মিটে জগবীচ মহ। 

জানহু' সর সুশায়ন, ছুঃখরূপ স্থুত জগৎকে ॥ ১৫৪ ॥ 

জনক জননীর পক্ষে সন্তানই তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ-- 
এই হেতু পুত্র তাহাদের শক্র ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রথষে 
পুক্র না হইলেও পিতামাতার কষ্ট, জননীর গর্ভসঞ্কার হইলে পাছে 
তাহা নাশ হয় এবং প্রলব সময়ে যাহাতে পুত্র কষ্ট না পায়-এই 
ভয়ে সাহারা ভীত হন। তারপর আননী সন্তান গ্রপব করিলে 
তাহাতে কোন গ্রহদোষ আছে কিনা সন্দেহ করিরা কত কষ্ট 
পান, তারপর পুত্র বোবা হইল কিনা-_-ইত্যাদির ভয়; উপনয়নাদির 
পর বিষ্তারস্তে পুন্র শিক্ষিত না হইলেও মনে বিষম দুঃখ; তারপর বিদ্যান 
হইলে বিৰাহ হয় কিনা, যৌবনকালে পরদার আশক্ত হইবার ভয় 
রহিয়াছে ।' পুত্র দি এ নকল দোষে দুষিত না হয়--তাহা হইলে যদি 
দরিদ্র হয়_-তবে ,সংসার কেমন করিয়া চালাইবে--বহ গ্রগশালী 
হইলেও বেশীদিন বাঁচিবে কিনা, তাহারও ভয় আছে। ভাবিয়। 
' দেখিতে গেলে, পুত্র পিতামাতার কিছুতেই স্থখের কারণ নহ্বে-- 
বরং ছুংখেরই আম্পদ। 
যো নর ধর্ম করে নহি, মান্ুখ পাই শরীর । 
জরা ভয়ে নহি হোত কছু, চিন্ত হোত অধীর ॥ ১৫১॥ 


৩৯৯ | তুলসীঙ্গাস 


অস্তিমকাঁলে জীবের ধর্মই একমাত্র সহায়--যে ব্যক্তি মনুত্য দেহ 
ধারণ করিয়া ধণন্ম উপার্জন না করে, লে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্ৃত্যু 
ভয়ে ভীত হইতে থাকে, এবং অস্ুতাপে অহরহঃ পুড়িয়। ছারখার 
হয়। ৃ 
অর্থ যথা পদধূলি হয়, যৌবন নদী কর বেগ। 
মান্ুখ জলখে বিন্দু হয়, জীবন ফেন করি লেখ ॥ ১৫২ ॥ 
ধন অতি তুচ্ছ পদার্থ, পদরজের ন্যায় অতি অকিঞ্িৎকর, যৌবন 
ভুয়ারের জলের মত এই আছে-এই নাই, শরীর ক্ষণভঙ্গুর, 'সতএব 
এই অচিরস্থায়ী পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্য সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দে 
মত্ব হইয়! মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ ধন্মোপার্জনে বিরত থাকা 
কোন ক্রমেই উচিত নয়। 
রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহরি দ্বার। 
তুলমী ভিতর বাহিরো যো, চাহমী উজী আর ॥ ১৫৩ ॥ 
ঘরের মাঝখানে প্রদীপ রাখিলে যেমন ভিতর-বাহিরের অন্ধকার 
ভিরোহিত হইয়া আলোকজ্জল হয়। ভক্তবীর তুলসীদাদ বলি- 
তেছেন-দেহের দ্বার সদৃশ লিছ্বাতে সেইরূপ রামনাম--বাতি 
জালিয়া রাখিলে বাহ্যান্তরের দারুণ অজ্ঞানাদ্ধকার বিদুরিত হইয়! 
জ্ঞানালোকে দেহ-গ্রাঙ্ণ আলোকিত হয়। 
যাকো মন হরিচরণ মে হোত লীন দিন বাতি, 
করত কাম বিষগ্জাদি সদা তরপি ন হোত বিঘাতি। 
বয়সে নারী হোত হয় ব্যভিচারী মনমাহি, 
ভজত কই পর পুরুষকে ষদপি কাম গৃহমাহি। 
গৃহ কারজ ক্রিয়মানপি চিন্তত নাগর লেহ। 
ছুটস্ত নহি গুণ মাত্র অপি নর নাগর পর স্েহ। 


তুলসীলাস্ল ৪০০ 


নটনারী শির কুস্ত ধরি চড়ি বিমান চলি ধাহি, 
যয়সে মন শির কুস্ত পর রহহিয়ে কটক মাহি। 
তরসে কারজ করহি' সর ছাড়ত নহি প্রতৃ লেহ। 
অপ্ণ করত মনবাসন। হরিচরণ পর দেহ ॥ ১৫৪ || 
সাহার মন ভূঙ্গ দিবারাত্র হরিচরণ পদ্মের মধুপানে রত, সংসারে 
কার্যে বিব্রত থাকিলেও তাহার হরি আরাধনার ব্যাঘাত হয় না। 
ঘেমন ব্যাভিগারিনী সংসারের কাজকর্মের মধ্যে ব্যাপৃত। থাকিয়াও পর 
পুরুষের প্রতি মনটা নিবিষ্ট রাখিয়া দেয়, অথবা নর্ভৃকী মস্তকের উপর 
কুস্ত স্বাপন করিয়া উর্ধনেত্রে চাহিয়া চলিয়। যাইলেও যেমন তাহার 
কুস্ত পতিত হয় না--সেই একাগ্রচিত্ব হইলে তুমি যেখানে থাকে 
এবং যাহাই কর-কিছুতেই তোমার সাধনার ব্যাঘাত হইবে না। 
যো নর ভজহি সগ্ুণকো অতি প্রসন্ন মনমাহি। 
নিস্কামী:ভজমান পর করহি কৃপা গ্রভূ তাহি। 
অনুভব রূপ ভক্তি বৈরাগা, দেত রুপা করি সে মহাভাগা: 
তিনপ্রকাঁর চিত উপজত তাকো।, 
বিন্ুু প্রয়াম সহজহি উর ওয়াকো ॥ 
. জয়সে ভোজন করতহি, হোত তিন গুণ তাহি। 
রল সন্তোষ অরু মিটই, ক্ষুধ। গ্রাস গ্রাস পরমাহি || ১৫৫ ॥ 
ষেবূপ ক্ষুধাতুর ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয় 
স্স্তোষ ও বলের উৎপত্তি হয়--সেইরূপ একাস্তমনে যে ব্যক্তি সপ্ত৭ 
ব্রন্মের উপাসনা করে--ভগবানের কৃপায় অনায়ামে তাহার চিত্তে 
জ্ঞান ভক্তি ও বিবেক বৈরাগ্য আপনি উপজিত হইয়। থাকে । 
যো করি জ্ঞান গুমান ভজন করহি জগদীশকো। 
সো হয় অতি অজ্ঞান অন্তর কলুষ করি মানিয়ে ॥ * 
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করি কলেশ বছ ভাতিতে ছোড়ি বিমান পর যাই। 
চড়ত পরমপদ পায়কে সগুণ নিরাপদ তাই ॥ 
বিন্নু আশ্রয় গির পরহি' তব টুটিষাহ্থি পণ দেহ। 
অধ: পরহি' নহি নহহি' সখ পছিত1ওহি' ত্যজিলেহ ॥। ১৫৬ ॥ 
যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া আমি জ্ঞানী জীবনুক্ত 
পুরুষ, আমি আবার কাহার ভজনা করিব বলিয়া সগুণ ত্রন্দের 
নিন্দা করে--সে কলুষ কালিমায় মলিন হইয়া পরমপদার্ড হইলেও 
পতিত হ্ইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি বহুকষ্ট্রে বিমানে. উঠিয়া 
বিস্ববশে নিয়ে পতিত হইয়। আঘাত বশতঃ বহু দুংখভোগ করে, সগ্তণ 
্রহ্ষের নিন্মকারী জনকেও সেইরূপ সংসারে বহু কষ্টভোগ করিতে হয় । 
সগ্তণ উপাসকগণ স্বখ পাই, নিপু ণমে তলফত দিন যাহি। 
মহাকষ্ট নিগুণ ভজি নাহি, কেওল করমী যত পছ তাহি। 
যে! পুণি সগ্তণ ভক্তি নহি করহি, কেবল ব্রহ্ম স্বরূপকো ভজহি | 
ওয়াক হোতি কলেশ সদাহি, তুৃষ কুটি কোউ চাউল পাহি ॥১৫৭। 
সাধকশ্রেষ্ট তুলসীদাস সঞ্ুণ ব্রন্দের উপদনা সম্বন্ধে কত উচ্চমন্ত 
প্রদীন করিয়াছেন দেখুন। তিনি বলেন--নিগুর্ণ ব্রন্দের উপাসন 
কনা কষ্টপ্রদ, সগুণ ব্রদ্মের উপাননাতেই সাধক সুখলাভ করিয়া থাকেন 
যেমন তুষ কুটিয়া কেহ তুল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ সগ্তণ 
ফেলিয়া নিগুণে মজিলে কোনই ফল হয় না-মতএব সগুণের 
উপাসনাই মনোরম ও স্থুখপ্রদ জানিবে। 
যদ্যপি নিগ্তণ ব্রহ্ম কি নাহি ম্বরূপ কো লৈশ। 
অয়সে রূপ কায় জানি, কোনহি প্রবিশত মনলেশ ॥ 
ভানক কেউ মনবুদ্ধিকো বিদ্যমান করি মান। 
ছাড় মন অবিবেকতা অহমাদিক ত্যজি মান || 
€ ৩ ০ 
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লক্ষ্যরূপ মনগহত হয়, চিদানন্দ স্থখরূপ | 
নেতি নেতি করি ত্জহু জড় অপর হত অপরূপ ॥। 
মেরে সহমেজীহ নহি আশনহি জানত কোই। 
তয়সে নিজকোরূপ চিত ছাড়ি শকে নাহি কোই ॥ ১৫৮॥ 
নিগুণ ত্রন্মর কোন বূপ নাই, এইজন্ত আমান্দের মন তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, তবে বেদবাণী, গুরু উপদেশ 
যুক্তি-সতর্ক দ্বারা চিত্ব প্রকাশক চৈতন্য ম্বরূপ কোন বস্ত থে 
আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন_-এটা ঠিক, তাহাতে বাসনান্ুরূপ বৃত্তিকে 
প্রকাশিত করে। সর্বনাক্ষী স্বন্ধপ জগ প্রকাশক চিরদন ব্রহ্ধ 
বি্ধমান আছেন, বিচার করিলে এই পাঞ্চছ্োৌতিক দেহ নশ্বর 
হইলেও নিষেধ কর্তার অভাব কি দানিতে পারা যায়? আমার 
দিহ্যা নাই বলাও যা, আর আমি নাই বলাও তাই--অতএব 
নিষেধ বিষয়ে কেহই আপনাকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। 
স্থৃতরাং নিখিল প্রকাশক চৈতন্ শ্বরূপ ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে বেদোক্ত 
উপাসনাও একাস্ত কর্তব্য । 
যো কহ নিগুরণ ব্রহ্ম হয় ভজন করত শকতাহি। 
আলম্বন বিন্ু মানসিক ধান করে নর নাহি ॥ 
নিপুণ ব্রহ্গ ভজহি নর কয়ে, নামবূপ নহি আলজ তয়সে। 
মন অবলগ্বত রূপ লোভাই, নিগুণ রূপ রহিত সদাই ।। 
বুদ্ধিবৃত্ি অবলশ্বত কাকো, যো নহি হোত আবয়ব তাকে|। 
নিগুণকে। ভজহি যে জানী, তাকোভি ভ্রম করি মন মানী।। 
বেদাস্তিগণ কহত হয়) শন্বাদি ভ্রম তাহি। 
মণিকে জ্যোতিমে মণি মিলে, যদ্যপি অ্রম জগমাহি || 
দীপ শিখাকো জ্যোতিমে মণি ভ্রম ঘানত ষোই। 
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ধায় জায় নহি পাত মণি বিসম্বাদি ভ্রম সোই॥ 
দোউ যদ্যপি হয় ভ্রমরূপাঁ, প্রিয়বর শুনই হই যুক্তি অনুপ] ॥১৫৯॥ 
ব্রত্মের উপাসনা ভ্রমমূলক হইলেও ফলপ্রদ। মণির প্রভাকে 
'দেখিয়। যেমন দৃরস্থিত ব্যক্তি তাহাকে বিদিত হইবার জন্য নিকটে 
আসিয়া তাহাকে লাভ করে। সেইরূপ ব্রন্ষের শ্বজ্প না জানিয়। 
গুরুর উপদেশে প্রবণবাদির উপাসনায়ও ব্রদ্ধলাভ করিতে পারা 
যায়। কিন্তু মৃত্তিকা কিন্বা প্রস্তরাদির উপাসনা করিলে ব্রহ্মলাভ 
করিতে পারা ষায় না। প্রদীপের শিখা দেখিয়া যদি মণি মনে 
করা যায় এবং মণির আশায় নিকটে যাওয়। যায়--তাহা! হইলে 
মণিলাভ হয় কি? এইজন্য এইরূপ উপাসনাকে শাস্ত্র বিসন্কাদি 
দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 
* পর ইচ্ছা যো করত হয় কারজ দুথকো যোই। 
কন্ধরূপ বলবস্ত হয় ইষ্ট করি ভোগত সোই ॥ ১৬০ || 
আপনার ইচ্ছা ব্যতীত পরের কাজ করিয়া যে কষ্টভোগ করে, 
তাহাকে পরেচ্ছাপ্রারদ্ধ বলা ায়। 
রোগভোগ যো করত হয় নহি ইচ্ছা হয় তাহি । 
হোত মহা অনরথ সদা বিগত হোত কভু নাহি || ১৬১ ॥ 
জগৎ সংসারে কাহারও গীড়াভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না--অথচ রোগ- 
ভোগ সকলকেই করিতে হয়। এইরূপ ভোগকে অনিচ্ছ। প্রারদ্ধ বলা যায় 
জয়সে অনরথ জানিকে রাজদারগত হোয়া। 
ইচ্ছারূগী কর্ম হয় মিটে শকে নহি কোয় ॥ ১৬২ || 
কৃকর্মের ফল মন্দ জানিয়াও যাহার! বৃপ পত্রীর অন্থুগমন করে, 
অথচ তাহাকে নিবারণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না--তাহাকে ইচ্ছা 
পরার কহে! 
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কর্মরূপ প্রারন্ধ যোনো হয় তিনপ্রকার | 
ইচ্ছ৷ অনিচ্ছা পরেচ্ছা কহত শাস্ত্রমত সার ॥ ১৬৩ ॥ 
শাস্ত্র বলিতেছেন--কর্বরূপ প্রারন্ধ তিনপ্রকার যথা--ইচ্ছা, অনিচ্ছা 
আর পরেচ্ছা। 
জ্ঞানী যা জগ বীচমে মহাপুরুষ করি জান। 
প্রেম ভক্তি হয় যাকো জ্ঞানী তুল্য সো জন ॥ 
শ্রবণাদিক সাধন। করহি ছাড়ি সকল সংসার। 
তিন সাধন রত অন্ধতূত হয় ব্রক্ম পরম বিচার ॥ 
নিজানন্দ অনুভব করে, রক্মরূপ নিত হোয়। 
দেহন নাশে সকহি কভু কর্ম কঠিন অতিশোয় || 
কুস্ত কারকো চক্র যেও ঘুমত আপি আপ। 
কন্ম চক্র তেও জানিয়ে ভোগ বিনা নাহি যাত |১৬৪।১৬৫1 
জ্ঞানী লৌককে এই সংসারের মহাপুরুষ বলিয়! মান্য করিবে। 
তাহাকে দর্শন করিলে প্রেম ও ভক্তির উদয় হয়। তিনি পরম- 
ব্রন্মে বিচরণ করেন, এবং নিত্য সাধন রত থাকিয়া সংদারের যায়! 
মোহ পরিত্যাগ করত নিত্য ব্রদ্মময় হইয়া চিদানন্দ উপভোগ করিয় 
থাকেন এবং তিনিই পবম জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হুন। কৃত্তকারের 
চক্র যেমন একবার ঘুরাইয়া দিলে আপনাপনি বহুক্ষণ ঘুরিতে 
থাকে, কর্মচক্র সেইরূপ জানিবে। অতএব কশ্মফল ভোগ শেষ 
না হইলে মোক্ষলাভের আশা! সুদুর পরাহত | 
ভ্রিবিধ হোহি কন্ম সর নরকো। 
সঞ্চিৎ আরব্ধ ক্রিয়মাণ করিকো ॥ 
তালে সঞ্চিত ক্রিয়মাণ যো ঠোহি । 
ভক্তি জান প্রায়শ্চিত্ত যো করহি ॥ 
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তাসে নাশ হোহি' দেউ কম্মা। * 
নিশ্চয় ইহ জানহ শুভ ধন্মা || 
গ্রারন্ধ কর্ম কঠিন জগমাহী । 
ভোগ বিনা ক্ষয় হোত কৃ নাহি ॥ ১৬৫ ॥ 

রম ভ্রিবিধ_সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ, ইহার মধ্যে সঞ্চিত 
ও নক্ষয়ামাণ-কর্ম ভক্তি, জ্ঞান ও ্রায়শ্চিভাদির দ্বার! ক্ষয় হইয়া থাকে। 
প্রার্ধ-কর্ম ভোগ ব্যতীত কখনই ক্ষয় হইতে পারে না। 
হো ন্দার সো! হোত হয়, তক্সোচক কোই নাহি। 
্দ্ষা হরিহর নিয়ত কো, নহি মেটত জগমাহী ॥ 
তকো ভেদ শুনহ মন লাই, বৈদ্য পুরোহিত কো প্রভূ তাই। 
কোউ রোগী কোহী জগমাহী, ভোগত রোগ সদা তনমাহি || 
দোখজ কর্দমজ গ্রহগণ জনিতা, তিনপ্রকার রজ সবকো। হোতা | 
করম হোহি মত তিন সবনকো, 
য' মে সংশয় নাহি ক্ছু তনিকো || ১৬৬ || 
যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে--তাহার রোধ করিতে কেহ 
পারে না। অপরের কথা দূরে থাকুক--ব্রন্ধা, বিষু, মহেশ্বরও 

ইছার হস্ত অতিক্রম করিতে অসমর্থ। মানবগণ কর্াজ, গ্রহজ ও 

দোষজ এই তিনপ্রকারে জগতে কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তন্মধো 

গ্রহজ দোষ পুরোহিত দ্বারা শান্তি করাইলে নষ্ট হয়; দোষজ রোগ 
বৈস্কার্দির দ্বারা চিকিৎসা করা হইলে আরোগা হয় কিন্তু যাহা 
এইরূপ কোন উপায় ছারা প্রশমিত না হয়-তাহাকে কর্মজ দোষ 
জানিৰে-ভোগ ব্যতীত ইহা নষ্ট হইবার নহে। 

পরো কোই নদী বাঁচষে জলতরঙ্গ মই যাহি। 

বুড়ে। জানি পদ্পরত তঁহু', যো কছু আশ্রয় নাহি || 


তৃঙলশ্ী্গাল ৪০৩ 
নাও পাই আশ্রয় করে, সো ন্চতুর মতিমন্ত। 
যত্ব করে বঠি বেগতে, সমবহ ভেও স্বধীমন্ত ॥ ১৬৭ ॥ 
নদীর প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া যদ্দি কেহ সন্তরণ দেয়-অথবা যদি 

গমনশীল কোন জলযানের সাহাধ্য অবলম্বন করে-_-তাহা হইলে সে 
যেমন ভীষণ তরঙ্গ হইতে আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হয়-.মেইরূপ এই 
ভীষণ সংসার সমুদ্রে যত্ব করিলে কিনা হইতে পারে? চেষ্টা ও যন্ক 
করিলে এহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ কষ্ট হইতে জীব অনায়াসে. 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। 

যে! নহি হোত কর্ম বলবস্তা, 

নল আরু রামচন্দ্র বলবস্তা, 

করু কুলরাজা যুধিঠির নৃপহি, 

হুঃখভোগ কো দিহব নিত নিতহি । 

যো নহি মিটে কশ্ম নিত ভাই । 

বৃথা হোত নরকো প্রভু তাই। 

ভৰ কারজ সব করহি বূথাহি। 

বেদ পৃরাণ উপদেশ কত নাহছি। 

হোয় আদৃষ্ট সো হোই হঠ করিকে। 

করহি কাম নর বৃথ! শ্রম করিকে | 

বৃথা হোহি খধিগণকো রচিতা | 

বৃথা হোহি তও ভাগবত গীতা । 

যাকো ভেদ শুনহ মন লাই। 

যগ্ঘপি হয় কণ্মণ কো প্রভূ তাই | 

কর্ম হোত অদৃষ্ট জগমাহী। 

যতন বিনা সমরকে কছু নাহি ॥ 


9০৭ তু্সীদ্দাংন 
জীব যত্ব সব করহি, তব কর্ম দেত ফল তাহি, 
জীব সাধ্য কারজ সব, যামে সংশয় নাহি || ১৬৭ ॥ 
কর্মফল সকলের মূল না হইলে মহারাজ নল, প্রভূ রামচন্তর 
ও পাণ্ডবরাজ ধার্িকপ্রণর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এত ক্লেশভোগ করিতে 
হইত না। এইপ্রকার সন্দেহে বশবর্তী হইয়। ফি বল--যানহও 
মানধশরীরের প্রভৃত্ব কিছু নয়, বেদ পুরাণ কিছু নয়, খধিবাক্য 
কিছু নয়, ভাগবত গীতাদির পাঠও বৃথ|-যখন কর্মমই প্রবল তখন 
এসকল মানিবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তর--কর্মই প্রধান বটে 
কিন্তু সেই কর্ধ অনৃগ্ন্রপ জড়, মানবের যত্ব ভিন্ন কোনপ্রকার ফল 
প্রদানের ক্ষমতা তাহার নাই। যেমন যত্ব করিয়া কৃষিকন্দম ন! 
করিলে তাহাতে চাষ-আবাদ ভাগ হয় না; অধত্বে যেমন তাহা 
নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ যত্ব করিয়া কাঙ্জ করিলে তাহার ফল 
অনিবার্য । 
সব জীবনকে কর্ম হয়, অতি প্রচণ্ড জগমাহী । 
নর কিননর দেবতাদিকে, ছাড়ত কহ নাহি ॥ 
্র্ধাকো জিহ্কা রজ দিস, বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা জিন বিহবা। 
বিষুণকো পরিপালকো কিনা, দশ অবতার কপ হরি লিহু!॥ 
শিবকো নাশক কিহ্নু জগমাহী, ভিক্ষাসন কপাল কর ম্ৃহী। 
কুর্ধ্য নিতহি ভ্রমতত গগনমে, তধৈ নিত্যৎ নমই কর্মণে | 
দেবনকো সেহ কিছু বস, গন্তি জীব কতু নাহি। 
কর্মণকো। যো মিটত হয়কো, মর সশ জগমাহী ॥ ১৬৯ | 
কর্ম সকলের প্রবল নিয়ামক--লকলের পক্ষে কর্ণই প্রধান। 
এই কর্্শশক্তির দ্বারা ব্রন্মাণ্ড রচনা কার্ধো ব্রদ্ধা নিয়োজিত, বিষুণ 
পালনকার্যে রত হইয়া সময়ে সময়ে নানা; অবতার গ্রহণ করিয়া? 


তত: ভপহ্লীল্গান ৪০৮ 


থাকেন।. এবং অবশেষে সকলের নিধনকার্ধো কপালগুণে ভিক্ষু 
বেশে রুদ্রদেব নিযৃক্ত, আকাশপটে আলোক প্রদানের জন্য রবি- 
শশী নিয়োঞজিত,-অতএব এই প্রবল কন্মরূপী নারায়ণকে প্রণাম 
করি। যে কর্মে সুবাসন! রক্ষা করিয়া, সেই সকল ফল হইতে আপনাকে 
নিবৃত্ত করে, এক্সপকন্ষী মানবের কথা আর কি বলিব? 

শুনহ ভরত ভাবী প্রবল, বিলখি কহে উ মুনিনাথ। 

হানিলাভ জীবন মরণ যশ অপযশ বিধি হাথ ॥ ১৭০ | 

ম্হামুনি বশিষ্টদেব রাজ। ভরতকে মম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 

হে রাজন! আমার কথ শ্রবণ কর। আমি সবিশেষ বিচার 
করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে কর্খই জীবকুলের ভাবী ফলদান 
করিয়া থাকে। যাহা! অদৃষ্টে ঘটিবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে _তাহা 
অবশ্যই ঘটিবে--কেহই তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। জীবন, 
মরণ, যশ, অপযশ সকলেই সেই নিয়ন্তার নিয়ম, কর্মফল অন্থসারে 
তিনি সকলকে উহ্ার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

কম্ম বচন মন ছাড়ি ছল, জন্মলাগি জনম ওদ্ধার | 

তব লগি স্থুখ স্বপনে, নহি কিয়ে কোটী উপচার || ১৭১ ॥ 

মান্ষ যতদিন না কপটতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ধারা, মনদ্বারা এবং 

বাক্যদ্ারা শ্রীভগবানের পদাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ না করিবে_-ততদিন কোটা 
কোটা উপায় অবলম্বন করিলেও কোন প্রকার স্থখলাভের আশা! নাই। 
এন্পপ না করিলে ইহকাল ও পরকালের উভয়রূপ স্থখ বিন& হইবে। 

পতিপ্রিয় নারী পতিব্রতা, ছাড়ত নহি পতিলেহ। 

সেও ত মন বচ কন্মতে। পতিচরণ ন অতি ন্ষেহ॥| 

জয়সে তনু ত্যজি ছায় নহহ, গ্রভাতজহি নহি ভাঙ। 

চন্দ্র ত্যজহি নহি চত্দ্রিক, পতিব্রতা তিয় জলু || ১৭২ ॥| 


৪০৯ তুলসীল্গাস 
পতিত্রতা নারী কাম়মনোবাক্যে অকপটে স্বামীর সেবা-গ্ুশ্রয। 
করিয়া থাকেন, এবং ম্বামীপদে একাস্তমতি হইয়া অবস্থিতি করেন। 
তাহারা স্বামীকে একমুহুর্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না । 
যেরূপ দেহ ছাড়া ছায়া থাকেনা, স্ধ্য ছাড়! প্রভ! থাকে না, চন্দ্র 
ছাড়া চত্দ্রিকা থাকে না, সেই পতিব্রতা নারী কখন স্বামী ছাড়! 
থাকিতে পারে না। 
সম্ভাবিতঙ্গন নিকরকে, অবশ কঠিন ভুবি মাহ। 
তাতে কোটা দুঃখ মন্্রমহ, মরণ শ্রেষ্ঠ সুর নাহ ॥॥ ১৭৩ || 
মাননীয় ব্যক্তিগণের মান নাশ অতীব দুঃখদ্ায়ক--এই দুঃখ 
তাহাদের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে--এইজন্ত সকলে 
বলিয়া থাকেন_-প্ঘাক গ্রাণ থাক মান;--মান না থাকিলে প্রাণ 
লইয়া ফল কি? মানই ত প্রাণীর পক্ষে প্রাণোপম ভ্রব্--মানক্ষষে 
প্রাণক্ষয় হওয়াও ভাল। 
মোহনিশা সব সো অনিহারা। 
দেখহি স্বপ্ন অনেক প্রকার] | 
ইহি জগযামিনী জাগহি যোগী। 
পরমারথ পর পঞ্চ বিয়োগী ॥ 
জানিয়ে তবহি জীব জগলাগ।। | 
যব সব বিষয় বিলাস বিরাগা ॥ 
হোই হিবেক মোহ ভ্রম ভাগ! । 
তব রঘুবীর চরণ অনুরাগ! || ১৭৪ || 
ইহ সংসারের জীবগণ মোহঘোরে শয়ন করিয়া নানাপ্রকার 
সথখ-স্বপ্র দেখিয়া থাকে। আর যোগী বিবেকী ঈশ্বরাম্বেষিগণ এই 
সংসারনিশায় জাগিয়! কাল কাটান। যখন জীবসকল বিষয়বাসনা 


তুলসীদ্গাত্প | ৪১৬ 


পরিস্যাগ করিয়! বৈরাঁগযের আশ্রয় গ্রহণ করেন--তখন তাহারা 
সংসারনিশায় 'জাগিয়া কাল কাটান। এইজন্য যখন মানব হৃদরে 
বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইয়া মোহঞ্জাল বিদুরিত হয় সেই সময় 
তাহাদের হৃদয়ে অন্থরাগ ও ভক্তির উদঘ্য হয়--অন্ত সময় ঘন 
ঈশ্বরমুখী হয় না। 
স্বপ্নে হোই ভিথারী নৃপ, রঙ্ক লোকপতি হোই । 
জাগে লাভ ন নাহি কছু, তিমি প্রবঞ্চজিয় মোই ।' ১৭৫1! 
ংসার অনিত্য--ইহার সকলেই ভ্রমমাত্র। স্বপ্নাবস্থায় ষেমন 
ভিখারী ভূপতি হয় এবং ভূপতি ভিখারী সাজেন কিন্ত স্বপ্ন অবসান, 
হইলে যেমন কাহার কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না, যিনি যেমন তেমনি 
থাকেন। সংসারও সেইরূপ জানিবে-ইহার সমস্ত মায়াময় অসত্য | 
কেউ ন| কান দুঃখ সুখ করদাতা । | 
নিজ কৃত কণ্মভোগ সব ভ্রাতা]! 
ষোগ বিয়োগ ভোগ ভালমন্দ!। 
হিত অনহিত্য মধ্যম ভ্রমকন্দা || * 
জন্ম মরণ জহ লাগি জগজান্। 
সম্পতি বিপত্তি কর্ম অরু কানু ॥ 
ধরণি ধাম ধন পুর পরিবার । 
ক্বর্গ নরক জগ লাগি ব্যবহার || 
দেখিয়া শুনয়া গুনিয় মনমাহী । 
মোহ্‌মূল পরমারথ নাহী ॥ ১৭৬ || 
জগতে কেহ কাহাকে সুখ বা ছুঃখ দিতে পারে না। মানক 
নিঞ্জকত কর্দকলে এ সমস্ত ভোগ করে। প্রিপ্নব্যক্তি সংষোগ বিয়োগ, 
ভালমন্দ ভোগ, হিতাহিত কর্ম, উদাসীণ্য--এ সমস্তই ভ্রম হইতে 
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উৎপন্ন । জন্ম-মৃত্যুবূপ সংসার, ধন-সম্পত্তি, কাধ্যকাল গৃহাদি, ভূমি, 
গ্রাম, পরিৰার, ম্বর্গ, নরক যাহা কিছু দেখ! যায়, শুনা! যায় এবং মনে 
করা যায়--এ সমস্তই ভ্রমাত্মক--পারমার্থিক সত্য ইহার একটাও নহে । 
সহজ সরল সাধুকর বচন, কুমতি কুটাল করি জান। 
চলে জৌক জিমি বক্রগতি, যদ্যপি সলিল সমান ॥ ১৭৭ ॥ 
সাধু ব্যক্তিগণের বাক্য স্বভাবতই সরল ও সহজ বোধ্য কিন্ত 
কুটাল ব্যক্তি মে সকল বাক্য কিছুতেই সহজ বলিয়া বোধ করে না। 
যেমন সলিল সরলভাবে থাকিলেও জৌকের গতি বক্র হয়_-কুটীল 
লোকের মনও তক্রপ। 
তৃষিত বারি বিশ্নু জেও তন্থৃত্যাগা । 
মুত্র করে কা সৃধা তড়াগা ॥ 
ক] বর্ষ! যব কৃষী স্খানে | 
সময় চুকি পুনি কা পুছতানে ॥ ১৭৮ | 
ঠিক সময়ে কার্ধা করিতে ভূল হইলে যেমন অন্তাপ করিলে 
কোন ফল হয় না_-্রবং তাহা! সমাধা করা৪ কঠিন হইয়া পড়ে। 
পিপাসাতুর ব্যক্তির পিপাসায় দেহত্যাগ হইলে -পরে তাহাকে যেমন 
অমুত-লাগরে ডুবাইলেও কোন ফল হয় না, বারিবর্ষণ বিনা শস্তাদি 
ংম হইলে যেমন পরে জলবর্ষণে কোন উপকার হয় না; সেইরূপ 
যথাসময়ে কাধ্য সম্পন্ন না করিয়া অসময়ে কাধ্য সম্পাদনে কোন 
ফল নাই। এইজন্য যথাসময়ে কার্ধা সম্পাদনে বিশ্বৃত হওয়া! কাহার, 
উচিত নভে। 
মন্ত্র পরম লঘু যাণড বশ, বিধি হরি হর স্ব সর্বব। 
মহামত্ত গজরাজ কহ, রক্ষা করু অঙ্কুশ খর্ব ॥ ১৭৯ | 
স্বাক্ষর যুক্ত রাম ও কষ্ট মন্ত্র অতি ক্ষুত্র কিন্ত তাহার দ্বারা 
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ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, . এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও বাধা রহিঘ্াছেন-_ 
বাস্তবিক ইহা বেশী আশ্চর্ধ্যের বিষয় নহে। ষখন অতি ক্ষুদ্র লৌহের 
অস্কুশ রা মদমত্ত হৃস্তী বশীভূত হয়, তখন এই. ক্ষুদ্র মন্ত্র দুইটার 
দ্বারা ত্রহ্মাদি দেবগণ যে বশীভূত হইবেন_ইহার আর অশ্তরধ্য কি? 

উদ্দিত উদয়গিরি মঞ্চপর। 

রঘুপতি বাল পতঙ্গ ॥ 

বিকশে সম্ত সরোজ সব। 

হেরখে লোচন ভূঙ্গ ॥ ১৮০ | 

জনক নন্দিনী জানকীর পরিণয় সভায় শ্রীরাম লক্ষণ দিব্য ম্ধ- 
পরি উপবেশন করিয়াছিলেন। ভক্ত কবি তুলসীদাস সেই শোভা 
বর্ণনা করিবার ছলে বলিতেছেন--উদয়ালে সৃর্ধ্য উদয় হইলে 
যেমন পদ্ম সকল বিকশিত হইয়া বিহার করে এবং তাহার চারিধারে 
ভ্রমর নকণ গুণগ্ণস্বরে ভ্রমণ ক্রিয়! বেড়ায়--সেইবপ সেই উচ্চমঞ্চের 
উপরে রামরূপ দেখিয়া ভক্ত সাধুগণ প্রফুল্লানন হওয়ায় তাহাদের প্রফুল্ল 
নয়ন সকল ভ্রমরের স্তাঘ় সেই অপরূপ কূপ মাধুরী দেখিবার জন্ত বিব্রত 
হইয়াছিল। ভক্ত কবি নিজকৃত রামাঁয়ণে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
রিপু তেজস্বী অকালে অপি, লঘু করি গনিয়ে না তাহু। ্‌ 
জু দেত ছুখ রবি শশিহি, শির অব শোধিত রাহ || ১৮১ ॥ 
শাক্রকে যি একাকী এবং হীনবল দেখ এবং নিজেকে তাহার 

অপেক্ষা তেজন্বী এবং ক্ষমতাশালী বলিম্বা মনে কর--তথাপি তাহাকে 
উপেক্ষা কর! উচিত নহে। যেমন রাহু অতি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রহণ 
কালে চন্দ্র-সুধ্যকেও যন্ত্রণা প্রদান করে। রাহ কত ক্ষুদ্র এবং 
চন্্র-হুর্য কত বৃহৎ এবং তেজস্বী তথাপি রাছু সময়ে সময়ে 
তাহাদের শত্রু হয়। একন্য শত্রু ক্ষত্র হইলেও উপেক্ষার বস্ত নহে। 
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স্থুখ হাড় লে ভাগ শঠ, 
শ্বান-নিরখী মবগরাজ ॥ 
ছিনি লেই জিনি জান বড়। 
ূ তিমি স্বর পতিহি ন লাজ ॥ ১৮২ ॥ 
দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদাই সাআজ্য লোভে ব্যন্ত-_-এইজন্য তুলসীদাস 
বলিতেছেন-_-কেহ যদি কখন তপস্তা করিতে অগ্রসর হয়-_ইন্দ্ 
অমনি মনে বুঝেন সেই তপন্বী তাহারই ইন্্রত্ব লইবার জন্য তপস্যা 
করিতেছে । এইভয়ে তিনি সেই তপস্বীর তপশ্যায় বিশ্ব উত্পাদনের 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তপস্বীরা যে ইন্দ্রের ইন্দ্ত্বকে কাকঝিষ্টার স্তায় 
জ্ঞান করে_-তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যেমন একট! কুকুর 
সিংহ দর্শনে ভীত চিত্ত হইয়া আপনার মুখের শুষ্ধ মাংস লইয়া 
পলায়ণ করে_-মনে করে, বুঝি সে তাহার মুখের এই মাংস কাড়িয়া 
লইবৰে। বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়ের জন্য এইরূপই করিয়া থাকে- 
বিষয় ছাড়া তাহারা আর কিছুই চায় না-কিন্তু যাহারা ভগবানে 
চিত দৃঢ় করিয়াছে, অহারা কি বিশ্বত্র্ষাগ্ুকে গ্রাহথ করে? 
ইহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহই। 
যদপি অসত্য দেত দুঃখ অহ্ই ॥ 
যো স্বপনে শির কাটে কোই। 005 
বিনু জাগে ছঃখ ছুর ন হোই ॥ | 
যাস্থ কৃপা অসন্রম মিটায়াই। 
গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাই ॥ 
আদি অস্ত কোউ যাহুন পাতা । 
মতি অনুমান নিগম আম গাতা || ১৮৩ || 
ভগবানের সত্যতা! লইয়াই এই জগত্তের সত্যতা উপলব্ধি হয়, 


তুহলসীঙ্গাসন ৮. ৯ ৪১৪ 


তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই চরাচর অবস্থিভ। বদি এই জগৎ অসত্য 
এবং ছুঃখদায়ক হয়। যেমন স্বপ্না বস্ায় কেহ কাহার মাথা কাটিলে তাহার 
কষ্ট হয়, কিন্ত স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সে দুঃখ আর থাকে না। সেইরূপ 
জ্ঞানের উদয় হইলে জগৎ সম্বন্ধে জীবের সকল ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। ভগ- 
বানের কৃপা না হইলে জীবের এই জ্ঞানলাভ হয় না-তিনি কপ! করিয়। 
জ্ঞানদান করিলে তখন স্বপ্ন দূর হয়_জাগরণ আসিয়া জীবকে 
জ্ঞানী করে এবং সেইসময় সে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারে। ভগবানের আদি অন্ত কেহই নিরাকরণ করিতে 
পারে না, তবে সমীম যানব নিজের বুদ্ধি অন্থসারে সেই অসীমের 
'একটা রূপ নিদ্ধারণ করে মাত্র । 
রজত খপ পল ভাষয়িশি যথ| ভানু করবারি। 
যদপি মুষ। তিই কাল, সোই ভ্রমণ সকে কোউটারি ॥ ১৮৪ ॥ 
শুক্ততে যেমন রজত ভ্রম, স্থধ্য কিরণে বা মরুভূমে যেমন 
জলভ্রাস্তি-ইহা! যেমন তৃত ভবিষ্যৎ বর্তমান চিরদিন চলিয়া আমি- 
তেছে; মিথ্যা হইলেও যেমন তাহা! নিরাকরণে কেহ সমর্থ হয় না, 
সেইরূপ এই জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও ভ্রম বশত সকলেই সত্য 
বলিয়া মনে করে। 
'জগত প্রকাশ্ঠ প্রকাশক রামু, মায়াধাল জ্ঞান গ্রণধামু। 
যাস্থ সত্যতাতে জড় মায়া, ভাস সত্য ইব মোহসহায়া ॥ ১৮৫ ॥ 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই এই জগৎ প্রপঞ্চের প্রকাশক--তাহারই 
মায়ায় এই জগৎ প্রকাশ হইয়াছে; তাহারই আদেশে মহামায়। 
এই জগত-কাধ্য পরিচালনায় ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। সেই রামচন্তর 
জ্ঞানম্বরূপ, সত্যাদি গুণ সমুহের আশ্রয়-তাহারই সভ্যতায় এই 
মিথ্যাময় জগৎ সত্য বলি! প্রতীয়মান হইতেছে। 
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বিবসই জান্ু নাম নরক রহ্ী, 
জন্ম অনেক সঞ্চিত অঘ দহহী। 
সাদর শুমিরণ যো নর করতথী, 
ভৰববারিধি গোপদ ইব ভরমী |১৮৬। 
অনিচ্ছ। বশে রামনাম উচ্চারণ করিলেও যখন বহু জন্মার্জিত 
পাপরাশির ধ্বংস হয়--তখন যে ব্যক্তি পরমানন্দে সেই রামনাম 
উচ্চারণ করিবে-সে যে এই ভব জলখী গোম্পদের ন্যায় অবহেলে 
উত্তীর্ণ হইবে--তার আর বিচিত্র কি? 
রামনাম কর অনিত প্রভাবা। 
সন্ত পুরাণ উপনিষৎ গাওয়| ॥ 
সম্তত জপত শস্তু অবিনাশী। 
শিব ভগবান-জ্ঞান গুণরাশি ॥ 
আকরচারী জীবজগ অহ হা । 
কাশী মরত পরমপদ লহ হাঁ ॥ ১৮৭ ॥ 
সকল সাধুগণ, পুরাণ, বেদ, উপনিষত প্রভৃতি শাস্ত্রে রামনামের 
প্রবল প্রভাৰ কীর্তন করিয়াছেন। অবিনাশী শিবশস্ত এই নামের 
খুণকীর্তন করিয়া সকল গুণের আবঘারন্বরূপ হইয়াছেন। ৬কাশীধামে 
জরায়জ, অগ্ুজ, শ্বেদজ যে কোনপ্রকার জীবই পঞ্চপ্রাপ্ত' হউক ন৷ 
কেন, শিব তাহার কর্ণে এই তারকব্রন্ম রামনাম শুনাইয় দেন-- 
তাহাতেই জীব মোক্ষপদপ্রাপ্ড হয়। 
.কুপথ কুতর্ক, কুচালি, কপটদস্ত পাষণ্ড । 
দহন রাম গুণগ্রাম ইমি ইন্ধন অনল প্রচণ্ড ॥ ১৮৮॥ 
কলিকালের মানব অত্বীব অনাচারী, দাস্তিক, কপট, পাষণ্ড, 
হুপথ ছাড়িয়। তাহারা অহরহ কুপথে গমন করে। কিন্ধু তাহারা 


জুললজ্ীল্গাতন ৪৯৬ 
এত কুকর্ম করিয়াও যুদি প্রাণ ভরিয়া রামনাম উচ্চারণ করে 
তাহা হইলে অগ্নিতে যেমন শুফকাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়--তাহাদের 
পাপও তন্রপ এই রামনাম আগুণে পুড়িয়া ভম্মীভূত হইয়া থাকে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই; 

্রহ্মরামতে নাম বড় বরদায়ক বরদানী । 

রামচরিত শতকোটা মহলিয় মহেশজীয় জানি 1 ১৮৯ । 

, ব্রহ্ম হইতে রামনাম ঘড় এবং বরাভয় প্রদায়ক, এইজন্ত ভগবান 
সদাশিব শতকোটী রামায়ণ অপেক্ষা রামনামের মহিমা বড় বলিয়! 
পঞ্চমুখে গান করিয়া থাকেন। 

রাম এক তাপস তিয্নতারী। 

নাম কোটা খল কুমতি স্ুধারী॥ 

ভঞ্জেউ রাঁম আপ ভববাপু। 

ভব ভয় ভগ্ন নাম গ্রতাপু ॥ 

নিশিচর নিকর-দলে রঘুনন্দন 

নাম সকল কলিৰকলুষ নিকনান। 

নামলেত ভবসিন্ধু হ্বখাহী । 

করছ ছ্ছজন বিচার মনমাহি।: ১২" 

ভগবান রামচন্দ্র পদধূলি দান করিয়া তাপস প্রবর গোতঙ্গের পত্বা 

পাষাণময়ী অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামনাম অনেক কুকর্খা 
জীবকেও দুষ্পার সংগার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছে। তিনি 
শিব-ধন্থ ভঙ্গ করিয়াছিলেন--তাহার 'নামে জীবের ভৰ বন্ধনমোচন 
হয়? রামচন্দ্র রাক্ষসকুল ধ্বংদ করিয়াছিলেন--তীহার নাম করিলে, 
যাৰভীয় পাপনাশ হইয়। থাকে । ভগবান রামচন্দ্র যদিও অনেক বানর 
কটক সহায় করিয়৷ সাগর বদ্ধন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার নাম 


৪৯৭ তুল-ীল্গা্ 


করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ এই ছুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়। 
, (তুলসীকুত রামায়ণ ) 
নিগুণেতে হই ভ্ভাতি বর্তনাম প্রভাব অপার । 
কহউ নাম বড় রামতে নিজ বিচার অন্নুসার ॥ ১৯১ ॥ 
রামনামের প্রভাব অত্যন্ত অধিক, এৰং তাহা নিগুণ ব্রহ্ম হইতেও 
বড়, সাধককর্ব তুললীদান ইহা! নিজকৃত রামায়ণে বহু বিচার দ্বারা 
স্থিবীকৃত করিয়াছেন। 
গ্রহভেখঞ্জ জল পত্তন, পট পাই কুযোগ স্থযোগ | 
হোই ঝুবস্ত সবস্ত জগ, দেখহি সুলক্ষণ লৌগ ॥ ১৯২ ॥ 
কুসংসর্গে স্থৎকু হয়। পাপগ্রহের সংসর্গে সুগ্রহও পাপগ্রহ হয়, 
ভাল উষধও কু-দ্রব্যের সংযোগে গুণহীন হইয়া উঠে, কুবস্তর মিলনে 
ভাল জলও নিন্দনীয় হয়, আবার ভালবস্তর মিলনে ভাঙ্গ হল কাপড় 
উৎকৃষ্ট বর্ণে রঞ্ভিত হইলে উত্তম হয়--নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত মিলিত হইলে 
তাহ! একেবারে অব্যবহাধ্য হইয়া থাকে--বাতাসও এক্সপ হইয়া থাকে 
জড় চেতন গুণ দোবময়, বিশ্ব কিহ করতায়। 
সন্ত হংস গুণ গহহি পয়, পরিহরি বারি বিকার ॥ ১৯৩ || 
এই জগতে জীবমাত্রেই পোষ-গুণযুক্ত কিন্ত রাজহংন যেমন জলীয় 
ংশ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সারভাগটুকু গ্রহণ করে। সাধু- 
গণও তেমনি জীবগণের অসার ভাগ পরিত্যাগ রি সারভাগ যে 
গুণ, তাহা গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। 
অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ সমাজ । 
জয়মে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ ॥ 
রামভক্তি বহ ন্বধূনী বাণী ব্রদ্ধ বিচার । 
বিধি নিষেধময় কলিমলহ্রণী যমুনা কর্ধপ্রচার || 
(২৭) 
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জ্ঞান অক্ষয় বট স্থভগঞ্জন অচল ধর্ম বিশ্বাস। 
পরহিতকারী সাধু জন অটল ভক্তি নির্যাস || 
শুনি সমুঝহি জনমুদিত মন মজ্জহি অনুরাগ 
লাহ্‌হি চারিফল আচ্ছ তন্ন সাধু সমাঙ্জ গ্রয়াগ ॥ ১৯৪ || 
সাধু সমাজ অতি মঙ্গলময় জানিবে, যেমন জগৎ মধ্যে তীর্ঘরাজ 
বর্তমান-উহাও সেইরূপ। রামভক্কিই সাধু সমাজের গঙ্গাধারা ব্র্ধ- 
বিচার, সরশ্বতী এবং নিষ্কাম কর্মকাণ্ডের কথাই যমুনা! নামে' 
অভিহিত, এবং সাধুগণের বিচাররূপ অমর বৃক্ষই অক্ষয়-বটন্বর্ূপ। 
যে ব্যক্তি এই সাধুসমাঞ্জে গমনপূর্ধবক ভক্কিভাবে হরিকথা শ্রবণ 
করিয়! দৃঢ়চিত্বে তাহাতে নিমগ্ন হয়--তাহাই প্রয়াগক্ষেত্রের আজান বলিয়। 
মনে করিবে। মানুষ প্রয়াগে চতুর্বর্গ ফল লাভের আশায় ছুটাছুটী 
করে কিন্তু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিলেই ষে এ ফললাভ হুইয়। থাকে । 
এইজন্ত ভক্ত সাধক তুলসীদাস বলিতেছেন-_সাধুসমাজ প্রয়্াগ তীর্থ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 
কাম আদি মদ দত্ত নহি যাক উরমে আই। 
যত নিরস্বর হোত হয় বসতাকে রঘুরাই || ১৯৫ | 
ষে সবল ব্যক্তির হৃদয়ে কামাদি বাসনা, মদ, অহঙ্কার প্রভৃতির 
উদয় না হইয়া চিত্ত অহরহ; জগদীশ্বরের অন্গরাগী থাকে) তাহার 
নিকট ভগবান সদা সর্ধদা বর্তমান থাকিয়া তাহার হিত সাধন! 
করিয়া! থাকেন । | 
শ্রবপাদি নবতক্তি তব উপজত হয় উর আই। 
হরলীল! রতি হোত হয়, ভক্ত সঙ্গ মন ভাই ॥ ১৯৬ | 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল হইলে চিতে স্বভাবতই নৰধা- 
ভজির উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহাতে ভগবানে বিশ্বাম অটল হয় 
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এবং সর্বদা ভক্তনন্গে বাদ করিতে ইচ্ছ! হইয়া! থাকে । নবধাভক্কি 
ষথা--শ্রবপং কীর্তনং বিষুঃ চিন্তা, পাদপেরনং ' অর্চনং বন্দনং দাস্যং 
অখ্যমাত্ব নিবেদনং। | 
সাধন ভক্তিকে শুন অব কহে বখানি বিধান । 
প্রথম বিপ্রপুরু সন্ত রতি শ্বীয় ধর্ম বিধি মান || 
তাতে যব. জন জানিএ উপজে বিষয়-বিরাগ । 
তব্‌ হরিচরণ কমলপর উপজত হয় অঙ্গরাগ ॥ ১৯৭ || 
তুলসীদাদ বলিতেছেন-_-সাধন ভক্তির গ্ণ বর্ণনা করিতেছি 
শ্রবণ কর-_ প্রথমে ব্রাক্ষণ, গুরু এবং সাধু ব্ক্তি প্রতি অন্থরাগ 
দেখাইবে, তারপর আপনার আশ্রমোচিত বেদবিহীত ক্রি কাণ্ডের 
অনুষ্ঠান করতঃ যখন হৃদয়ে বিষ বৈরাগ্যের উদয় 'হইবে--তখন, 
বুঝিতে হইবে--হরি পাদপন্মে রতিমতি স্থির হইয়াছে । 
সন্ত সঙ্গতে হোত হয় ভক্তি মুক্তিকর মূল । 
তাহি স্থলভ বারি মানিয়ে মিলে যা সাধু অন্থকুল !। ১৯৮ | 
“সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী,” সাধৃসঙ্গ হইতেই ভক্তি 
ভাব জাগিয়া। উঠে। প্রথমে সাধুসঙ্গ করিলে তাহাদের হৃনয়ে দয়ার 
নঞ্চার হয় তারপর তাহাদের কাধে শ্রন্ধ। গ্রন্মিলে ভগবানে অনুরাগ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য শাধুণঙ্গই হরিভক্তিলাভের এক- 
মাত্র উপায় জানিবে। 
ঈশ ভক্তিতে. হোত হয় কুলভ জ্ঞান বিজ্ঞান। 
ভক্কি মহৎগুণ ধরত হয়, অনুপম হুথ হৃনিদান ॥॥ ১৯৯ ।। 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হইলেই জ।ন-বিজ্ঞান আপনি 
প্রকাশ পাইয়! থাকে, ভক্তি মহ্দ্গ্ুণ ধারণ করিলে তাহাই জীবের 
হথের নিদান হুইয়! থাকে। | 
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জাতে বেগি প্রত দ্রবত ইয় সো৷প্রতৃভক্তি গ্রভাউ। 
ভক্তি শ্বতন্ত্রকরি জানিয়ে অবলম্বন নহি কাউ ॥ ২**।। 
যাহাতে অতি সত্বর ভগবানের দয়া লাভ করিতে পারা যায়--সে 
উপায় ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতে নাই। ভক্তিবলে ভগবান ত্রবীভৃত্ত হন 
এবং ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন; ভক্তি এক স্বতন্ত্র জিনিষ-- 
ভক্তি ভিন্ন মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। 
বিরতি ধর্ষেতে হোত হয় জ্ঞানযোগেতে হোয়। 
মোক্ষ জ্ঞানেতে হোত হয় বেদ প্রমাণ ন গোয়।। ২৯১1) 
যাবতীয় কর্ম ভগবানে সমর্পন করত জ্ঞানযোগ দ্বারা কর্দানথ্ঠান 
করিলে সংসার-বিরাগ জন্মে এবং তাহ। হইতে তত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া! 
থাকে, ইহা কেবল মুখের কথা নহে--বেদ্বাক্য । 
মায়। ঈশন আপু কই জানি কহে সেহ জীব। 
বন্ধ মোক্ষপ্রদ সর্বপর মান! প্রেরক শিব | ২০২ | 
ষে ব্যক্তি মায়া, ঈশ্বর ও আপনাকে জানিতে পারিয়াছে-_ 
তাহাকে জীব বলে। মায়।-বন্ধন ছিন্নকারী মোক্ষপদপ্রার্থি পুরুষই 
- ঈশ্বর-্বরূপ। 
গে! গোচর জইলগি মন যাই। 
সো সব মায়া জানহু' ভাই ॥ 
তেহিকর ভেদ শ্তনস্থ তৃম্‌ সোউ। 
বিছ্য। অপর অবি্যা দোউ ॥ 
এক কষ্ট অতিশয় দুঃখরূপা। 
সা বশ জীব পরাভব কুপা ॥ 
এক রচয় জগ গুণ বশ যাকে। 
গ্রভূ প্রেরিত নহি নিজ বল ভাকে ॥ 


৪২১ তুলসীল্দাসস 


জ্ঞানম।ন জু একো নাহি। 
দেখত ক্রক্ষরূপ সব মাহী ॥ 
কহিয়ে তাতে সো পরম বিবাগী। 
তৃণময় সিদ্ধি তিনগুণ ত্যাগী ॥ ২০৩ ॥ 
শবও তাহার বিষমীভূত বন্তকেই মায়া বলে। এ মায়ার মাত্র! 
ভেদে নামভেদ হইয়াছে-:একবিছ্যা অপর অবিদ্যা, অবিষ্যা দুঃখের 
নিদান_-জীব এ অবিষ্তামুধ হইয়া কুপপতিতের ন্যায় অন্ধ হইয়! 
থাকে; এ অবিদ্া এই জগৎকে আপনার বশীভূত করিয়। রাখিয়াছে, 
কিন্ত জীবগণ যদি ঈশ্বরকৃপায় একবার উহার মায়াপাশ ছেদন 
করিয়া বিগ্াার আশ্রয়গ্রহণ করে-_-তাহ| হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ 
মান-অভিমান ও বিষয়জ্ঞান দূরে ফেলিয়! সর্বত্র ঈশ্বরের সত্ব! উপলব্ধি 
করিয়া থাকে। যোগীগণ সত্ব, রজঃ ও তমোগ্ণকে তৃথের স্তায় 
পরিত্যাগ করত কামনাবিহীনচিত্তে প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মদর্শণ করিয় 
ধন্ত হন। | 
ময় অরু মোয় তোয় তয় মায়! কহিয়ে তাহি। 
মোহ বিন1 কিহো! জীব সব ভ্রমত চরাচর মাহি || ২৪ ॥| 
জাগতিক বস্ততে আমিস্*গামার ইত্যাদি জ্ঞানই মায়ার কারণ, 
যাবতীয় জীব এই মায়ার বশে বশীভূত হইয়! জগতে পরিভ্রমণ করিয়! 
বেড়াইতেছে। 
লচীব বৈদ্য গুরু ভিন যো প্রিয় রি ভয় আশ! । 
রাজধন্ তন তিনকর হোই কাহি নাশ] ॥ ২৯৫ || 
মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু এই তিনজনই ফা্ধর্ম্ের ম্বরূপধারী--যাহারা 
এই তিনজনের প্রতি ভীত না হইয়। বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করেন, 
তাহার! রাজ্যাধ্ংসকারী বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত জানিবে। 


তুলংনীদাস্য শু ৪২২. 


 তবত স্বর্গ অপবর্গ হ্ুখধরী তুলা এক অঙ্গ। 
তুলয়ন তাহি সকল মিলি যো স্থুখ নর সংমঙ্গ ॥ ২*৬॥ 
তুলাদণ্ডের একদিকে স্বর্গ ও অপবর্গ আর একদিকে সৎসঙ্গ দিয়া 

যি ওজন করা যায়--তাহা হইলে সংসঙ্গ ভারি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া 
যাইবে। অতএব সৎসঙ্গের সখ অতুলনীয়। 

জনপদহিত করহি যে। ভূপতি কোন পোহায়। 

নরপতি হিত করহি যো নিন্দহি নরগণ তায় ॥ 

দোনৌকো হিত করহি যো, মুন্ত্ীবর গুণমান। 

অধশে সচিবন মিলহি, জগ দুর্প ভ করিসো মান্‌ ॥ ২০৭ ॥ 

ষে মন্ত্রী প্রজাবর্গের হিতসাধন করিয়! থাকেন--ভিনি রাজার 

অপ্রিয় হুইয়। থাকেন-_কারণ প্রজাপীড়ন না করিলে ধনলাভ হয় 
কই? আবার প্রজাগীড়ন করিলেও মন্ত্রী প্রজাগণের বিষনয়নে 
পড়েন কিন্ত যে মন্ত্রী এই উভয়ের হিতকর কার্ধ্য করিতে পারেন-- 
তিনিই যশন্বী হন কিন্তু এমন মন্ত্রী পাওয়া-কঠিন। 

বিন! মাঙ্গে যশ হোত হয়, দুঃখ জগত নরমাহি। 

তথা হোত হয় স্থখ নরনকো, আপ দৈববল তাহি ॥ ২০৮ ॥। 
 ঝাতি-দিবা যেমন পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করে--ষেমন ভাহাদের 
উপাসনা করিতে হয় না সেইরূপ কেহ ছুঃখকে প্রার্থনা করে 
না কিন্ত সে আপনা হইতে আসে, সৃথও সেইবপ প্রার্থনা করিলেই 
পাওয়। যায় না-বহখন আপিবার সমর হয়--আপনি আসে। 
এইজন্ু মানিতে হইখে--ইহাদের প্রেরণকর্তা নিশ্চয়ই কোন দেবতা, 
আছেন। 

জয়সে রবিকর তুলাতা, নীচোত্তম জগমাহি । 

পেচক সে! কর গহত নহী, বিচরত নিশিত মমাহি | 


৪২৩ তুলসীলাষ্ 


তয়সে নীচ গুণ গহত নহি, যদ্যপি পাত সমীপ | 
যো উত্তম সো নত হয়, দৃগুণ পায় সমীপ | ২৯৯ ॥ | 
সর্ষের কিরণ যেমন ছোট বড় মানে না-সর্ধন্রই সমানভাবে পড়িয়া 
থাকে--এবং এ কিরণ দ্বারা জীবগণ সখী হয় কিন্তু পেচকেরা উহার 
তেজ সহা করিতে না পারিয়া অন্ধকারে গমন করে। সেইরূপ 
নীচ লোকসকল নিকটে সদৃগ্ুণ পাইলেও পেচকের মত তাহা গ্রহণ করে 
ন। কিন্তু উত্তম ব্যক্তিগণ তাহা লাত করিয়! ধন্ত হয়। 
জয়সে জব সরবীচয়ে রহত ডভেক অক ভৃঙ্গ | 
ভেক নপায়ে ভেদ কছু, ভূঙ্গ পিওত সারঙ্গ |! 
যদ্যপি সাধু অসাধুজন, রহত একহী ঠাই । 
সজ্জন গহত সারাংশতম নীচ গহত কছু নাহি ॥ ২১০ ॥ 
যেমন ভেক ও তৃঙ্গ সরোবরের কাছেই থাকে; অথচ কমলের 
মধু কেবল ভূঙ্গই পান করে--ভেক পান করেনা, সেইরূপ সাধৃ-অসাধু 
একত্র থাকিলেও সাধু সকলের সারভ্তাগ গ্রহণ করে--অসাধু তাহা 
গ্রহণ করিতে পারে না। 
জগমুক্ত বনমাঝে মহ দেখি কোলকে নারি 
শুভ্র কঠিন তষ পেখিকে, দিহ্ন ছুরমে ডারি ॥ 
তয়সে নীচ গৃহ জায়তে, শান্ত নিরাদর হোয়। 
স্তনকে গুণ নীচ নরকা, জানে প্রভূ কোয় ॥ ২১১ ॥ 
কিরাত রম্শীগণ বনমাঝে গজমুক্ত পতিত দেখিলে যেমন স্তাহার 
আদর করে না, শুত্র কঠিনতম পদার্থ বলিয়া দুরে নিক্ষেপ করে, 
তাহার চিনিতেও পারে নাযে ইহা অতি মূল্যবান ভ্রব্য। সেইকপ 
ভাল লোক নীচ লোকের গৃহে যাইলেও তাহাদের ছুর্গতির একশেষ 
হইয়। থাকে-_-তাহাকে কেহ চিনিতে না পারায় অতি হেয় 


তুলতনীল্লাস । | ্ ৪২3 


ঝ্ঞান করে, এইজন্ত, হীন ব্যক্তির নিকট সাধুজনের গমন কর! 
উচিত নহে। 
মমতা তিমির তরুণ আধিয়ারী। 
রাগ দ্বেশ উলুক খুখকারী ॥ 
তব্‌ লাগী বসত জীব উরমাহী। 
যব. লাগি প্রভু প্রতাপ বরি নাহি ২১২॥ 
যতদিন মানুষের হ্বদয়ে হরিভক্ি-ঘোগ দ্বারা হরির প্রভাবরূগ 
তপন উদয় না হয়--ততদিন তাহাদের হৃদয় মম্তারপ ঘোর 
অন্ধকারে সমাচ্ছর্ন থাকে_ এবং সেই অন্ধকার রূপ রজনীতে রাগ 
দ্বেষ প্রভৃতি পেচকগণ সাদানন্দ মনে গ্রভূত্ব বিস্তার কারয়। থাকে। 
ঘোর বিপিন মহ দেখি খল, পুছহি পথিক চকাই। 
কাহে বস বনমাঝ তুম, কহছ মোহি সমুঝাই ॥ 
খল কহে মোর দেহ কো, লোম বাধ বব খাই। 
স্বাদ জানি তব ভখহি সব, জগকে নর সমুদ্যাই || 
সবকে অনহিত কারণ হুম, বসহি ঘোর বনমাহি। 
করি নিজ হানি করহি খল, পরকে বুর| সদাহি | ২১৩ 
কোন বনমাঝে একজন ছুবস্ত খল ব্যক্তিকে দীড়াইয়া খাকিতে 
দেখিয়া একজন পথিক জিজ্ঞাস! করিয়াছিল--মহাশয়! আপনি এই 
নিবিড় ব্যাদ্র সন্কুল বনে একাকী অবস্থান করিতেছেন কেন? 
তখন সেই খল ব্যকি বলিল--আমার স্বভাব অত্ধ্স্ত কুর-_সর্বদা 
পরের মন্দ চেষ্টা করি--সেইজন্য নিবিড় বনমধ্যে দীড়াইয়! ব্যাস্রের 
মুখে যাইতে প্রস্তত হইয়াছি, কারণ তাহা হইলে বাঘ নরমাংসের 
'আম্বাদ পাইয়া সমস্ত মানুষকে ভক্ষণ করিবে । ইহাতে পথিক বুঝিল-- 
'যে খলের। নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরকে জব করিতে চেষ্টা করে। 


৪২০ রম তলঙ্নীলান 


যাহা স্ুমতি তাহা জানিয়ে সম্পত্তি আপুহি আই। 
. যাহা কমতি তাহা জানিয়ে, বিপত্তি হোত সদাই ॥ ২১৪ : 
যেখানে হ্বমতি--সেখানে ধন সম্পত্তি আপনি আপিয়া উপস্থিত 
হয়-.আর যেখানে কুমতি থাকে--সেখানে অনবরত বিপৎপাতই 
হুইয়া থাকে। | 
যাকে! মান গুমান হয়, মানীমানে দোই। 
মানহীন জন মানকো! কা, জানে প্রত কোই ॥ 
শিবধূত মন্তক চন্দ্রমা, গ্রাসে রাহু অজ্ঞান । 
নীচ নীচতা গহত হয়, লঘু গুরুতা নহি ভান || ২১৫ ॥ 
ধাভার মান আছে-সেই মানীর মান বুঝে--যাহার তাহা 
নাই--সে কেমন করিয়! বুঝিবে? মহাদেব চন্ত্রকে কপালে ধারণ 
করেন--কিস্ত রাহু তাহাকে গ্রান করে। রাহ অন্থর জাতি,_- 
তাহার নিজের কোন মান নাই--সেইজনা মে কাহারও মান 
রাখিতে জানে না, চন্দ্রের মান সে কি জানিবে? 
বাই নিকট পহি চানিতক্ষ, ছাহ শমন সব শোচ। 
মাগত অভিমত পাত ফল, রাউরঙ্ক ভল পোচ ॥ ২১৬ ॥ 
সাঁধুগণের কাছে গেলে রাজারও যেমন আদর, দীন দরিজ্রেরও 
তেমনি আদর); তাহারা কাহাকেও ভিন্নভাবে দেখেন না, যেমন 
বৃক্ষ সকলকেই সমানভাবে আদর করে--ফল-ছায়া প্রদান করে-. 
কাহাকেও ভিন্নভাবে ভাবে না। 
গ্রহ গ্রাদিত পুনি বাতবশ তেহি পুনি বীছি লার। 
তাহি পিয়ায়ে বারুণী কহন্ু কৌন উপচার || ২১৭ ॥ 
যে লোক গ্রহদোষ ছুষিত অথব! পাগল এবং বৃশ্চিক দংখনে 
কাতর হইয়াছে; তাহাকে পুনর্বার মদ খাওয়াইলে ফল কি? 


তুলত্পীঙ্গাস | ৪২ ৬ 
এই সংশার মদমত্ত জীবগণের পক্ষে রাজ্য, ধন বিদ্যাদি এবং মগ্যপান 
করাকি অনিষ্টকর নহে? / এসকলই বিষম অনিষ্টকর। 
কারণতে কারজ কঠিন বিদিত বিশ্ব হই সোরে। 
_ কুলিশ অস্থিতে উপলতে লোহ করাল কঠোরে || ২১৮ | 
কারণ অপেক্ষা কারধ্য কঠিন-ইহা সকলেই জানে। যেমন 
বজ্বের কারণ অস্থি, বজ অস্থির কার্ধ্য কিন্তু এই বজ্জ অস্থি অপেক্ষা 
কত কঠিন, আর প্রস্তর লৌহের কারণ, লৌহ তাহার কার্ধ্য- 
ইহা প্রস্তর অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এই বিশ্বসংসার ভগবানের কার্ধ্য 
এবং তিনিই ইহার কারণ হইলেও-ঈখর হইতে এই সংসার বড় 
কঠিন-_ইহার হাত এড়ান বড় সহজ কথা নহে। 
রোগী শরীর মে ভোগ বনুরাদী করিকে জান। 
বিন হরিভক্তি যোগজপ বাদী কিয়ে হুষ্ঠান ॥ ২১৯ ।। 
যেমন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ 
কেবল কষ্টের কারণ, সেইরূপ মানব হ্বদয় ভক্তি-বিহীন হইলে যোগ-যাগ 
জপ-তপ কিছুই সৃফলায়ক নহে-তাহাতে কেবল কষ্টই লাভ হয়. 
ইষ্টসিদ্ধি হয় না। ূ 
বাদী বসন বিশ্ব ভূষণ বিদিত সকল সংসার । 
' বাদী বিচি বিহু মানিয়ে নিগুণ ব্রহ্ম বিচার ॥ ২২৭ ॥ 
কাপড় পরিধান না করিয়া যেমন বছুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিলে 
তাহার কোন শোভা হয় না, বরং অশোভাই হইয়া থাকে। 
সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে মন অভিনিবিষ্ট হইলে__-আশ্রম ধর্দে মন আর 
তত মজিতে চায় না-কিন্ত বৈরাগ্য না জন্মিলে বিষয়-বাসন। 
বলবতী থাকে--সথতরাং শ্বধর্ম বিপজ্জন দিয়! সে সময় ব্রহ্ম বস্তর় অন্বেষণ, 
করিলে--তাহার দ্বার! নরকের দ্বারা মুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না।' 


৪২৭ | তুল্ংীদাস। 
ধনী হোয় দাতা নহি তপন করে অতিরঙ্জ। | 
শিল! বান্ধি পর ডারিয়ে উদধষি বীচ নিঃশঙ্ক ॥ ২২১ || 

যে বাকি ধনবান হইয়া দ্াণশীল না! হয়-যক্ষের মত কেবল ধন 
রক্ষা করে, আর যে ব্যক্তি গরীব হইয়াও সংসার স্থথে সুখী না 
হইয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করে, অথচ তাহা পাইবার জন্য তপস্তা 
করে না-ইহাদের ছুইজনকৈই গলায় পাথর বাঁধিয়া সাগরে ডুবাইয়া 
দেওয়া উচিত। ইহার অর্থ এই যে কৃপণ ধনীর এবং তপস্যা! বিহীন 
দরিদ্র-জীবন কোনও কাজের নহে। 
ইচ্ছাচারী কুটিল অতি কলহ কারিণী যোই। 
সোতির শোচনীয় অতি পতি বঞ্চক যো হোই ॥ ২২২ | 
যে স্ত্রীলোক স্বামী সোহাগ অবহ্লো করিয়া পরের সহিত 
আসক্ত এবং কুটিলা ও কলহৃপ্রয়া হয়_সে নারী সমাজে অতীব 
নিন্দনীয় হইয়া থাকে; তাহার কারণ স্ত্রীজাতি কখনই ম্বাধীন 
হইতে পারে না, বালো পিতামাতার অধীনা, যৌবনে স্বামীর 
অধীনা এবং বৃদ্ধকালে পুত্রেত্র অধীন হইয়া তাহাদের খাকিতেই 
হইবে। ্‌ ৃ 
দ্বিজ অপমানী শূত্রগণ জ্ঞান গুমানী যোই। 
শোচনীয় যো সরবদ] মুখর মান খ্রিহাই | ২২৩ ॥ 
শৃদ্র হইয়া! যে ব্রাঙ্গণের অপমান করে-_সে জ্ঞানী, গুণী এবং 
মানী হইলেও সর্বদ। নিন্দনীয়। 
নীতি হীন নৃপ শোচিয়ে প্রজাপাল মতীহীন। 
বেদ বিহীন ছিজ্জ শোচিয়ে কুমতি কু কারজ লীন ॥ ২২৪ || 
যে রাজ! রাজনীতি জানেন না এবং প্রজা পালনে অক্ষয় হইয়া 
কেবল: কুবুদ্ধি অনুসারে কাধ্য করেন-তিনি লোক সমাজে যেমন 
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অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদজ্ঞানহীন-_কুকাধ্যে রত 
ব্রা্মণগণও সমাজে হেয় হইয়া থাকেন। 
শোচিয়ে গৃহী যো যোহবশ করে ধর্মপথ ত্যাগ । 
শোচিয়ে যোতি প্রপঞ্চরত বিগত বিবেক বিরাগ ॥ ২২৫ || 
সারীর সংসার ধর্ম প্রতিপালন করা উচিত কিন্তু যে তাহ! 
না করে--অজ্ঞানবশত যে তাহাতে জলাঞ্লি দিয়া-কেবল বৃধা 
কাজে মত খাকে। সে সকলের নিকট নিনানীয় হইয়া থাকে। 
কারণ কর্তব্যকর্শ এবং শ্বধন্মাচরণ না করিলে গৃহীকে অশেষ ছুঃখভোগ 
করিতে হয়। আর মন্ধ্যাপী সকল মংসারধর্থে জলাঞ্চলি দিয়া-_সন্াসী 
হইয়া যদি তাহার আশ্রোমোচিত কার্ধ্য না করিয়া পুনরায় সংসারের 
কাজে মত্ত হয়-_-সে সন্্যাসীও নিন্দনীয়। কারণ মে ইতোনষ্ট ততো তর 
হইয়া কাহারও নিকট আদর পায় না--পরকাল নষ্ট করে এবং ভষ্টাচারী 
হইয়া অবশেষে সে নরক যন্ত্রণীভোগ করিয়া থাকে। 
মেরা মুজকে। কুছ নহি, যো কুছ হৈ সো তোর। 
তোরা তুজকো! সৌপতা, ক্যা লাগে হৈ মোর ॥ ২২৬ ॥ 
হে দীনবন্ধো! এ জগতে আমার কিছুই নাই--এই চরাচরে 
ষাহা কিছু বিদামান--এ সমস্তই তোমার--তোমারই ভ্রব্য তোমাকে 
প্রদান করিব--ইহাতে আমার কষ্ট কি গ্রভু! 
সাহিব তুম ন বিসারিয়ে লাখ লোগ মিলি জীহি। 
হম্মে তুমূকো বহু হৈ তুমসে হামকো নাহি ॥ ২২৭ ॥ 
হে ভক্তাধীন-_হে জগন্নাথ প্রভূ! তুমি এ দাসকে ভুলিও না, 
ঠাকুর! তোমার অনেক ভক্ত আছে_-কোটী কোটা ব্যক্তি তোমাকে 
ডাকিতেছে-:তোমার চারিদিকে কত ভক্ত বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু হে 
অনাথভারণ! তোমা ব্যতীত আমার যে আর কেহ নাই--আমি 
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যেআর তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না । অতএব আমাকে 
তূলো না দয়াময়! / 
প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ, অন্মিলতে ন মিলায়। 
দুধ দহীতে জমত হৈ, কাজীতে ফট যায় || ২২৮।। 
উভয়ের সমান ম্বভাব হইলেই মিলন লংঘটন হয়--নতুবা হক 
না--যেমন দধীর সহিত দুধ দিলে তাহ! মিলিয়া দধী হইয়া যায়, 
কিন্ত কীজির সহিত মিলাইলে মিলে না--কাটায়৷ ছান! হইয়া যায় | 
উত্তম বিদ্যা লিজিয়ে ষদ্ভপি নীচ পৈ হোয়। ' 
পমৌ অপায়ন ঠোরমে, কংচন তজতন কোয় ॥ ২২৯ ॥ 
উত্তম শিক্ষা লাভ নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও কর! উচিত--কেনন 
মৌণ! অপবিত্র স্থলে পতিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ কর] ভাল নহে। 
সজ্জন কৌ দুখহ দিয়ে, ছুরজন পুরে আশ। 
দৈসে চন্দন কে! ঘিসে, সুন্দর দেত স্থৃবান || ২৩* | 
সঙ্জনকে কষ্ট দিয়া ছুঙ্জন বাক্তি আপনাদের স্থখের আশা! পুর্ণ 
করিয়া থাকে, যেমন চন্দন কাষ্টকে ঘর্ষণ করিয়া লোকে হুন্দর সুবাস 
গ্রহণ করে। ্‌ 
খুদনতে| ধরণী সহে, কাঠ সহে বনরায়। 
কুবচন তে। সাধু সে, ও তেঁ সমৌ নযায় ॥ ২৩১ ||, 
পৃথিবী যেমন খনন কষ্টসহ্‌ করে, ছেদনকষ্ট যেমন বনরাজী সঙ করে ১ 
সেইরূপ কু-বচন সাধুব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ সহ করিতে পারে না। 
এসী বানী বলিয়ে, মনকা আপা! খোয়। 
. রস কো শীতল করে, আপোৌ শীতল হোয়।| ২৩২ || 
যেরূপ সুন্দর বাক্য দ্বার! নিজের এবং পরের হৃদয় সুশীতল কর! যায়, 
তএৰ মনের মালিন্য বিসঙ্জন দিয়। এরূপ বাক্য প্রয়োগে ধন্য হইবে। 
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ষো তুককু কাট! বুয়ে, তাঁকি যোই তু ফুল। 
তে। কৌ ফুলকে ফুল হৈ, তাকে। হৈ তিরশূল ॥ ২৩৩ ॥ 
তোমার জন্য যেকণ্টক বপন করিবে, তুমি তাহার প্রতি ফুলের 
মত ব্যবহার করিবে; তাহা হইলে কণ্টক বপনকারীর পক্ষে তোমার 
এ ব্যবস্থার ত্রিশূল স্বরূপ বোধ হইবে। | 
সাচ বরাবর তপ নহা। হৈ, ঝুট বরোবর পাপ। 
জাকো হিরদৈ নাচ হৈ, তাকো হিরদৈ আপ ।। ২৩৪ ॥ 
সত্যের মতন তপস্যা আর অপত্যের মত পাপ আর নাই; 
যাহার হৃদয়ে সতা বর্তমান আছে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের আসন 
পাতা রহিয়াছে জানিবে | 
জহ' দয়া, তহ' ধন্মটৈ, লোভ জাহা হৈ পাঁপ। 
জাই! ক্রোধ তাহা কলি হৈ, জাই। ছমা তই আপ. ॥| ২৩৫॥। 
যেখানে দয়া সেইখানে ধশ্ব বিরাজ্জিত, যেখানে লোভ সেই- 
খানে পাপের আসন বিস্তৃত; সেখানে ক্রোধ সেইথানেই নাশ 
'অবশ্যস্তাবী আর যেখানে ক্ষমা, সেইখানেই ভগবান সদ সর্বদা 
বিরাজ করেন। 
যাহ ঘটা চিন্তা সই মনুয়1 তে তরন্নাই | 
জিন্‌কো কছু ন চাহিয়ে, সো সহন পত্তি সাই ॥ ২৩৬ ॥ 
মানুষ ইচ্ছার অধীন হইয়া পরাধীন ভাবে অবস্থান করিয়া 
খাকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে যাহারা কোন ইচ্ছার বশবর্তী না 
হইয়া থাকে, তাহাদের জীবনই ধন্য । 
গুরু বিচারা ক্যা করে যে! হির্দ] ভর! কঠোর । 
নৌনেজে পানী চড়ে তউ ন ভেজে কোর 1| ২৩৭ ॥| 
যেমন নয়টা! বাশের উচ্চতার মত জল উঠিলেও পুকুরের পাক্ক 
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ভিজ্জে না, সেইরূপ যাহানের হয় অভিখয় কঠোর--গ্ররুর শত শত 
উপদেশ বাক্যেও তাহাতে নমত। আনয়ন করিতে পারে ন।--অর্থাৎ 
সে হৃদয়ে কিছুতেই জানের উদয় হয় না । 
পিন খোঞ্জ। তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ। 
হৌবেরী ঢ'ড়ন লই রহো। কিনারে বৈঠ || ২৩৮ ॥ 
গভীর জলাশয়ে ডুবিয়া যে রত্ব অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তিই রত্বলাভ 
করে, যেখানে সেখানে খুঁজিলে তাহা পাইবে কি প্রকারে! যে ব্যক্তি 
কায়মনে সাধনা করিয়া থাকে, সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। যে 
সাধনা করে না, সে প্রান্ত হইতে পারে না। 
স্বধ দুঃখ এক মমানা হৈ, হরখ শোকে নাহি ব্যাপ। 
পর উপকার নিহ কামতা, উপজে ছোইন তাপ।| ২৩৪৯ | 
সথধ ও ছুঃখ একই জিনিষ ভ্রানিবে -শোক সকল সময়ে থাকে 
না। জগতে যত প্রকার কাধ্য আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে সখ 
ও দুখে উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল পরোপকার কার্যে কখন 
'ছুংখ উপস্থিত হয় না--ইহা চিরকালই সথখদায়ক। 
সাচে সাপ ন লাগই, সাচে কাল ন খাই। 
সাচে কো পাচা মিলে, সাচে যাহি সমাই ॥ ২৪* ॥ 
সত্যে কখন অভিশাপ লাগে না, সত্য কখন নষ্ট হয়না, সত্যের 
বদলে সত্যই লাঁভ হয় এবং সত্য সত্যেই লয়গ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
কলিকা ব্রাহ্মণ মস্করা) তাহি ন দীর্জে দান। 
কুট সহিত নরকে চল! নাথ লিয়ে জমান ॥২৪১॥ 
কলির ব্রাঙ্ষণ অতিশয় পাপী--ইহাদিগকে কখনও দান করিবে নাক 
যাহারা এই কলির বব্রাঙ্মণকে দান করে-_সেই ব্রান্ধণ তাহাদের লইয়া 
নরকে গমন করিয়া থাকে । ৫ 
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কাল করে মো আজ কর, আজ কর সে৷ আব. 
_ পলমে পরলে ছোয় গো, বহুরি করে গে! কব,।। ২৪২ ॥ 
ষে কাজ কাল করিবার জন্ত আছে-_তাহা আঙ্জই সম্পন্ন 
করিবে--আর যাহা আঙ্জ সম্পন্ন করবার আছে, তাহা এখনি সম্পরর 
করিৰে। কারণ সংসারে কালের কটাক্ষ মাত্রেই বিপ্লব উপস্থিত 
হইতে পারে--এইজন্য শুভকার্ধ্য সত্বর সম্পন্ন করিবে? | 
নারী শ্বভাৰ সত্য করি কহ্হী, অবগুণ আট সদাউ রহই। 
সাহস অনীত চপলতা মায়! ভয়, অবিবেক অশোচ সদ্দাই || ২৪৩॥| 
গ্স্থকারগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নারীর চরিত্রে সাহল, অনীতি, 
চাপল্য, স্সেহ, ভয়, অবিবেকিতা, অশুচি এবং নিষ্ঠুরতা এই আট্টা 
খারাপ গুণ সর্ববদ]। বিরাজ করিতেছে । 
ফুলে ফলেন বেঁত ষদ্যপি, স্থধাবর্যহি জলদ । 
মুরখ হৃদয় নাচেত যো, গুরু মিলহি বিরিি সম | ২৪৪ 
মেঘ সকল স্ুধাবুষ্টি বর্ণ করিলেও যেমন বেতগাছের ফল ও ফুল 
হয়না; সেইরূপ ব্রদ্ধার, মত গুরুর উপদেশ বাক্যে অজ্ঞানীর 
জানোদয় হয় না। 
কাটোপে বদরী ফলে কোটী যতন কোউ শীচ। 
বিনয় ন মানে নীচ কত ভয় বিন নরে ন নীচ ॥ ২৪৫ ॥ 
কুলগাছকে খুব যত্ব করিয়৷ জলসেচন করিলে এবং তাহার 
শাখাদি কর্তন না করিয়া বিশেষ যত্ব করিলেও যেমন তাহার ফল ভাল 
হয়না এবং গাছ ক্রমশঃ ফলহীন হইয়া যায়--অতএব এই বৃক্ষকে বেশ 
হত্ব না করিয়া কেবল শাখাদি কর্তন করিলে--বেশী ফল পাওয়া 
যায় এবং বৃক্ষঙ খুব সতেজ হয়। সেইরূপ স্ত্রীচ জাতিকে বেন৷ 
বঅন্ুনয়-বিনয় করিয়া কোন কাজ করিতে বলিলে, তাহার দ্বারা কাজ 
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পাওয়া যায় না_তাহাকে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করিতে বলিলেই 
সহজে তাহার নিকট হইতে কার্ষে!দ্ধার করিয়া লওয়া যায়। 
বিনা সাধন হরি দেও হয়, পুরুষারথ সো চারি। | 
যে। শরণাগত হোত হয়, হরিপদ নেহকবারি ॥ ২৪৬ || 
যে ব্যক্তির শ্রীহরির পদকমলে একান্ত ভক্তি ও অনুরাগ থাকে-_ 
ভগবান হরি তাহাকে বিন। আরাধনাতেই পুরুযার্থ চতুষ্টয় প্রদান 
করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহার। ভগবানের একান্ত ভক্ত, শ্রমসাধ্য 
সাধনা ব্যতীরেকেই তাহার এ নকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
ধর্ম অর্থ অরু কাঁমমোক্ষ পুরুষারথ চারি কহি। 
যো চাহে পদনির্বাণ সাধন যাকো বহুত হই ॥ 
ঘো জন হরিপদ ভজত হয়, ছাড়ি সকল জঞ্জাল । 
সো সাধন নাহি চাহিয়ে, প্রভূ হয় পরম দয়াল | ২৪৭ || 
ভক্তকে ভগবানের অদেয় কিছু নাই। ধশ্ব, অর্থ, কাম ও মোক্ষ 
এই চতুর্ব্িধ পুরুষার্থ পাওয়া বড়ই শ্রমপাধ্য কিন্ত ঘেহরির চরণ 
কমলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতে মমস্ত ভারাপর্ণ করিয়াছে; 
সারের সকল জঞ্জাল জাল দুরে ফেলিয়া কেবল তাহারই শরণাপঞ্জ 
হইয়াছে) তাহাকে আর কোন সাধন-অন্ুষ্ঠান করিতে হয় না, দয়াময় 
নিজগুণে তাহার ভক্তকে এ সকল পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। 
বিন্য গুরু হোই কি জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিশ্ু। 
গাওহি' পুরাণ বেদ সুখ কি, লহহি' ভরি ভক্তি বিন ॥ ২৪৮। 
সাধক তুলসীদান গোস্বামী বলেন--বিরাগ, জ্ঞান এবং দয়া ভিন্ন 
অতি উত্তম গতিলাভ হয় না। সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপে, আত্মীয় 
কুটুত্ব ভরচিন্তনে এবং কায়িক ও মানমীক হুখাদিতে বৈরাগ্য না, 
জন্মিলে, তাহার পর গুরুদেবের কপালাভ না করিলে জ্ঞানলাভ হয় 
0 ৮ 
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না। অর্থাৎ প্রথমতঃ নিজে ধরমকর্খ করিতে করিতে বৈরাগাভাব 
আসিয়া! পড়িবে-এইভাব হইলেই এ্রহিক-পারত্রিক সকল বিষয়েই 
মানব ইচ্ছাশৃন্য হইয়া পড়িবে । কেশহীন ব্যক্তি ভয়ানক রৌদ্র 
তাপে তাপিত হইয়। যেমন শীতল বারিপানের আশায় বিব্রত হয় 
সেইরূপ সংসার-আতপকিষ্ট ব্যক্তি ভব-সমুদ্ব পার হইবার জন্য 
যখন গুরুর শরণাপন্ন হয়-যখন তাহার উপদেশে হৃদয়ে অচলা 
ভক্তির উদয় হর, তখন শ্রীহরি তাহাকে অবশ্যই কৃপ। ফরেন । গুরু ছাড়। 
জ্ঞানলাভ হয় না এবং হরিতক্তি ছাড়া আর কিছুতেই পরমানন্দ 
লাছের আশা নাই। | 

কব দিবলম্হ নিবিড়তম, কবনুক প্রগট পতঙ্গ । 

উপজে বিনশে জ্ঞানজিমি, পাই স্থসঙ্গ কুমঙ্গ ॥ ২৪৯ ॥ 

(যমন বর্ধাকালে এক এক দিন অতিশয় মেঘ হইয়া চারিদিক 
নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, আবার এক এক সময় স্ধ)দের 
প্রকাশ পাইলে যেমন সেট মেঘ সকল অপসারিত হয়, সেইরূপ সাধুদক্গ 
হইলে লোকের জ্ঞানোদয় হয় এবং অনাধু লোকের সঙ্গ হইলে মানু 
জ্ঞানভষ্ট হইয়া থাকে। 

। কব প্রবল চল মারুত যছ' তহ' মেঘবিনাহী। 
'জিমিক পৃত কুল উপজে সম্পতি ধন্মনাশহী ॥ ২৫৯ | 

প্রবল বায়ু সন্তাড়িত হইম্া যেমন বর্ধাকালের মেঘ সকল স্থানা- 
স্তরিত হইয়৷ নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বংশে কুপুত্র জন্সিলেও তাহার 
দ্বারা সঞ্চিত অর্থত নাশ হয়ই, অধিকন্তু বংশের ধর্মও উহার দ্বারা 
নাশপ্রাধ হয়। 

বিবিধ জন্ত-সন্কুল মহী ভ্রামত হয় সমুদাই | 
বাঢ়ত প্রজা যশ নগরমে ধর্মরাঁজকো পাই ॥ ২৫১ || 


৪ ৩0 তুলসীক্গাস্ন 


বর্যাকালে পৃথিবী যেমন নানাবিধ জীব জন্ত অর্থাৎ ভেক, মীন, 
লর্প, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ 
স্বধর্মনিষ্ঠ রাজার রাজত্ব ও প্রজাগণে পরিব্যাপ্ত হুইয়। থাকে । 
উর ভূমিহ দ্েবগণ যদ্যপি বর্ষস্থি যাম। 
উপজত নহি কামাদি যশসন্তনকে মন || 
সাধন বলতে বিগত হোঁয়, জাতবাসন! লদাহি । 
তৃখ নহিয্»মত সে! ভূমিপর, যদাপি কৃষক সুজন ॥ ২৫২ | 
উর ভূমিতে অতিশয়, বৃষ্টিপাত হইলে কৃষকগণ তাহাতে 
যন্্পূর্বক বীজ বপন করিয়াও যেমন শশ্যাদি উৎপন্ত্ করিতে পারে 
না, এমন কি একটা তৃণও যেমন তাহাতে জন্মায় না--সেইরূপ সাধু 
ব্যক্তির উষর ক্ষেত্রসম হৃদয়ে অতিশয় চেষ্টা করিলেও কামাদি মোহ 
জন্মায় না; সাধনবলে তাহারা এ সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া 
থাকেন। | 
কষীনিরাওহি ধান্য তৃণ যে হয় চতুর কৃষাণ। 
জিমি বুধ জ্ঞানবস্তমহ তজহি গোহমন মাঁন ॥ ২৫৩ || 
চতুর কৃষক বর্যাকালে ধান্য ক্ষেও্র হইতে ঘাস-তৃন প্রভৃতি আগাছা! 
নকল তুলিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন তাহারা আর জন্মাইতে পারে 
না, সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্বারা দেহকূপ ক্ষেত্র হইতে লো, মদ, 
মোহ প্রভৃতি আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া দেন? 
মহাবৃট্টি চলি ফুটি কেয়ারী। 
জিমি স্বতন্ত্র হোয় বিগরহি নারী ॥ ২৫৪ ॥ 
বর্ষাকালে প্রবল জলবর্ষণ হইলে যেমন ক্ষেত্রের আলিসমূহ ছিন্ক 
বিছিন্ন হইয়া জলরাশি যথেচ্ছ প্রবাহিত হয়--সেইকপ স্ত্রীজাতি 
স্বাধীন হইলে, তাহারা নিজগৃহ, কুলমান, বিপর্জন দিয়! যথা ইচ্ছা 


তুতনসীলাহন ৪৩৬ 


তথা প্রস্থান করে। এইজন্য শাস্ত্র স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে, 
নিষেধ করিয়াছেন। 
অকর্জ বাস পতি বিন হা | 
গ্রিমি সুরাজ্য খল উদ্যম গয়েউ ॥ 
খোজত পন্থ মিলে নহি ধূরি। 
করে ক্রোধ জিমি ধন্মহি ছুরি || ২৫৫ | 
বর্ষ সমাগমে যেমন আকন্দ ও যবাশ নামক বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া 
পড়ে, সেইরূপ ধান্দিক রাজার রাজো দস্থা তক্করাদির উপদ্রব থাকে 
না অর্থাৎ তাহারা গ্রজাগণের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করে 
না। এইসময় যেমন পথের ধূল। সমন্তও নষ্ট হইয়া থাকে) সেইরূপ 
ক্রোধিত ব্যক্তির হৃদয়ের সমস্ত ধর্ম নষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রোধের 
উদয় হইলে ধর্ম আর তথায় অবস্থান করিতে পারে না। 
হরিত ভূমি তৃণ সঞ্কুল সমুঝপরে নহি পন্থ। 
জিমি পাষণ্ড বিবাদতে লুপ্ত ভয়ে সদগ্রস্থ ॥ ২৫৬।। 
যেমন পথ সকল বর্যাসময়ে নবতৃণ বিমঙ্তিত হইয়া! লোক লোচনের 
অনৃশ্ঠ হয়, সেইরূপ পাষগুগণের বিবাদদ্বার] উৎকষ্ট গ্রন্থরাজি নষ্ট হইয়া 
অনৃশ্ঠ হইয়া গিয়াছে। 
_.. বুদ্ধ আঘাত মহত গিরি কয়সে | 
খল্‌কে বচন সন্ত সহে জয়সে ॥ 
ক্ষুদ্র ন্দী ভরি চলি উতরাই। 
জয়সে থোরে ধন খল বওরাই ॥ ২৫৭|| 
পর্বতে অতিরিক্ত বর্ধী বারিবর্ষণ হইলে তাহারা যেমন সেই ষষ্ট 
অবাধে নন্.করে, সাধু ব্যক্তিরাও খলের কু ব্যবহার সেইরূপ সহ্‌ করিয়৷ 
খাকেন। বর্ধাবারিতে যেমন ক্ষত ক্ষুদ্র নদীসমূহ ভরিয়। বেগে 


৪৩৭ ৃ্‌ তুলসীদ্গাস্ 


প্রবাহিত হয়-মেইরূপ নিধর্নীর দামান্যমান্র ধন হইপ্লেই সে অহঙ্কারে 
মত্ত হয়। বেডের আধূলি প্রাপ্তির মত সে রাঙ্জ হস্বীকেও পদাঘাত 
করিতে যায়। | 
দামিনী দমকি রহে ঘনমাহী। 
_ খলকি গ্রীতি যথা খির নাহি ॥ 
বরখহি জলদ ভূমি নিরবায়ে। 
যথা লওহি বুধ বিদা। পায়ে ॥ ২৬৮ ॥| 
বর্ধাকীলে মেঘের কোলে মৌদামিনী প্রকাশিত হুইয়। যেমন 
তৎক্ষণাৎ তাহাতে লয় গ্রাপ্ত হয়--ক্ষণিক স্থির থাকিতে পারে না। 
সেইকগ খলের সহিত প্রীতি বন্ধন বেশীদিন থাকে না। আর 
বর্ধাকালে মেঘমাল! ভূমির লঙ্গিহত হইয়া অর্থাৎ নত হইয়] বর্ষণ 
করে-পণ্ডিত ব্যক্তি তেমনি বিদ্ভালাভ করিয়া নত হয়। 
রাঁকা রজনী ভক্তি তব রামনাম মোই সোম। 
অপর নাম উড্ভুগণ বিমল বলই ভক্ত উরু ব্যোম ॥ ২৬৯ || 
কবিবর তুলসীদাস রূপকচ্ছলে পূর্ণিমার নিশাকে রামনাম মাহাত্ম্য 
বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। নারদ বলিয়াছিলেন--পুর্ণিমার রজনীই 
ভগৰানের ভক্তি, উহাতে যে রামনাম তাহাই পূর্চচন্দ্র, আর অপর 
রামের বিভূতি সকল তারাদল এবং ভক্ত কুলের হ্ৃদয়ই আকাশ 
স্বূপ। এইরূপ পূর্ণিমার রজনীতে পূর্ণচন্ত্রের উদয় স্বন্ধপ ভগবানের 
নাম ভক্তক্ধনের হৃদয়ে সর্বদ। বিরাজিত থাকুক। | 
তাত তিন অতি প্রবল খল, কাম ক্রোধ অরু লোভ। 
মুনি বিজ্ঞান ধাম মন করাই নিমিষিমহ ক্ষোভ ॥ 
লোভকে হচ্ছা দম্ভ বল, কামকে কেবল নারী। 
ক্রোধকে পরুথবচন বল মুনিবর কহহি বিচারি || ২৭ | 


কাম ক্রোধ ও লোভ এই সকল মানবের পরম শত্রু; কেননা? 
ইহার! অতি বড় জ্ঞানবান বাক্তিকেও তিলোকের মধ্যে চঞ্চল করিতে. 
পারে। ইচ্ছা! ও দ্বাস্তিকতাই লোভের বল- কেননা! লোভ থাকিলেই 
মানবের মনে নানাপ্রকার ইচ্ছা প্রবল হয়--সেই ইচ্ছা পুরণের জন্য 
দাস্তিকত। প্রকাশ পায়। কামের বল--বিষয়াদি ভোগ ও রমণী- 
লাভের আশা, ক্রোধের বল পুরুষ বচন--অর্থাৎ ক্রোধ হইতেই 
পুরুষ বচন প্রকাশ পায়। 
বচন কশ্ম মন মোর গতি ভজন করে নিস্কাম। 
তিনকে হৃদয় কমল সই করে। সদা বিশ্রাম ॥ ২৭১ ॥ 
অগতির গতি ভগবান রামচন্দ্র বলিতেছেন-যে ব্যক্তি কায়মন, 
ৰাক্যে আমার প্রতি শ্রদ্ধ। গুদর্শন করে, আমি ব্যতীত যে আর 
কিছুই জানে না, যে কেবল নিস্কাম ভাবে কেবল আমারই উপা- 
সন! করেত-আমি সেই মহাত্মার হৃদয়ে সর্ধদা বিশ্রাম স্থখান্ুভব করি। 
অনক্রষম বন নেম করি, ভঙ্জন করত অতি প্রীত। 
তবে বাড়ত হরিভক্তি দৃঢ়, উপজত প্রেম পুণীত ॥ 
পুলক দেহ তব হোত হয় হরিগুণ গাওত গান। 
গদগ হিয়া তব হোত হয় বহুত নীর নিদান ॥| 
তব হরিডক্তি মো জানিয়ে হোত কলুতারথ নেম। 
এহি বিধি যাকো হোত হয়--উর অন্তর দৃঢ় প্রেম ॥ ২৭২॥ 
নিয়মাধীন হইয়া মনে প্রাণে ভগবানের আরাধন| করিতে /করিতে 
ভক্তির দৃঢ়তা জন্মিয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের সার হইয়া সাধকের 
হয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত ও গদগদ ভাষে হরি গুণগান করিতে 
করিতে নয়নে বারিধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সাধক তখন 
তদগতচিত্ত &ইয়া আপনাহার1 হয়--এইরূপ অবস্থা হইলে সেই 


৪৩৯ _.. তুল লীঙগাস 
সাধক প্রকৃত হরিভক্ত এবং এই জগতীতলে তাহার জন্মই সার্থক 
হইয়াছে । | 
সবৈ সহায়ক সবলকে, কোহি ন নিবল সহায়। 
পৰন জগায়ত আগ কো, দীপহি দেত বুজায় ॥ ২৭৩॥ 
প্রবল পবন যেমন অগ্নিকে প্রজ্জলিত কথিয়! দীপকে নিভাইয়া দেয়, 
মেইরূপ এ জগতে নকলেই বলবানের সহায় হইয়া থাকে, দুর্লের 
কেহ সহায় হয় না। 
ডরে ন কাহু দুষ্ট মৌ জাহি প্রেমকাকী বন। 
ভৌর ন ছাড়ে কেতকী তীথে কণ্টক জান |॥ ২৭৪ ॥. 
যাহার হৃদয়ে প্রেমবহি গ্রজ্জলিত হইয়াছে, মে আর কাহাকেও 
তর করে না। যেমন কেতকী পুণ্পে তীক্ষু কক থাকিলেও ভ্রমর 
তাহাতে দৃকপাত করে না। | 
পণ্ডিত জনকো শ্রম মরম জানত যে অতি ধীর। 
কবুই বা কন জানহী তন প্রস্থৃতিকা পীর ॥॥ ২৭৫ 1| 
বন্ধ্যা নাবী যেমন প্রসব বেদনা বুঝিতে পারে না, সেই 
পণ্ডিতের পরিশ্রমের মর্থ পণ্ডিত ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। 
_. সহজ রপীলে হোয়সে কটর অহিত পর হেত। 
জৈসে গীড়িত কীজিয়ে ইখ তউরস দেত ॥ ২৭৬৭ 
ইক্ষু দণ্ডকে নিষ্পিড়ন করিলেও সে যেমন মিষ্ট রসগানে বিরত 
হয় না। সেইরূপ সাধু বাক্তিকে ক দিলেও তিনি কাহারও অহিত 
সাধন করেন না। 
সৃধরী বিগরৈ বেগহি বিগরী ফির হুধরেন। 
ছুধ ফটে কাজী পরৈ সো৷ ফির ছুধ বনৈন | ২৯* এ 
ভাল লোক মন্দ হইলে বা ভাল ভ্্রব্য খারাপ হইলে যেমন 
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আর তাহ! ভাল হইবার,সম্ভাবনা থাকে না; সেইরূপ দুগ্ধ মধ্যে কাজী 
প্রড়িলে পুনরায় আর তাহাকে ছুধ করা যায় না। 
কৌ কীজৈ এ সৌ যতন জাতে কান ন হোয়। 
পরবত পৈখোদৈ কুয়া কৈসে নিকসৈ তোয়॥ ২৭৮ ॥ 
যত্ব করিলে অসিদ্ধ থাকে, জগতে এরূপ কোন.কাজ নাই? নিরন্তর 
খনন করিলে পর্বত হইতেও জলধারা প্রবাহিত হয়। 
কারজ ধীরে হোতু হৈ কাহে হোত অধীর । 
সময় গায় তরবর করৈ'কেতক সী্টো নীর || ২৭৯।| 
বৃক্ষে যতই জল সেচন কর--উপধুক্ত সময় উপস্থিত না হইলে 
যেমন তাহা হইতে ফলের আশ! করা যায় না, সেইরূপ অধীর হইয়া 
'যত কর্খই করনা কেন-- তাহ! হইতে ফললাভ হইবে না, এইজন্ত 
_ বীরভাবে কার্য করাই বিধেয়। 
দোথহিকে। উমহৈ গহৈ গণন গহৈ খললোক। 
পিয়ৈ রুধির পয় না পিয়ৈ লগী পয়োধর জোক | ২৮০ ॥ 
পিযুষ পুর্পিত মাতৃস্তন্যে জলৌকা৷ বসিলে সে যেমন রক্ত ব্যতীত 
দুগ্ধ পান করে না, সেইরূপ মন্দ ব্যক্তিরা খরণবানের গণের ভাগ 
না দেখিয়া কেবল দোষের ভাগই দেখিয়া থাকে। 
সাচ ঝুট নিরনয় করৈ নীতি নিপুন যো ছোয়। 
রাজহংদ বিন্ুকো। করে স্থীরশীরকো দোয় || ২৮১ ॥ 
জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলীয় ভাগ পরিত্যাগ করত দুগ্ধ গ্রহণ 
করিতে যেমন রাজহংদ ব্যতীত কেহ পারে না, সেইরূপ নীতি- 
বিশারদ বাক্তি ব্যতীত অন্ত কেহ সতা-মিথ্যা নিরূপণে সমর্থ হয় না। 
নিপট অবুধ সমুবৈ কহা পুনজন বচন বিলাশ। 
কবছ' ভেক ন জানহী অমল কমলকী বাল।| ২৮২ ॥ 
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নির্মল কমলের গুণাগুণ যেমন ভেকেরা বুঝিতে সক্ষম হয় না, 
সেইরূপ মূর্থ ব্যক্তি পণ্ডিতের গুণ বুঝিতে পারে না । 
মূঢ় ভহাহী মানিয়ে জই! ন পড়িত হোয়। 
দীপক কী রবিকে উদৈ বাত ন বুঝে কোয়।। ২৮৩ ॥ 
সধ্যোদয়ের পূর্বে যেমন প্রদীপের শোভা হয়__সেইরূপ পঞ্ডিতের 
অভাবে যুঢ় ব্যজির শোভা হইয়া থাকে । . 
মূরখ গুণ সমুঝে নহী তৌ ন গুণীমে চুক। 
কহা ভয়ৌ দিনকো! বিভৌ,দেখীজৌ ন উলুক || ২৮৪ || 
গুণবানের গুণ মুখে বুঝিতে পারেনা বলিয়া কি তাহাদের 
কোন ক্ষতি হয়? হৃর্যের আলোকে পে5কের1 দেখিতে পায় না, 
তজ্জন্ত দ্িবাকরের কোন দোষ হইতে পারে ন|। 
_.. অরিকে করমে দী জিয়ৈ অবদর কৌ অধিকার । 
জে! জো দ্রব্য লুটায়হৈ তেঁ। তে। যশ বিস্তার ॥ ২৮৫ || 
সময়ে সময়ে শত্রর হস্তেও দ্রব্যাদির বতৃত্বভার প্রদান করিবে, 
কেননা, শক্রু যে পরিমাণে এ সকল বস্তু অপরকে দা করিবে-- 
তোমার কীর্তিও সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া! পড়িবে। 
জানবুঝ অজুগত করৈ তাসো। কহা বসায় । 
জগত হী মোবত রহৈ তোকে। কহ! জগায়॥ ২৮৬। 
ঘে ব্যক্তি বুঝিয়াও বুঝে না--তাহাকে বুঝান যারপর নাই কঠিন; 
জাগিয়া ঘুমাইলে কে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে? 
জাহিমিলে সখ হোতুহৈ তিহ্ি বিছুরে ছুঃখ হোয়। 
স্থর উদৈ ফুলৈ কমল ত| কিন সকুটৈ দোয় ॥ ২৮৭ || 
যাহার সহবায়ে বিমল সুখের উদয় হয়--তাহার বিরহেও 
তক্রপ মহাছুঃখ পাইতে হয়। ৃুর্য্য উদ্দিত হইলে কমল 
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বিকশিত হয়--মাবার তাহার অস্তগঘনে মহা বিরহে মুদ্িত হইয়! 
থাকে। 
কারজ তাহী কৌ সটর কটর ঘে| সগয় বিচার । 
কবহ' ন হারে খেল জেউ খেলৈ দার বিচার ॥ ২৮৮ | 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাজ আরম্ভ করিলে তাহাতে কৃতকার্ধ্যত। 
নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। যিনি ভাল বিবেচনা করিয়া খেলা আরম্ভ 
করেন--তাহাকে কখন পরাভূত হইতে হয় ন|। 
কোউ দূর ন কর সক উলটে বিধিকে অংক। 
উদদনি পিত। তউ চন্দকৌ ধোয়ন শোক]] কলংক ॥ ২৮৯ | 
ভাগ্যফল দূর করিতে বা তাহার অন্যথা করিতে কেহই পারে 
ন|, যেমন সাগর চক্রের পিতা হইয়া, তাহার অগাধ বারিরাশি 
থাকিতেও চন্দ্রের কলঙ্ক বিধৌত করিতে পারেন নাই.। 
বীর পরাক্রম না৷ করে তাসো ভরত ন কোয়ে। 
বালক ই কো চিত্র কেউ বাঘ থিলো না হোয়! || ২৯* ॥ 
বালকগণ* যেমন কাঠের বাণ্ 'লইয়া খেলা করে-_কোন ভগ 
করে না, সেইরূপ বলিষ্ঠ ব্যক্তি যদি বল প্রকাশ না করে--তাহা 
হইলে তাহার স'হত খেল করিতে কেহ ভয় পায় না। 
| *নৃপ প্রতাপ যে দেশে রহৈ দুষ্ট নহি কোয়। 
প্রগটে তেজ দিনেশ কৌ তই। তিমির নহি হোয় ॥ ২৯১ ॥ 
কুর্য্ের আলোক প্রকাশিত হইলে যেমন সেখানে আর অন্ধ- 
কার থাকিতে পারে না-_সেইরপ প্রতাপশালী রাঙ্গা যে দেশে বাস 
করেন-_-তথায় দুষ্ট লোক কদাচ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। 
বিনা কহেই সৎপুরুষ পরকে! পুরে আশ। 
: কৌন কহত হৈ সুর কৌ ঘর ঘর করত প্রকাশ || ২৯২ ॥ 


৪৪৩ .. তল্ঙ্ীদাস্ 


সুর্যদেৰকে ঘরে ঘরে আলো দান করিতে যেমন কেহ বলিয়া 
দেয় না-_সেইকপ সাধুগণকে পরের আশা পূর্ণ করিতে বলিয়া দিতে, 
হয় ন। 
সঙ্জন বচায়ৈ কষ্ট তে রহৈ নিরন্তর সাথ। 
নৈন সহাই জেঁ। পলকে দেহ সহাই হাত.।| ২৯৩ ॥ 
হত্ভ যেমন শরীরকে রক্ষা করে-চক্ষুর পাতা যেমন চক্ষকে 
সতত রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে বাক্তি সতত সাধুগণের 
সে থাকে--সাধুগণ তাহার সকল কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন। 
সঙ্জন চিত কবই ন ধরত ছুরজন জনকে বোল। 
পাহন মারে আম কেউ তউ ফল দেত অমোল ॥ ২৯৪ ॥ 
সঙ্জন ব্যক্তি সহত্র কষ্ট পাইলেও কাহারও প্রতি অন্যায় আঁচ 
রণে প্রবৃত্ত হয় না; আম বৃক্ষের উপর লোষ্্ী নিক্ষেপ করিলে 
যেমন অনিষ্টকারীকে স্থমধুর ফলদানে তৃপ্ত করে। পাধু ব্যক্তিও তদ্রপ 
শক্র-মিত্র ভেদাভেদ করেন না। | 
ষা ছুনিয়ামে আইকে ছাড় দেহ তু এঠ। 
লেনা হৈ সো লেহলে উঠী জাত হৈ পৈঠি ॥ ২৯৫ | 
দুনিয়ায় আসিয়া আসক্তি বিসর্জন দিয়! যাহা গ্রহণ করিতে 
হয়। তাহা সন্বর গ্রহণ কর--কারণ সময় গত হইলে আর তাহ! 
ফিরিয়া পাওয়৷ যাইবে না। 
শোয়ান ক্রিয়াকো সঙ্গমে রহত ঘড়ী আকরুঝায়। 
জগণ্রাণী তাকো হাসে আপনা কাজ বিহায় ॥ ২৯৬ ॥ 
কৃুর কুকুরী কিমতক্ষণের জন্য উভয়ে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়--. 
জগতের লোক--তাহা দেখিয়া হাশ্য করিয়া থাকে, কিন্তু আপনার 
বিষয় তাহারা একবার মাত্রও ভাবিয়া দেখে না। 
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বুদ সমান॥ সমুদ্রমে যে! মানে সকৃচোয়। 
সমুদ্র সমান! বুঁদমে বুঝে বিরল| কোয় ॥ ২৯৭ ॥ 
বিন্দুমাত্র জল সাগরে মিশিয়া যাইতে পারে-_কিন্তু বিন্দুমাত্র 
জলে বৃহৎ সাগর দ্িশিয়া যাইবে--এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? 
নহি মে সব হয়! ফিন নহি হোয় যায়। 
নহি হোয়ে রহ দাছু সাহেব সে লওয়ায় ॥ ২৯৮ || 
"নাই* হইতেই অর্থাৎ নিরাকার ত্রদ্ধ হইতেই সকল হইয়াছে-_ 
আবার তাহাতেই পুনরায় সমস্ত লয় হইবে--অতএব তুমি নাই 
হইয়া অর্থাৎ নিষ্কাম থাকিয়। ঈশ্বরে আত্মপমর্পণ কর। জগতে কিছুই 
চিরস্থায়ী নহে, ধন জনের অহঙ্কারে মত্ত না হইয়। ঈশ্বর গ্রণিধান 
কর- ইহাই তাৎপর্ধ্য। 
বুরা জো দেখনমে চলা বুরা ন দীসে কোয়। 
জো দিল থোজে আপনা তো মুঝসা বুধান কোয় ॥ ২১৯ 
কোন বাক্তি একজন খারাপ লোকের অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
কাহাকেও মন্দ দেখিতে পাইল না) তারপর সেইব্যক্তি নিজের বিষয় 
চিন্তা করিয়৷ এবং নিজের হৃদয় অঙ্ুন্ধান করিয়া দেখিল--তাহার মত 
খারাপ লোক আ'র কেহ নাই। 
খুদ নতো ধরতী সহে কাট সহে বনবরায়। 
কুবচন তো নাধু সহে ওতে লমৌ ন যায় ॥ ৩০৯ ॥ 
পৃথিবী খনন সহা করে, বনরাজিন ছেদন সহ করে--আর 
সাধু ব্যক্তি কুবচন হা করে_-তাহা ছাড়! আর কেহ এসকল দহ 
করিভে পারে না। 
জাহীতে কছু পাইয়ে করিয়ৈ তাঁকে! আস্‌। 
রীতে সরোবর পৈ গয়ে কৈসে বুঝত পিয়াস ॥ ৩৯১॥| 


৪8৪৫ শুলত্পীল্গাতন 
যাহার কাছে কিছু পাওয়া যায়, লোকে, তাহার কাছেই কিছু 
পাইবার আশ! করিয়া গমন করে। নতুবা পিপাপাতুর ব্যক্তি কি 
কখন শুফ সরোবরের নিকট পিপাসা নিবারণের জন্য গমন করে? 
চোকী গৈ নিকী লগে কহিয়ে সউ্ম বিচার । 
_ সবকে মন হধিত করে জে! বিবাহমে গার || ৩০২ ॥ 
যেমন বিবাহ সময়ের গালাগালিও প্রাণে. আনন্দ দানে সম্্থ 
হয়--সেইরূপ সময় বিশেষে মন্দ কথাও অিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। 
নীকী পৈ চোকী লগে বিন্‌ গঁসর কো বাৎ। 
জৈসে বরনত যুদ্ধমে রমা সংভার ন সুহাত ॥ ৩*৩। 
যুদ্ধে গমনোদ্যভ যুব! পুরুষের পক্ষে, যেমন স্থন্দরী রমণীর সখ প্রদ 
নহে। সেইরূপ সত্যবাক্যও সময় বুঝিয়া বলিতে না পারিলে মিষ্ট 
লাগে ন1। 
বালু জৈলী করকরী উজ্জঞরপ পৈনী ধূপ। 
এঁনী মাবী কুচ্ছ নহী জৈসী মাবী চুপ।। ৩৯৪ || 
করকরী ব্রব্যের মধ্যে যেমন বালুক! আর উজ্জল বস্তর মধ্যে যেমন 
রৌদ্র, তক্রপ এজগতে চুপ করিয়া থাকার তুল্য হমিষ্ট ভ্ুব্য আর 
কিছুই নাই। 
, গোথি পড়ি পড়ি জগমুয়া পণ্ডিত ভয় ন কোয়। 
একৈ আচ্ছড় প্রেমক1 পড়ে সে পণ্ডিত হোয় || ৩৫ ॥ | 
আজীবন পুস্তক পাঠে পাণ্ডিত্য জন্মিল নাকিস্ত যিনি প্রেমের 
সহিত পুত্ভক পাঠ করেন-_-তিনিই পণ্ডিত হইয়া থাকেন। মনো" 
যোগ ন| দিলে কোন কাক্জেই সাফল্যলাও হয়না--ইহাই তাৎপর্য । 
- চলন্‌ চলন্‌ সব. কোই কহে গই'ছে বিরমা কোই। 
এক কনক অরুকামিনী ছুল্পভ ঘাটা দোই ॥ ৩০৬ ॥ 
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ঈশ্বরের কাছে যাইতে সকলেই দঃ করে। কিন্তু কাষিনীকাঞ্চন 
বূপ ছুইটী ঘাটার দ্বারপালকে লঙ্ঘন করিয়া খুব কম ব্যক্তিই তাহার 
সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে আসজি 
শ্ম্ত না হইলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব হইতে পারে না। 
মাটী কহে কুভারকৌ তু ক্যা রুধে মোহি। 
একদিন এন! হোইগ! মে রধৌগে তোহি ॥ ৩৯৭ || 
মাটী কুস্ভকারকে সন্োধন করিয়া বলিতেছে--যে হে কুস্তকার ! 
তুমি আমাকে যেমন এইপ্রকার চটকাইতেছ--আমিও তোমাকে 
একদিন এরকম করিগা চটকাইব। অর্থাৎ একদিন তোমাকেও 
আমার আশ্রয় লইতে হইবে_-তোমার দেহও আমাতে এইরূপ 
একদিন ওতপ্লোত হইবে । ্‌ 
ছুরবলকে। ন সতাইয়ে জাকো। মোটা হ্যায়। 
মুই খালকো শ্বাস লেসার ভস্ম হো! যায়॥ ৩৮ ॥ 
যে ব্যক্তি বিনা সহায়ে কট পাইয়া "হায় আমার কি হইল" 
বলিয়। কাদে, যেরূপ হীনবল ব্যক্তিকে কখন কষ্ট দেওয়! উচিত 
নয়__কেননা কর্ধকারের জাতার নিশ্বাসে কঠিন লৌহ পধ্যস্ত ষখন 
গলিয়৷ যায়_-তখন তোমার মনত কঠিন যে একদিন দুর্বধলের দ্বারা 
প্রপীড়িতঅ না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? 
চলি পুতরি লোন্কী আসমুদ্রকো লেন। 
আপ. আপে! ভই পল্ট কাহেকো বয়েন ॥ ৩৯৯ ॥ 
একটা লবণের পুতুল ফাগর মাঁপিতে গিয়া আপনি জল হইয়! 
গেল, স্থতরাং সে আর তাহার গভীরত৷ মাপিবে কেমন করিয়া? 
ইহার অর্থ এই, যেব্যক্তি ওদগতটিত্বে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ঈশ্বরত 
লাভ করে--মে আর কেম্্রী করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া লোকসমাজে 
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ঈশ্বরের রূপ-গুণার্দির উপদেশ প্রদান করিবে? ঈশ্বর. সাক্ষাৎকার 
লাভ হইলে, দাধক ব্রক্ষজ্ঞানে জ্ঞানবান হইলে, সে আর ভাষার 
দ্বারা ম্বমুখে দেই অবাঙ মনসগোচর ভগবানের বিষয় বলিতে পারে 
না--তখন সে তন্ময় হইয়। কেবল ব্রদ্ধানন্দ উপভোগ করিতে থাকে । 
দ্বার ধনীকে। পরিরহে ধকা ধনীকা খাই। 
কবু ধনী নিয়াঞ্জহী যো দার ছাড়ি ন! যাই ॥ ৩১৪ ।। 
সহশ্র সহত্র ধাক। খাইয়াও ধনীর হ্বারে পড়িয়া থাকিবে) যদি 
এই প্রকারে অহরহঃ পড়িয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে কোন ন| 
কোনদিন তিনি বাহির হইলে, সাক্ষাতে তোমার আশা মিটিবে। 
দেহ ঘরকো ভাডহৈ সব, কাইকৌ হোয়। রঃ 
জ্ঞানী ভূগতে জ্ঞানসে মূরখ ভূগতে রোয় || ৩১১।। 
জ্ঞানী-অজ্ঞানী সমস্ত লোকই সংসারে জন্মিয়া থাকে, এবং কষ্টভোগ 
করে কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি বিপদে অধৈর্ধ্য বা কষ্টে মৃহামান 
না হইয়া তাহা! ভোগ করেন, আর ঘূর্থ ব্যক্তি তাহাকে অসহ 
বোধে কেবল রোদন করিয়া তাহ! সহ করিপ্ থাকে। 
মালা ফেরত যুগ গয়া পায়া ন মনকা ফের। 
করকা মনক| ছাঁড়িকে মনকা মনকা ফের || ৩১২॥। 
মালা ফেরাইয়া যুগষুগাস্তর গত করিলে-.তথাপি তোমার মনের 
মলিনত| দূর করিতে পারিলে না, অতএব মালা ঘুরান ছাড়িয়া 
ঘাহাতে মনের মালিন্ত দূর হয়--যাহাতে হিংসা দ্েষ বিসঙ্জন দিয়] 
মরলত। অবলম্বন করিতে পার--হে মানব! তাহার চেষ্ট! কর। 
বকরী পাতী খাত হৈ তাকে কাড়ো খাল। 
যো বকরীকে। খাতহৈ তিন্কো কোন্‌ হাঁওয়াল ॥ ৩১৩1. 
ছাগাদি পণ্ড পাতালতা খাইয়া জীবুন ধারণ করে, তুমি সেই 
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ছাগা্দি বধ করিয়া তাহার চামড়। ব্যবহার কর। বল দেখি, যে 
ব্যক্তি সেই ছাগাদির মাংস ভোঞ্জন করে, তাহার কীরদশ অবস্থ! 
হওয়া উচিত? 
মালী আয়ত দেখি কৈ কলিয়। করে পুকার। 
ফুলে ফুলে চুলি লিয়ে কালি হামারো বার ॥ ৩১৪ ॥ 

একটী বাগানে মালীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়! কুহ্থমের আধ- 
ফোট। কলিকারা এই বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল যে, হায়! আজি 
মালী বিকসিত কুস্থম চয়ন করিতেছে, আগামী কল্য দে আমাদিগকেও 
চয়ন করিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, মানবগণ সন্ধে মৃত্যুও» এইরূপ 
কৃতান্ত কেশে ধরিয়া বসিয়া আছে। ূ 

ছুখমে স্থমিরন্‌ সব করে স্থখমে করে নকোয়।, 
স্থখমে যো স্বামরন্‌ করে তো ছুখ কাহে কে! হোয় |) ৩১৫ | 

মানবগণ ছুঃখের দশা ঘটিলে নিরন্তর নিজ নিজ অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু স্থখের অবস্থ! 
হইলে ভ্রমেও কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না, যদি সুখের দশ! 
ঘটিলে মানব নিজ অথৃষ্টচক্রের কথা মনে রাখে, তাহা হইলে কি 
ধারে কখনও ছুঃখ উপস্থিত হয়? 

,  একহি সাধে সব. সাধে সব সাধে সব যায়। 
জোতু সীচে মুলকে। ফুলে ফলে অঘায় ॥ ৩১৬।। 

এই সংসারে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিলে ধরনীস্থ সমস্ত 
বিষয়েরই সাধনা করা হয়। যেব্যক্তি একেবারে নানা বিষয়ের 
সাধনায় নিরত হন, তাহার সকল সাধনাই ধ্বংদ হয়, অর্থাৎ যিনি 
তরুমূগে সেচনে রত, তিনি কেবল এ তরুর ফল ফুল গ্রসৃতি ভোগ 
করিতেই সক্ষম হয়েন। 
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বৈরাগ্য নাম হ্যায় ত্যাগকা পাচ পঁচিশো মাহি। 
জবলগ সংশয় সর্প হায় তব লগ. ত্যাগী নাহি ॥ ৩১৭1 *: 
সম্পূর্ণ ত্যাগকেই বৈরাগ্য কহে। পঞ্চতত্ব বা! চতুর্বিংশতিতত্ব ও 
জীবের যতক্ষণ অভিমান থাকে, ততক্ষণ তাহ] প্রকৃত বৈরাগা 
নহে। স্থল দ্র ও কারণ শরীরে ব| পঞ্চকোষ মধ্যে যতক্ষণ অভিমান 
থাকিবে, ততক্ষণ তাহা'বৈরাগ্য বলিয়! ধরা যাইতে পারে না। যেমন 
গর্ভমধ্যে লুক্কায়িত সর্পকে,মৃত্তিকাদি দ্বারা বদ্ধ করিলে কোন ফল হয় না, 
সর্প একদিন না একদিন বাহির হইয়া তোমাকে দংশন করিলেও করিতে 
পারে, ঞ্লইরূপ সংশয়রূপী সর্প যতক্ষণ তোমার অস্থঃকরণে অবস্থিভি 
করিবে, ততক্ষণ তোমার কল্যাণের আশা নাই হৃতরাং সংশয় বিনষ্ট ন। 
হইলে হৃদয়ে 'পূর্ণ বৈরাগ্য আসিতে পারে না। 
বৈরাগা নাম হ্যায় ত্যাগ কা পাচ পচিশো সঙ্গ । 
উপরকী, কাঞ্চলি ত্যজি অন্তর বিষয় ভবঙ্গ ॥ ৩১৮ ॥ 
কেবল পঞ্চতত্ব আদিতে অভিমান ত্যাগের নামই যে 
বৈরাগ্য, তাহা নহে, অহং জ্ঞান অর্থাৎ আমার ঘর, আমার 
বিষয় ইত্যা্্দ বুদ্ধি যতদিন মন হইতে নির্মল না হইবে 
ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিবে না। সর্প মধ্যে মধ্যে আপনার 
খোলন ত্যাগ করিলেও সে যেমন হলাহল পরিত্যাগ করে নাঁ, সেই- 
রূপ জীবহৃদয়ে আমার আমার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধ যতদিন থাকিবে 
ততদিন প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হইবে ন1। 
অশন বসন সব ত্যজ্‌ গয়ে ত্যজ গয়ে গাম্‌গরেহ। 
মাহে সংশয় শুল হায় দুলভ ত্যজনা য়েহ ॥ ৩১৯. 
বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া অশন, বসন, শয়ন এমন কলি গ্রাম 
ও আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিলেই ষে প্রকৃত 
০ ৯ ০ 
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বৈরাগ্য হয়, ভাহা। নহে। সং ংশযন্ধপী শৃল বেদনাকে, অশান্ত ত্বদয় 
হইতে একেৰারে উচ্ছেদ করিতে ন। পারিলে পূর্ণ বৈরাগ্যের সঞ্চার 
হয় না; কারণ, আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি স্তধী, 
আমি ছুঃখী, ইত্যাদি ভাব হৃদয় হইতে দূর করা অতিশয় কঠিন। 
বাজ কুহি গতী জ্ঞানকী গগন গরজ গঙ্জন্ত। 
পুটে শূন্য আকাশ্‌তে সংশয় সর্প ভাচ্ছন্ত ॥ ৩২৯ ॥ 
পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে । যেমন 
বাঁজপক্ষী ও কুহী ( সর্পভোন্ী পক্ষী বিশেষ ) আকাশে উড্ডীন হইয়া 
কলরব করিতে করিতে অপর কোন ক্ষুত্্র পক্ষী বা সপকে ফ্লাক্রমণ 
ও ভোজন করে, সেইবপ বৈরাগ্য সঞ্চার চিনির জ্ঞান তৎক্ষণাৎ 
সংশয়রূপ সর্পকে উদরস্থ করে। 
জ্ঞান ধ্যান দে সার হ্থায় তীজে তত্ব অনুপ। 
চৌথে মন লাগা রহে সো ভূপন পির ভূপ ॥ ৩২১ ॥ 
প্রকৃত বিচার করিয়া আত্মবোধ এবং আত্মচিত্তের অভিনিবেশ 
এই দুইটা প্রধান, জীব ও ব্রঙ্দে অভেদজ্ঞান করিয়া আত্মতত্বের 
উপলব্ধি করা৷ ষড় কঠিন, কারণ, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাঁয় না। 
যেচিনির আম্বাদ জানে না, মে যেমন তাহা। কাহাকেও বুঝাইতে 
পারে নাঁ, নেইরূপ বাহার আত্মতন্ব বোধ হয় নাই, সে কদাচ আত্মতত্ব 
বঝাইয়া দিতে পারে না, এবং যাহার মন তন্ময় হইয়া গিয়াছে, 
তিনি রাজার অপেক্ষাও প্রধান । 
কেহ কেহ এ শ্লোকের এরপও অর্থ করেন-যখন সকল বস্ত 
সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়া। থাকে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে, থে 
অবস্থায় বাহিক ইন্জিয় ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাঁয়, তাহাকে স্প্রাবস্থা 
বলে, আর যে অবস্থায় মনের চেতনা দূর হইয়! আত্মাতে হিলীন 
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হয়? তাহাকে স্বযুপ্তাবস্থ। বলে, এই তিন অবস্থ। অতিক্রম করিয়া ধাহার 
চিত্ত তুরধযাবস্থা গ্রাণ্ড হইয়াছে--তিনিই শ্রেঠ ? তিনিই মহাপুরুষ, তাহার 
পক্ষে ভ্রিলোকের রাজ্যেব্য অকিঞ্চিংকর বলিয়া ধারণা হইয়াছে । 
কাশী করবত লেত, হ্থায় আন্‌ কাট।ওয়ে শীন্‌। 
বন বন ভট্ক1 খাওত হায় পাবত ন জগদীশ ॥| ৩২২ ॥ 
ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত লোকে কত কার্যেরই অনুষ্ঠান করে। 
কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য কাশীতে মৃত্যুর আশা করিয়া থাকে, কেছ 
বা আপনার প্রাথ দেবতার সমক্ষে বলি দেয়, কেহ বা দেশ বিদেশের 
গভীর অরণ্যে গমন করিয়া ঈশ্বরাধনায় নিযুক্ত হয়, কিন্তু উহাতে 
ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায় না; মুগ যেমন আপনার নাভির 
সৌগন্ধে উন্মত্ত হইয়! বনের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার 
নিজ শরীর মধ্যস্থ নাভির সৌগন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ 
ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যস্থ, ইহা একেবারে ভুলিয়। দেশ বিদেশে বা বনে 
বনে ঘুরিয়া বেড়াইলে কোন ফল পাওয়া যায় না। 
রাম বামদ্দিশি জান্ুকী লক্ষণ দাহিনী ওর। 
ধ্যান সকল কল্যাণময়, স্বরতর তুলদী তোর || ৩২৩॥ 
তুলসীদ্াস বলিতেছেন_হে মন! তুমি শ্রীরামের বামপিকে মা 
জানকী এবং দক্ষিণে ঠাকুর লক্ষণ বিরাজ্জিত রহিয়াছেন--এইক্প 
খান করিলে তোমার সকল মঙ্গল ও কামনা সাধিত হইবে। 
পয় আহায় ফল খাই, যে রাম নাম যট্মাস। 
সকল স্ুমক্জল সিদ্ধি, সব করতল তৃলমীদাস ॥ ৩২৪ || 
হে তুলসীদাস! যদি তুমি ছয়মাস কাল জলপান ও ফল 
ভোজন করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করিতে পাক্-- 
তাহা হইলে তুমি সর্বরন্ধন এবং সর্বসিত্ধি লাভ করিয়া ধন্ত হইবে । 
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হিয় নিগুণ নয়নন সগ্তণ, রসনা রাম সুনাম 
মনহ পুরট সংপুট লসত, তুলসী ললিত ললাম ॥| ৩২৫ ॥ 
ছে তৃলসীদাস ! যদি তুমি নিগুণ রামচন্ত্রকে মনমন্দিরে বসা- 
ইয়া ধ্যান কর, সগুণরূপে তাহাকে নয়নে দর্শন কর এবং অহরহঃ 
রসনায় তাহার নাম জপ কর, তাহা হইলে সেই ললিত ললাম রামচন্দ্র 
তোমার হৃদয়-মন্দিরে চির অধিষ্ঠিত থাকিবেন। 
সপ্তণ ধ্যান কুচি সরস, নহি নিগুণ মনতে দুরি। 
তুলসী স্থমিরহু রামকো। নাম সজীবন মুরি ॥ ৩২৬ ॥ 
হে তুলপীদাস! সগুণরূপে ভগবানকে ধ্যান করিলে, তাহার 
প্রতি তোমার নরস রুচি হইবে, এবং নিগুণভাবে ধ্যান করিতেও 
কখন বিরত হইও না-মৃত্যুপ্য় রামনাম এইরূপে স্মরণ করাই 
একান্ত কর্তব্য। 
রাম নামকো অঙ্ক হৈ সব সাধন হৈ শূন। 
অঙ্ক গয়ে কছু হাত নহি, অঙ্ক রহে দশগুণ |॥ ৩২৭ ॥ 
সব সাধনা শৃন্তময় হইলেও রামনাম তাহার অস্কপ্বরপ) যেমন 
অন্ক শেষ হইলে হাতে কিছুই থাকেনা--কেবল শূন্য পড়িয়া থাকে। 
কিন্ত, অঙ্ক থাকিলে দশগুণ হয়--তেমনি অক্কম্বরূপ যে রামনাম, তাহা 
ছাড়িয়া ভ্ভজন-সাধন করিলে--তাহা কোন কাজেরই হয় না। 
রামনাম জপি জোহজন ভয়ে সুকৃত স্থখশালী। 
তুলসী ইহা যো আলসী গয়ো আজ কি কালী ॥ ৩২৮॥ 
ভগবান রামচজ্জের নাম জপ করিলে লোকে+ন্কৃতিশালী এবং 
ন্থুখভোগী হয়-হে তুলসীদাস! এমন রামনাম জপে ওদাশ্য প্রকাশ 
করিলে তোমার ইহকালও নাই--পরকালও নাই) অর্থাৎ মোরত 
একুন ওকুল দুকুল নষ্ট হইল। 
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কাশী বিধি বপি তন্তু ত্জৈ হউত ন ত্যজৈ প্রয়াগ। 
তুলসী যো ফল সো হবলভ, রামনাম-অন্গরাগ ॥ ৩২৯। 
সাধককবি তুলসীদান বলিতেছেন-_-কাশীবাস কিন্বা সেইখানে ও 

প্রয়াগে দেহত্যাগ করিলে যেরূপ সদগ্তি হয়--এক রামনামের বলে 
সেই ফল সহজে লাভ করিতে পারা যায়। 

হম লখু হমহি হমার লখু হম হমারকে বি । 

তুলসী অল্থহি কা লখহি রাণ-নাম জপ নীচ॥ ৩৩৭ ॥ 
আমি আপনার হৃদয়মধো আপনাকেই দেখিয়। থাকি; যিনি দৃশ্তবস্ত 

নহেন--তাহার দর্শন পাওয়। অসম্ভব, এই হেতু হে নীচ তুলসীধাস ! 
তুমি অতি দীনভাবে আত্মাম্বরূপ আত্মারামকে জগ করিবে। 

রামনাম অবলম্বন বিন্্ পরমারথ কি আশ। 

বর্ষত বারিদ বুঁদগহি চাহত চড়ন আকাশ ॥ ৩৩১ ॥ 

ৰর্যাকালে মেঘের বারিধারা অবলম্বন করত আকাশে 

উঠিবার চেষ্টা করার স্তায় রামনাম ব্যতীত পরমার্থলাভের আশা 
করা বৃথা। | 

তুলসী হঠি হঠি কহত, নিত চিত সন হিত কর মান। 

লাভ রাম সমিরণ বড়ী, বড়ী বিসারে হান ॥ ৩৩২ ॥ 

হে তুলসীদাস! আমি তোমাকে নিত্য নিয়মিত ধেঁ উপদেশ 

প্রদ্দান করি, তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া হৃদয়ে ছ্বানদান 
-করি৪--এবং ইহা নিশ্চয় জানিও, রাম ম্মরণই পরমলান্ত এবং তাহাকে 
বিশ্বরণ হওয়াই পরম অমঙ্গলজনক। | 

বিগরী জনম অনেককি সধরৈ অবহি আজু। 

হোহি রামকি নাম জপু তুলসী ত্যজি কুদমাজু ॥ ৩৩৩ ॥ 

হে তুলসীদাস! তুমি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া! কেবল রামনাম্‌ 
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জপ কর--এই পতিতপাঁবন রামনামের গুণে অনেক বার্থ জীবন 
সার্থক হইয়াছে । 
বর্ষাধতু রঘুপতি ভগতি তুলসীশালি হুদাস। 
, রাম"নাম বরবরণ জগ সাবন ভাদে| মাস ॥ ৩৩৪ | 
হে তুলসীদাস! ভগবান রঘুপতি বর্ধাখতুর মত এবং শালী 
ধানের মত! এ জগতে রামনামই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রাবণ ও ভাব্রমাসের মত 
স্থজল বর্ষণ করিয়া থাকে। 
রামনাম নরকেশরী, কনককশিপু কলিকাল। | 
জাপক জন গ্রহ্লাদ জিমি পালহিদল স্থুরসাল ॥ ৩৩৫ ॥ 
নৃমিংহ অবতারম্বরূপ এই রামনাম এবং হিরপ্যকশিপু ম্বব্ূপ এই 
ঘোর কলিকাল? রসময় সাধকবৃন্দ তাহাতে প্রহ্লাদের স্তায় ভত্তম্বরূপ 
হইয়াছেন। | 
যথা ভূমিব্স বীজ মে নখত নিবাস আকাশ। 
». রামনাম সব ধরমময় জানত তুলসীদাস ॥ ৩৩৬ || 
হে তুলসীদাস!, তুমি নিশ্চয় জানিও, পৃথিবী যেমন সমস্ত বীজ 
ধারণ করেন এবং আকাশ যেমন নক্ষত্রসমূহের বানস্থান--রামনামও 
তেমনি সকল ধর্মের উৎপতি স্বান _ইহ। সাধুজ্ধন সম্পান্ঠ। | 
ঙ্ক,বিভীষণ রাজ কপিপতি মাত খগমীচ। 
লহী রামসো নাম রতি চাহত তুলসী নীচ।। ৩৩৭ ॥ 
লঙ্কাধিপতি ভীষণ রাবণরাঁজা কপিরাজ্জ হম্ছমান এবং জটায়পক্ষী মরণ 
সময়ে যেমন রামের প্রতি'প্রীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, নীচ তুলসীদাসও- 
তত্রপ রামনামে ভক্তি-গ্রীতি স্থাপন করিয়া ধন্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন 
হরণ অমঙ্গল অথ অখিল, করণ সকল কল্যাণ। 
রামনাম নিত কহত হয়, গাওত বেদ পুরাণ ॥ ৩৩৮ ॥ 


৪0৬ তুলসীঙ্গাঙ্গ 


সকল অমঙ্গলনাশক, সর্বপস্তাপ সংহারক, সর্ধ কল্যাণপ্রদ রাষনাষ 
দেবাদিদেব মহাদেব নিত্া জপ করিয়া থাকেন এবং বেদ ও পুরাণে 
ভাহারই মঙ্গলগাথা গ্রথিত হইয়াছে। 
জল খল নডগতি অমিত অতি অঙ্গজ জীব অনেক। 
তৃলপী ৩তোহি সে দীনকো রামনাম গত এক 11 ৩৩৯।। 
এই চরাচর জগৎ জলচর, স্থলচর, ক্ষেচর প্রভৃতি বছুনংখ্ক স্গীধে 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তুললীদাসের মত দীনহীনের তাহার মধ্যে এক- 
মাত্র রামনামই ভরসাস্থল। 
রসন! সাপিনী বদনবিল, ষে ন পজহি হরিনাম । 
তুলপী প্রেম ন রামপৌ? তাহি বিধাতা বাম ॥ ৩৪০ || 
তুলপীদাস বলিতেছেন_-রামনামে প্রেম যাহার নাই--বিধাতা 
তার প্রতি প্রমন্ন হন না, যে হরিনাম জপ না করে--তাছার জিহ্বা 
সপের মত এবং মুখবিবর তাহার গর্ভের মত অনুমিত হয়। 
হিয় ফাঁটহ' ফুটহু' নয়নজরও তে তন কেহি কাম। 
ভ্রবহি শ্রবহ পুলকহি নহি তুলসী স্থমিরত রাম ॥ ৩৪১॥ 
যে দেহ রামনাম স্মরণ এবং শ্রবণ করত প্রেমাশ্রপুলকে 
পুলকিত ন! হয়_-তাহা। হইশে সে দেহের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; 
সেই দেহ পুড়িয়া ছাই হউক, চক্ষু অন্ধ হউক, এ৭ং হ্বদয় বিদীণ 
হউক--ভক্ত-চূড়াম্ণী তুলসীদাসের ইহ! মনের বাপনা। 
হ্বদয় সে কুশিল-সমান, যো ন ভ্রবহি হরিগুণ শুনত। 
করে ন রাম গুণগান, জীহসে! দ্াছুর জীহসম ॥ ৩৪২ ॥ 
হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া যাহার হৃদয় গলিয়! না যায় তাহা বঙ্জের 
সমান কঠিন। ' আর যে জিহবা রাম গুণগান ন! করে, তাহা ভেক- 
জিহ্বাসদৃশ অলস। 


তুলসীপ্দাস : এ, ৪০৩৬ 


তুলসী রামহি আপুতে সেবককি রুচি মিঠ। 
সীতাপতি সে লাহিব হি, টসে দীতজৈ পীঠ ॥ ৩৪৩ || 

তুলসীদাস বলিতেছেন, রাম নিদেই সেবকের পক্ষে অতি রুচিকর 
মিষ্টা-স্বপ। অতএব এরূপ সীতাপতি প্রভু রামচন্ত্রের প্রতি ( ভক্ত- 
বন্দ ) কিরূপে বিদ্বপ হইবে? অর্থাৎ তীহার শরণাপন্ন না হইয়! কেমন 
রুরিয়৷ থাকিবে? 
প্রত তরু তর কপি ডার পর সে! কিয়ো আপু সমান। 

তুলসী কছ'ন রাম সে! সাহিব শীল নিধান | ৩৪৪ ॥ 

তুলপীদাস বলিতেছেন,_প্রভু রামচন্দ্রের মত দয়াময় আর 
কেহ নাই। তিনি স্বয়ং তরুতল বাসী হইয়াও ৃক্ষারূঢ বানরকে 
আত্মসম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। 

রাম সনেহি রামগতি রামচরণ রতি জাহি। 
তুলসী ফল জগজন্ম কো দিয়ো বিধাতা তাহি ॥ ৩৪৫ ।। 

তুলসীদাস বলিতেছেন, রামের প্রতি ধাহার মতি গতি এবং রাম 
চরণে যাহার চিত্র স্থির হইয়াছে, ভগবান তাহার নরজন 
সার্থক করিয়াছেন। 

. আপু. আপনেতে অধিক জেহি প্রিয় সীতারাম। 
তেহি কো পগকি পানহী তুললী তনকী চাম ॥ ৩৪৬ | 

ধিনি আপনার অপেক্ষা রামপীতাকে অধিক প্রিয়জন মনে করেন, 
তুলসীদাস বলেন, তাহার পায়ের ভুতাক আমি আমার অঙ্গের চর স্বরূপ 
বলিয়া বিবেচনা করি। 

শ্বারথ পরমারথ রহিত সীতারাম সনেহ। ] 
তুলসী সোফল চারি, কো ফল হমার মত এহ ॥ ৩৪৭1| . 
ভগবানের প্রতি স্বার্থ ও পরমার্থহীন যে স্েহ, গৌঁসাইজী বলিতে- 


90৭ তুলপতনীলাঙ্ 
ছেন--মামার মতে তাহার ফল (ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ) চতুর্বর্গ সদৃশ 
হইয়৷ থাকে। 
যে জন রূখে বিষয় রস চিকৃনে রাম সনেহ। 
তুলসীতে প্রিয় রামকো! কানন বসহি কি গেহ ॥ ৩৪৮ ॥ 
তুলসীদাস কহিডেছেন,_যিনি বিষয় রসে ন| মজিয়া কেবল রাম- 
রসে বিগলিত হইয়াছেন, তিনি রামের পরম প্রিয়পান্র। ভাহার 
গৃহবাস আর কানন বাস উভয়ই সমান। 
যথালাভ সন্তোষ স্থখ রঘুবর চরণ সনেহ। 
তুলসী জেঁ। মন মূঢ় সে। জস. কানন তস গেহ ॥ ৩৪৯ ॥| 
হে মুঢ়মতি তুলশীদান ! জগতে সামান্য লাভে সস্তোষ ও সুখ বোধ 
করিয়া শ্রীরামচরণে স্সেহ প্রদর্শন কর, এরূপ করিলে তোমার গৃহবাসই 
বা কি আর বনবাসই বা কি সমস্ত এক বলিয়া অনুমান হইবে। 
তুলপী জে পৈ রাম সেঁ1 নাহিন সহজ সনেহ। 
মুঢ মুঢ়ায়ো বাঁদিহী ভাড় ভয়ে! ত্যজি গেহ || ৩৫৯ ॥ 
হে তুলসীদান! শ্রীরামের প্রতি যাহার একান্ত স্নেহ-মমত নাই, 
সে সল্ন্যানী হইলেও তাহাকে বুথ! মস্তক মুগ্ডনকারী ভণ্ড গৃহত্যাগী 
বলিয়া বিবেচনা করিও । 
তুলসী শ্রীরঘুবর ত্যজি কট ভরোসা আওর। 
স্ুথ সম্পত্তিকী কা চলী নরক হু' নাহি ঠোর ॥ ৩৫১।| 
তুলসীদাম বলিতেছেন-ধিনি রামের ভরসা ত্যাগ করিয়া অন্যের 
আশায় আশান্বিত হন, তাহার সুখ সম্পত্তির আশ। বৃথ! নরকেও 
পাহার স্থান হইবে না। 
তুলসী পরিহরি হরহরিহি পাথর গুহ ভূত। 
অন্তযাদী হতহি হোঙ্গে জো ও গণিকা পুত || ৩৫২ ॥ 


ভুঙলভ্গীতঙ্ রা ৪০৮ 
হে ভুলসীদাস! যে-যুঢ়মতি হরিহরকে পরিত্যাগ করত পাখয় ও. 
ভূতগণের পৃজ| করে, দে পরিণামে বেশ্যা পুত্রের মত নিন্দার পাত্র হয়। 
সবৈ সীতারাম নহি ভজে ন শঙ্কর গৌরী। 
জল্স গবায়ো বাদিহী রটত পরাহি পৌরী ॥ ৩৫৩ ॥ 
যে মানব ইহজন্মে সীতারাম বা হরগৌরীর সেবা-অর্চনা না 
করিয়। কেবল পরের প্রংশসা করিয়া কটাইল, সে নরাধমের মানবঙ্কন্স 
বিফল হইল, বুঝিতে হইবে। 
তুলসী হরি অপমানতে হোই অকাজ সমাজ । 
রাজ করত রজ মিল গঞ্পে সদল সক্দুল কুরুরাজ || ৩৫৪ ॥ 
ভুলসীদাস বলিতেছেন_-হুরির অপমান জনক যে কার্য তাহা 
ততীব কুকার্ধ্যরূপে গণিত হইয়! থাকে। এইঙ্রন্য কুকুকুলপতি দুর্য্যোধন, 
রাজ! হইয়াও সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। | 
রাম ছুরি মায়! বাড়তি ঘটতি জান মনমাহ্থি। 
ছুরি হোতি বরি ছুরি দেখি শিরিপরি গমতরচ্ছাহি ॥ ৩৫৫ || 
যেমন সূর্য দুরে থাঁকিলে নিজের ছায়! দেখিতে পাওয়া যায়, মাথার 
উপর থাকিলে আর ছায়া দেখা যায় না, সেইরূপ রাম দুরে থাকিলে 
মায়ামোহে অভিভূত্ত হইতে হয়, কাছে থাকিঙ্পে আর মায়। থাকে না। 
মাহিব সীতানাথ সে! জব ঘটি হৈ অনুরাগ । 
লসি তৃতবাহ ভালতে ভরি ভাগি হৈ ভাগ | ৩৩৩ ॥ 
ঘে দিন হইতে দয়াময় রামসীতার গ্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিবে, 
ছে তুলসীদাস! সেইদিন হইতেই তোমার অধৃষ্ট স্প্রসন্গ জানিবে। 
| করি হৌ কমলনাথ ত্যজি যবহি দুন্রি আশ। 
 জাহা তহা ছুখ পাই হেউ তবহি তুলসীদান | ৩৫৭1! 
হে তুলসীদাম ! রামচন্্রকে পরিত্যাগ করিয়া যখনই তুমি পরের 





৪১৯ | তুলসী 
আশা করিবে--সেই সময় হইতে তোমার সেখানে সেখানে ছুঃখ- 
লাভ অনিবার্য । 
জঙ্গল যুড়ে না লকড়ী সায়ের যুড়ে না নীর। 
পড়ৈ উপান কুবের ঘর জর বিপক্ষ রঘুবীর || ৩৫৮ ৷ 
প্রভু শ্রীরামচন্ত্র বিরূপ হইলে কুবের গৃহেও অন্ধ পাওয়া যায় না 
বনে কাট আর সরোবরে জল মেলাও দুষ্ধ় । 
বর্যাকো গোবর ভয়ো কীচ হৈকো করৈষ্গ্রীতি। 
তুলসী তু অনুভবহি অব রাম বিমুখ কি রীতি ॥ ৩৫৯ ॥ 
বর্ধযাকালের কর্দিম ও গোময়কে যেমন কে আদর করে না, 
হে তুলসীদাস! রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তির ও কিরূপ ছুর্দিশ। 
হয়- তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ। 
প্রেম কামতরু পরিহরত সেবত কলিতরু ঠৃঠ। 
ত্বারাথ পরমারথ চাহত সকল মনোরথ ঝুট ॥ ৩৬৭ ॥ 
ভগবানের পাদপদ্ন্ধপ প্রেম কল্পতরু ছাড়িয়া যাহারা স্বার্থ ও পরমা 
প্রার্থনায় কলিকালরূপ বৃক্ষের শুফ বৃক্ষের সেবা করে--অর্থাৎ যাহারা 
. প্রেমময় রামনাম সাধন না করিয়া কলিকালের অভিদ্বণীত বিষয় সুখে 
প্রমত্ত হয়-তাহাদের কোন মনোবাসনাই শিদ্ধ হয় না। 
নিজ দূষণ গুণ রামকে সমূঝে তুলসীদাস। 
হোয় ভলো কলিকালই উভয় লোক অনায়াস।। ৩৬১ 
ভূলসীদাস বলিতেছেন-_নিজের দোষ ও রামচন্দ্রের গুপের 
বিষয় প্রণিধান করিতে পারিলে, এই কলিকালেও জীব এঁছিক 
পারত্রিক মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। 
কৈতে| হি লাগৈ রাম প্রিয় কৈতু প্রত প্রিয় হোহি। 
ঘৈ মই রুচৈ জে স্থুগম সো কী যৈ তুলমী তৌহি ॥ ৩৬২ 1 
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হে নাধু তুলদীধাস! রামকে তুমিই প্রিয় জ্ঞান কর ব! তিনিই 
€তোমাকে প্রিয় জ্ঞান করুন- এই ছুইটার মধ্যে ঘেটা সহজ-_তুমি 
তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর! | 
তুলপী দ্বৈ মই এক হি খেল ছাড়ি ছল খেলু। 
কৈ করু মমতা রাম সো! কৈ মমতা পর হেলু ॥ ৩৬৩ ॥ 
হয় রামের প্রতি, না হয় সংসারের প্রতি, এই ছুইয়ের মধ্যে 
একটীর প্রতি হে তুলসি! তুমি ছল-কপটতা ছাড়িয়া আকৃষ্ট হও। 
হৈ তুলসীকে একগুণ অব গুপনিধি কহৈ লোগ। 
ভলে! ভরোনো রাঁওরে রামরীঝি বে যোগ ॥| ৩৬৪ ॥| 
হে তুলসীদাস! তোমাকে সকলে অগ্তণের সমুদ্রে বলিয়া থাকে 
' কিন্ত শ্ীরামের প্রতি তোমার উত্তম ভরসাই কেবল একটামাত্র গুণ 
উহার দ্বারাই তুমি তাহার প্রসন্নতা লাভে মমর্থ হইবে। 
সত্য বচন মানস বিমল কপট রহিত করতুৃতি। 
তুলসী রঘুবর মেবকহি মনকে ন কলিষুগ ধৃতি ॥ ৩৬৫ || 
হে তুলসীদাস! ভগবান রামচন্দ্রের সেবকগণ বিষলচিত্ত এবং 
কপটতা৷ রহিত হইয়া ধণ্মকর্ম করেন বলিয়া তাহাদিগকে কলিকলুষ 
স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। | 
“তুলপী স্থখ জে! রাম সো ছুঃখা সে। নিজ করতুতি। 
করম বচন মন ঠিক জেহি তেহি ন সকৈ কলিধুতি ॥ ৩৬৬ ॥ 
স্্রাম হইতেই স্থখলাভ. হয়--অভিমান পরায়ণ ব্যক্তিগণ ত্বরৃত 
কম্মকলেই ছুঃখভোগ করিয়। থাকে, হে তুলসী | যাহার মন, কাজ 
+ও কথ! ঠিক, ধূর্ত কলি হইতে তাহার ভয় কোথায়? 
নাতো নাতে রামকে রাম সনে লনেহছ। 
' তুলসী মাঙ্গত জেরি, কর জন্ম জন্ম বুধি দেহ ॥ ৩৬৭ ॥ 
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তুলসীদাদ ফোড়হন্তে ভগবানের কাছে এই ভিক্ষা করিতেছেন যে 
হে প্রভো! আমাকে জন্ম জন্ম এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করুন-- 
যাহাতে আমি তোমাতেই আমার সকল ভক্তি-প্রীতি এবং সকল 
স্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া ধন্ত হই। 
সব াধনকো! এক ফল জেহি জানই সোই জান। 
জে। তেঁ। মন মন্দির বসহি রাঁম ধরি ধনুবান || ৩৬৮ || 
সকলেই জানেন যে সকল সাধনার ফল একইপ্রকার, ভগবান 
শ্ররামচন্্র সাধকের হৃদয়-মন্দিরে ধর্ুররবাণ ধরিয়। বসিয়া 'আছেন। 
জে! জগদীশতৌ অতিভলে! জে! মহীশ তৌ ভাগ। 
তুলসী চাহত জন্মভরি রামচরণ অস্থ্রাগ 1 ৩৬৯ || 
তুলসীদাস বলিতেছেন_ধিনি জগৎ শাসন করেন-_তীহার অতি 
সৌভাগ্য বলিতে হইবে, পৃথিবীর রাজা বড় বটে কিন্ত আমার মন 
যেন আজীবন রামচরণের সেবান্গক্ত থাকে--আমার ইহাই কেবল 
্রার্থনীয় বিষয়। | 
হিত লো হিত রতি রাম সো রিপু সো! বৈরতি হোউ। 
উদ্দাসীন সব সো সরস তুলসী সহজ স্বভাউ ॥ ৩৭৯1 
হে তুলসীদাস! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রতিমতি রাখী, হিতকারীর 
হিত সাধন করা, বৈরীর মহিত উদাসীন ভাব দেখানই যথার্থ সহজ 
ও সরল ম্বভাব হইতেছে। 
তুলনী মমতা রাম সো সমত| সব সংসার। 
রাগন রোষন দোষ ছুখ দান ভয়ে ভব ভার ॥ ৩৭১ ॥ | 
হে তুলসীদাস! রামের প্রতি মমতা অন্মিলেই সংসারে সমতা 
নাভ হইয়া থাকে। সংসারভাব--রোষ ও ছুঃখ এবং দোষ সকল, 
তাহার কাছে দাসরপে নত হইয়া পড়ে। 
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রাম হি উু করু মৌ মমতা গ্রীত গুতীত। 
তুলসী নিরুপধি.রামকো ভয়ে হারিছ" জীত ॥ ৩৭২ ॥ 
হে তুলসীদান! তুমি ভগবান রামচন্জ্রকে মনে মনে ভজনা কর, 
'তাহা হইলে তাহার প্রতি সাতিশঘ্র ভালবাসা জন্মিলে আর তোমাকে 
কোন বিষয়ে পরাজিত হইতে হইবে না, তখন জয়লক্্ী তোমার 
অস্বশায়িনী হইবেন। 
তুলসী রাম কপাল সোকহি স্থনাহ গুণদোষ। 
হেয় ছুবরী দীনতা পরম পীন সন্তোষ ॥ ৩৭৩ || 
হে সাধক কবি তুলসীদাদ! ভগবান রামচন্দ্র পরম দয়ালু, তাহাকে 
তোমার দোষগুণ শ্রবণ করাও, ইহাতে তোমার সমস্ত ছুঃখদৈন্য দূরীভূত 
হইয়। প্রাণে অপার আনন্দলাভ হইবে ॥ ৩৭৪ | 
কর মঠ ক মলিয়া কহে জ্ঞানী জান বিহীন। 
তুলসী ভ্রিপথ"বিহায় গো রাম ছুয়ারে দীন ॥ ৩৭৪ ॥ 
তুলসী বলিতেছেন--যে সকল ব্যক্তি করাঙ্থুলির দ্বার! কাঠোর 
মালা জপ করত নিজেকে পরম জ্ঞানী বলিয়া ধারণ! করে কিন্ত 
তাহারাই আবার [ত্্পথ হারাইয়া ভগবানের কাছে আপনাকে দীন 
ভিখারী বলিয়া! সাব্যস্থ করিয়! থাকে। 
, কাম ক্রোধ লোভাি মদ প্রবল মোহকে ধরি। 
তিন মই অতি দারুণ দুখদ মাথা বূগী নারী ॥ ৩৭৫ || 
কাম ক্রোধ লোভাদি মদই বল আর প্রবল মোহই বল-- 
সকলের অপেক্ষা মায়ারূপিণী স্ত্রীজাতিই লাতিশয় সন্তাগদায়িনী। 
তুলসী দেবল। দেবকী লাগে লাখ করোরি। 
কাক অভাগে হগি ভধ্যে। মহিমা ভৈকিয়োরী || ৩৭৬ | 
সাধককবি তুলমীদান বলিতেছেন--দেবতার মন্দির নির্ধাপার্থ 
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লক্ষ বাঁ কোটি টাক! ব্যয় হয় কিন্তু, মেই মন্দির উপরে হতভাগা কাক 
সকল ঝিষ্টামুস্র ত্যাগ করে, ভগবানের এ কোন মহিমা বল দেখি? 
ভলো কহে বিন জানি ভুবিম্থ জানে অপবাদ। 
তে নর গাড়ুর জানি জির কবিয়ন হর্ষ বিষাদ ॥ ৩৭4 ॥| 
না জানিয়া শুনিমা যে লোক কাহার স্থখ্যাতি ব। অখ্যাতি 
গ্রচার করে, স্খ-ছুঃখে তাহার জীবন জর্জরিত হয়। 
পরস্থুখ সম্পত্তি দেখি হুথ জরহি ষে জড়বিহ্ন আগি। 
তুলসী তিন কো ভাগতে চলৈ ভলা হি ভাগি ॥ ৩৭৮।| 
পরের স্থথ দেখিয়! যে ব্যক্তি দুংখপ্রকাশ করে--সে নিতাস্ত 
অপদার্থ, বিন। আগুণে মে পুড়িয়া মরে এবং তাহার সৌভাগ্য- 
সুর্য অন্তমিত হয়। ্‌ 
তন্গ গুণ ধন মহিম। ধরম তেঁহি বিন যো অভিমান। 
তুলসী জিয়ত বিড়ম্বনা পরিণাম হি গন্ভ জান ॥ ৩৭৯ ॥ 
যে সকল ব্যক্তি আপনাদের গ্েেহের, ধনের, গুণের- এবং ধন্মের 
অভিমান করিয়া থাকে । হে তুলপীদাস! তাহাদের জীবন ধারণ 
বিড়ম্বনা! ভিন্ন আর কিছু নয়! পরিণাম ফল তাহাদদের কিছুতেই 
ভাল হয় না। 
শাশ শ্বপুর-গুরু মাতু পিতু প্রভু ভয়ো চাহে সব কোই । 
হেনো! ছুঙ্গী আউরকো সৃজন সরাহিয় সোই ॥ ৩৮৯ ॥ 
শ্বশুর শাশুড়ী, গুরু, পিতা ও মাতা ইহারা সকলেই প্রত পদ্বাচ্য 
হইতে চাহেন কিন্ত ধিনি অপর পক্ষে অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ে পথ দেখাইবার 
পন্য প্রতৃত্ব করিতে পারেন--তিনিই পরমাত্মীয় এবং গৌরবের পান্জ 
উত্তম মধ্যম নীচ গণ্ত পাহন. শিকতা। পানি । 
প্রীতি পরীক্ষা তিনি কে। ধৈর ব্যতিক্রম জানি | ৩৮১॥ 
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শিলা, বালী ও জলরেখার স্তায় উত্তম, মধ্যম ও অধম মানবের, 
আনন্দদায়ক কিন্তু উহার বিপরীত ভাব বৈরতা আনয়ন করিয়া 
থাকে। 
পুণ্য গ্রীতিপতি প্রাপতি পরমারথ পথ পাঁচ । 
লর্থাহু সুজন পরিহর হিখল শুন শিখাবন সঁচ ॥ ৩৮২ ॥ 
পৃণ্য, গ্রীতি, পতি, প্রাঞ্ধি ও পরমার্থ এই পাঁচটা পথকে দেখিয়া, 
তাহা! অবলঘ্ন করিবার জন্য ভাল লোকে খলের সঙ্গ ত্যাগ করত 
সত্য শিক্ষালাভে যত্ববান হয়। 
নীচ নিরাদর উচকে আদর স্থখদ বিশাল। 
কদলী ব্দলী বিটপগতি পেখহু পনস রসাল ॥ ৩৮৩ ॥ 
ভাল লোকের আদর এবং খারাপ লোকের অনাদর আনন্দপ্রদ, 
যেমন আম-কাঠাল ছাড়িয়া ফুল ও কদলীর আদর কেহ করে না। 
তুলসী আপনে আচরণ ভলো ন লাগত কানু । : 
“তহি নরসাত জো৷ খাত নিত লহ শুনস্থ কো বাস্থ ॥ ৩৮৪ ॥ 
হে তুলসীদাস! জাতীয় আচার-ব্যবহার কাহার না ভাল লাগিয়! 
থাকে? সিত্য মিষ্ট রস ভক্ষণে অভ্যন্ত ব্যক্তি কি কাহার কথা শুনিয়া, 
তাহাতে ক্ষান্ত হয়? 
বুধ সৌঁ বিবেকী বিমলমতি জেহিকে রোষ ন রাগ। 
সুহ্নত সবাহত সাধু জেহি তুলসী তাকে ভাগ ॥ ৩৮৫ ॥| 
হে তুলসীদাস! পণ্ডিত অপেক্ষা নির্মলচিত্ব, বিবেকশালী ব্যক্তিই 
প্রধান, কারণ তাহার কোনগ্রকার রাগ-ঘ্েষ নাই আর হ্বদয়বান, 
গ্রশংমনীয় সাধুগণ অতীব সৌভাগ্যশালী। 
আপু আপু কই সবভলো৷ আপন ক কোই কোই। 
তুলসী সব কই জে! ভলে! সুজন সরাহিয় সোই ॥ ৩৮৬ || 
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হে.তুলসি! আপন আপন বিষয়কে সকলেই ভাল বলিয়া খাকে 
কিন্তু যাহা! সকলের পক্ষে ভাল--লেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য। 
তুলসী ভলো! সুসঙ্গতে পোচ কুসঙ্গতি হোই । 
নাউকি নীর ত্বীর আসলাহ বিলোকহু লোই ॥ ৩৮৭ | 
হে সাধু তুলসী! সংসঙ্গে লোকে সৎ হয় এবং অসংসঙ্গে লোকে 
অসৎ হইয়া! থাকে--নৌকার শোভা! নীরেই হইয়। থাকে__তীরে নহে। 
গুণ সঙ্গতি গুরু হোই সে! লঘু সঙ্গতি লঘু নাম। 
চার পদারথ মে গণৈ নরক দ্বারছু কাম || ৩৮৮ ॥ 
সংদঙ্গে শ্বর্গবাস_গুণীর সঙ্গে থাকিলে শ্রেষ্ঠত্ব ও চতুর্বর্গলাভ হইয়া 
থাকে এবং নীচ লোকের সঙ্গে থাকিলে নীচত্ব ও নরকভোগ হ্ইয়! 
থাকে_সে বিষয় সন্দেহ নাই। 
নাম ললিত লীল। ললিত ললিতরূপ রঘুনাথ। 
ললিতবসন ললিততৃষণ ললিতানুজ শিশু-সাথ ॥ ৩৮৯ 
ললিত ললামন্্পধারী রঘুনাথ, লপিত বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়। 
আপনার ললিত অনুজ ক্ষুদ্র ভ্রাঙাগণের সহিত লীলাখেলায় মত্ত 
হইয়াছিলেন। 
রাম ভরত লক্ষ্মণ ললিত শক্রশমন শুভ নাম । 
স্থমিরত দশরথ স্তন সব পুরহি সব মনোকাম ॥ ৩৪৯ 
রাজা দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও লণিত ললাম শত্রুত্ন এই 
চারিটা পুত্রের নাম ম্মরণ কর-_তাহা। হইলে হে তুলসি! তোমার 
মনের সকল বাসন! সিদ্ধ হইবে। 
নিজ ইচ্ছা প্রভু অবতরই হুর গো দ্বিজ্হিত লাগি। 
সগ্তণ উপাসক সঙ্গ হৈ রহে মোক্ষ সব ত্যাগী || ৩৯১ 
ভগবান রামচন্দ্র গো-বরাক্ষণ এবং নেবগণের মঙ্গল সাধনা 
০ ০০5 | 
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্ব-ইচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ঘ হইাছিবেন_সেই সময় তাহার সপ্তণ 
৷ উপানকগণ মোক্ষলাভের, আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গ 
ফিরিয়া ছিলেন। 
বাধক সব সবকে ভয়ে লাধক ভয়ে নকোই। 
"তুলসী রাম কপালতে ভলী হোয় সো হোই ॥ ৩৯২ |". 
ভগবান রামচন্জ্রের কপাবলেই লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে 
নতুবা ছে তুলসীদ্দাস! জগতে সকলেই সকলের বাধক হইয়াছে _ 
সাধক কেহই নাই। অর্থাৎ ভাল কাজে বাধ! দিবার লোক অনেক, 
উৎসাহ দিবার কেহ নাই। 
শঙ্কর প্রিয় মম প্রোহী শিবদ্রোহী মম দাস। 
তে নর করছি কল্পতরি ঘোর নরক মই বাস || ৩৯৩ || 
ভগবান বলিয়াছেন--শিবের সেবক যর্দি আমার বিপক্ষ হয় এবং 
আমার সেবক যদি শিবের বিপক্ষ হয়-_তাহার তাহাকে চাওগ 
নরকে পচিয়া মরিতে হয়। 
. বিগল বিগল হ্থখসন্স দুখ গ্লিয়ন মরণ মোই রীতি। 
রহেতে রাখে রামকে গয়েতে উচিত অনীতি ॥ ৩৯৪ । 
স্থখ-ছুঃখ যেমন পর্ধ্যায়ক্রমে জীবকে ভোগ করিতে হয় ীব 
মরণ তদ্রপ ভোগ হইয্বাঁ থাকে। ভগবান যদি রক্ষা! করেন--তবে 
নী এ জগতে জীবিত থাকে - নতুবা সে আচারৰিহীন এ | যার 
 অন্কশায়ী হইয়া পড়ে। রি 
কূশধন সখহীন নেবছুঃখ মুয় হেন মাক্জব নীচ। 
তুলসী মজ্জনকী রহনি পাবক পানি বীচ ॥ ৩৯৫ ॥ 
ধনের অভাব, বন-বান্ধবের অভাব এবং দৈবকূ্ক দুর্দশা রস 
হইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও কখন নীচঞ্জনের নিকট প্রার্থনা 
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করিবে না। সঙ্জনগণ জল ও অগ্নির যত্‌ বাস করেন-_অর্াৎ 
তাহারা চির পবিত্ব-_চাহিতে হইলে তাহাদের নিকটই ্রারথনা কম্িযে |. 
 শীচ নীচাই নহি তাজে সজ্দনছুকে সঙ্গ। 
তুললী চন্দন বিটপি বলি বিনবিষ ভয়ে ন ভৃজঙ্গ ॥ ৩৯৬ ॥ 
চন্দন বনে বাস করিলেও যেমন সর্প কখন বিষ্হীন হয় না 
সেইরূপ হে তুলসি! নীচলোকে সঙ্জনসঙ্গ করিলেও কখন নীচ্ব 
হইতে মুক্তিলাভ করে না। | 
ভলো ভলাই পৈ লে লহৈ নীচাই নীচ। 
স্থধা সরাহী অমরতা৷ গরল সরাহী মীচ ॥ ৩১৭ ॥ 
ভাললোকে ভাল পথ এবং খারাপ লোক খারাপ পথই অবলম্বন 
করে, যেমন দেবগণ অমুতের এবং অস্থরগণ মদের প্রশংসা করিয়া থাকে । 
মিথ্যা মার সজ্জনহি খলহি গরলসম সাঁচ। 
তুলসী চুবত পরায়.জযাও পারদ পাবক আচ ৩৯৮ ॥ 
সঙ্জনের নিকট মিথ্যা বিষবৎ এবং সঙ্ত্য খলের নিকট গরল- 
তুল্য--হে তুলসীদাস! যেমন আগুণের উত্তাপ লাগিবামাত্র পারদ 
গলিয়। ভম্মসাৎ হয়। অর্থাৎ সজ্জন মিথা। চায় না, খল সত্য চায় না। 
সম্তনঙ্গ অববর্গকর কামী ভবকর পন্থ। 
কহহি সাধু কবি কোবিদ শ্রুতি পুরাপ সব গ্রস্থ॥ ৩৯৯ ॥ 
(পণ্ডিত, সাধু, কবি এবং বেদ পুরাণাি গ্রন্থসমূহ মুদ্তকণ্ঠে ব্লি- 
য়াছেন-_সাধুসঙ্গ মোক্ষমূলক এবং কামীজন সঙ্গ সকল বন্ধনের র হেতু 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
স্থুত ন স্থুকৃতি পরিহরৈ কপট নকপটা নীচ। 
মরত সিখাবন সাদিযো শীধরাজ মারীচ। ৪**। | 
হুকুতিশানী ব্যক্তি কখন হ্ুকূতি পরিত্যাগ করিতে পারে না, 


কুলঙীদা্ল . ৪৬৮ 


এবং নীচজন কখন কপট ছান্ধিতে সক্ষম হয় না। যেমন গঙ্গীরাঞ্ 
জটাফু পক্ষী হইয়াও আপনার সাধুতা এবং মারীচ নিশাচর হইয়াও 
আপনার কপটত্ত1 বিশেষভাবে. দেখাইয়া গিয়াছেন। 

পিয়ছি হুমন-রস অলি বিটপ কাটি কীর ফল খাত। 

তুলসী তরুজীবি যুগল স্ুমতি কুমতি কি বাত ॥ ৪*১॥ 

। তুলমীদাস গৌসাই বলেন- ভ্রমর ও শুক উভয়ে তরুজীৰি হইলেও, 
ভ্রমর পুপ্প হইতে মধুপান করে আর শুক বুদ্ধিদোষে শাখা কাটিয়া 
তাহার ফল ভক্ষণ করে। 

অবসর কৌড়ী জে টুকৈ বছুরি দিয়ৈকা লাখ । 
ছুহজন চন্দ্রা দেখিয়ে উদয় কহ ভরি পাথ। ৪০২॥ 
সময়ে কাণাকড়ি দ্বারা যে কাজ হয়--অসময়ে লক্ষ টাকাতেও দে 
কাজ হয় না। দ্বিতীয়ার টাদ দেখিলেই যখন পুণ্য হয়-তখন একপক্ষ 
ভরিয়া টাদ দেখিলে আরও কত পৃণা হয়_-তাহা কে বলিতে পারে। 
তুলসী জগজজীবন অহিত কতহ কোউ হিতঞ্জানি। 
শোষক ভানু কৃশান্গ মহি পবন এক ঘনদানি ॥ ৪*৩॥ 
হে তুলসীদান! কেহ কেহ মনথুয্য জীবনকে ভাল এবং কেহ কেহ মন্দ 
বলিয়া বিবেচনা করেনঃ যেমন হুধ্য এবং অগ্ি পৃথিবীর রসশোষণ করেন 
_ আর'পবন ও মেঘ তাহাতে বারিবর্ধণ করিয়া তাহাকে সরস করে। 
জলচর থলচব গগনচর দেব দম্ুজ নর নাগ।, 
উত্তম অধম মধ্যম খল দশগুণ বড়ত বিভাগ ॥ ৪৯৪ ॥ 
জলচর, ভূচর, ক্ষেচর এবং দেব, মানব, দানব ও নাগগণের মধোও 
উত্তম, মধ্যম, অধম ও খলম্বভাব, অনেক জীব রহিয়াছে। দেখিতে 
গেলে উত্বম মধ্যমাদি বিভাগ না | বাড়িয়া কেবল 1 মন্দেরভাগই রা 
বুদ্ধি হইতেছে। 
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দয় কপট বরবেশ ধর বচন কৈ গড়ি ছোলি। 
অবকে লোগ মধুর জেঁা কে মিপিয়ে মনখোলি ॥ 8৫ ॥ 

এ যুগের লোক সকল মযুরের ন্তায় হুন্দর রমনীয় বেশ ধরিয়। 
কগটন্ৃদয়ে কত ভাল কথা কয় কিন্তু প্রাণ খুলিয়া কাহার লহিত 
সরল ভাবে কথা কছিতে বা মিশিতে পারে না। 

চরণ ঠোচ লোচন রঙ্গ! চলি মরালী চাল । 
ছির নীর বিবরণ সমৈ বক উঘরত ভেহি কাল ॥ ৪০৬ || 
বকের বর্ণ, চালচলন, পদ, চ%, চস্কু সমস্তই হাসের মত দেখ। যায় 
'কিন্তু জলমিশ্রিত ছুগ্ধপানের সময়ই তাহার কৃতীত্বের পরিচঘ পাওয়া যায়। 
লোভে ইচ্ছা দস্ত বল, কামকে কেবল নারী। . 
ক্রোধকে পরুষ বচন বল, মুনিবর কহহি বিচারী ॥ ৪*৭॥ 
মৃণিগণ বিচার করিয়া বলিয়াছেন- লোভের বল ইচ্ছা ও অহঙ্কার 
এবং কামের বল নারী এবং ক্রোধের বল কঠোর বচন। 
জীয় কব করতুতি বিশ্থ জায় যোগ বিচ ক্ষেম। 

_.. তুলপী জাই উপায় সব বিন! রামপদ প্রেম ॥ ৪*৮। 

হে তুলসীদান! রামপনে প্রেমভক্তি ভিন্ন যোগ যাগ, স্ব স্ততি 
থাহাই কর-কোন উপায়ই সিদ্ধিলাভ হয় না। 

লোগ মঙ্গ তু সব যোগ ধে যোগ জয়া বিশ্ব ক্ষেম। 
ক্যা তুলদীকে ভবগতু রাম প্রেম বিচ্থ নেম ॥ ৪৯৯ ॥ 

লোকে যোগধশ্্ প্রার্থনা করিয়া থাকেন--এ যোগধর্দ মুক্তি 
বিনা কখনও দিদ্ধ হয় ন| কিন্তু তুললীদাসের ভবের স্থল রাষ--. 
প্রেমের কোন নিয়ম নাই । অর্থাৎ রাম প্রেম লাভ করিতে হইলে 
'যোগ- “যাগের তত বাধাবাধি নিয়ম করিতে হয় না-কেবল ভক্তি 
সহকারে মাধনা করিলেই হইল। 


তুলসীপ্াস্ .. ছর০ 


তুলসী রাম দো আদরো খাঠো থরে! খরোই । 
দীপক কাজর শিরে ধরো ধরো স্থধ বোধ রাই ॥ ৪১* ॥ 
হেতুলসি! কাজলের টিপ্‌ যেমন শিরোধার্ধা, তেমনি ভাল করেই 
সুউক--আর মদদ করেই হুউক-_রামচন্ত্রকে আদর করিতে পারিলে 
তিনি উজ্জল দীপের মত হুন--অর্থাৎ হেলায়-অশ্রদ্ধায় ভগবানের 
নাম করিলে সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। 
তন বিচিত্র কায়র বচন অহি আহার মন ঘোর। 
তুলসী হরি ভয়ে পক্ষধর তাতে কহ সব মোর || ৪১১ ॥ 
গৌসাই তুলসীদাস বলিয়াছেন-_নানা বিচিত্র বর্ণরপ্ধিত মুর কঠোর 
ভাষী এবং সর্পাহারী হইলেও ঈীকৃ্ তাহার পুচ্ছ মাপন মাথার 
চুড়ায় ধারণ করেন। যতই মন্দ হউক না কেন ভগবানের নিকট 
ভক্তের আদর এইরূপ । 
ঘর ঘর মাংগে টুকপুনি ভূপতি পুজে পায়। 
হে তুলসী সব রাম বিনে তু অব রাম সহায় | ৪১২ | 
ছে তুলসীদাস! জীরামচন্দ্রজী যাহার সহায় সম্বল--সে কৌগীন 
পরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইলেও রাজা মহারাজা ত্বাহার 
পদ পুজা করিয়া ধন্য হইবে । 
তুলসী রাম সদীঠতে নিবল হোত বলবান। 
বালি বৈর স্থুগ্রীবকে কহা কিয়া! হনুমান ॥ ৪১৩ ॥ | 
হে তৃললীদাস। ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যাহার ভক্তি আছে_ 
সে ছুর্ল ,হইলেও বলবান। যেমন মহাবঙ্ী বালিরাজ রামসখা 
হুত্রীবের শক্র হইয়া ভুর্বগ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হন্ধমান 
সাধারণ, বীরত্ব দেখাইয়া অসম সাহসিক কার্ধয সঙ্কল সৎ 
করিয়াছিলেন। রঃ | 


৪১ ভুলসীলাঙ্প 


তুলসী রামহি তে অধিক রামভক্ত জয় জান। 
খনিষ1 রাজ] রাম সো ধন ভয়ে হ্মান || ৪১৪ ||  * 
হে তুলমীদাস! ভক্তজন ভগবান হইতে বড়। রামভক্তি, অভাব- 
গ্রস্ত খণী ব্যক্তিকেও রাজ্জা করিতে পারেন-সেইজন্য বনের বানর 
হনুমান রামভক্তি বলে শ্রীরামচন্ত্র হইতেও বড় হইয়াছেন । 
কিয়ো সো সেববধর্খ কপি প্রভু কৃতজ্ঞ জিয়জান। 
জোরি হাত ঠাঢে ভদ্র বরদায়ক বরদান ॥ ৪১৫ 
বানররাজ হন্ুঘানের রামের প্রতি কত্ত! ও দাশ ভাবের 'তৃলন। 
নাই। তিনি বরদাতা প্রস্থ রামচন্ত্রেে কাছে সতত করযোডে 
দাড়াইয়া থাকেন । 
ভক্ত হেত ভগবান প্রভু রাম ধরো! তন্‌ ভূপ। 
কিয় চরিত্র পাবন পরম প্রাকৃত,.নর অনুরূপ || ৪১৬ || 
ভক্তের জন্ত ভগবান রামচন্দ্রের অবতার গ্রহণ, তিনি রাজার 
দেহ ধারণ করত ঠিক মানবের মত অতি পবিভ্র আদর্শ চরিত্র লইয়া 
মানবের আচরণীয় কাধ্য 'সকল স্ন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
শুদ্ধ নচ্চিদানন্দ ময় কন্দ!ভামুকুল কেতু। 
চরিত করত নর অন্ত হরত সংস্ত লাগর সেতু || ৪১৭ || 
প্রাতঃম্মরণীয় হূর্ধ্যবংশাবতংশ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পুরুদ্ধ ভগবান 
রামচন্দ্র নর-কলেবর ধারণ করিয়া সাগর ৰন্ধন করত রাক্ষসকুল, 
নিন্মুল করিয়াছিলেন। | | 
বাল বিভূষগ বসন বর ধৃরি ধৃনরিত অঙ্গ। 
বালকেলি রঘুবর করত বালবন্ধু সব সঙ্গ ॥ ৪১৮ ॥ 
ভগবান, রামচন্দ্র ধূলি-ধুসরিত অঙ্গ হইয়া বাল্যকালের বসন তুয়ণ 
পরিধান, পূর্বক বাল্যবন্ধুগণের সহিত বালাক্রীড়া করিয়াছিলেন! 


ভুলীপাস ৪৭২. 


'অন্ুদিন অবধর ধাঁবনে নিত নব মঙ্গল মোদ। 
মুদ্দিত মাতু পিতু লোগ লথি রঘুবর বাল বিনোদ ॥ ৪১৯ ॥ 
প্রতিদিন বালবিনোদ রঘুনাথ 'রামচন্দ্র নৃত্তন নৃতন মঙ্গলময় 
লীলাখেলার অবতারণ। করিতেন--তাহ। দেখিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য 
লোক নকল প্রফুলিত হইতেন। 
কৌশল্য! কল্যাণময় মূর্তি করত প্রণাম । 
সকল ন্ম্ঙগল কাজ শুভ কৃপা করহি সীয় রাম || ৪২০ || 
কল্যাণময়ী কৌশল্যা যুষ্তিকে প্রণাম করিলে, কৃপা নিধান সীতারাম 
সকলের সকল প্রকার মঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়! থাকেন। 
স্মিরি স্থমিআ! নাম জপ জ্যোতির লেহি সথনেম। 
(স্থুবর্ণ লষণ রিপুদমন সে পাওহি পতিপদ প্রেম ৪২১ || 
দেবী হমিত্রার নাম ম্মরণপূর্বক নিয়মিত জপ করিলে নারী- 
জাতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিও রিপুদমন ক্ষমতা! বুদ্ধি হয় এবং পতিপদে প্রেম- 
ভক্তি বৃদ্ধি হইয়৷ থাকে। | 
সীতা চরণ প্রণাম কর স্থমিরি সুনাম স্থনেষ | « 
সোতিয় হোহি পতি দেবতা প্রাণনাথ প্রিয় প্রেম | ৪২২ ॥| 
. যে স্ত্রী সীতার চরণে প্রণাম করিয়া নিয়মিত তাহার পবিত্র 
নাম ম্মরণ করে, তিনি শ্বামীর অতীব আনন্াদায়িনী হন এবং 
তাহার স্বামী দেবতার ন্যায় পুজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
বসি কু সঙ্গ গহ স্থজনতা তাকী আশা নিরাশ। 
তীরথহুকো নাম ভে! গয়া মাহকে পাস ॥ ৪২৩॥ 
কু-সংসর্গে ভ্রমণ করিলে স্থজনেরও নকল শৌক্জন্ত নষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহার "আশা ভরস! সমস্ত নষ্ট হয়, গর্ার নিকটবর্তী স্থান যেমন গয়। 
নামে অভিহীত হয়, ছুর্জনের নিকটে থাকিলে সেও ছুর্জন হইয়া থাকে । 


৪৭৩ তুলদীঙ্গাস, 


রাঘ কপ! তুলসী স্থলভ গল্প হুসঙ্গ সমান। | 
যোজন পরে যৌন মিলৈ কিজৈ আপু লমান ॥ ৪২৪ 
হে তুলসীদান! শ্রীরামচন্দ্রের কপালাভ করা অতি সহজ, গা ও 
সাধুসঙ্গের সমান সহজ সাধ্য। যোজন হইতে যোজন দূরে 
থাকিলেও ভগবান ভক্তকে পদাশ্রয়ে আশ্রম দেন ও আপনার 
করিয়া লয়েন। 
করু বিচার চলু সুপথ ভল আদি মধ্য পরিপাম। 
উল্টে জপে যে রাম রাল দিধে রাজা রাম ॥ ৪২৫ || 
বালা যৌবন ও বৃদ্ধ অবস্থার কথা ম্মরণ করিয়া! সৎপথে বিচরণ 
করিতে অভ্যান কর। যে ব্যক্তি উল্টাভাবে অর্থাৎ মরা যর! 
করিয়। রামনাম জপ করে সে সোজাভাবেও রাজা রামচন্দ্রকে 
স্মরণ করিতে পারে--ধেরূপ বাল্মীকি মুনি করিয়াছিলেন। 
হোই ভালেকে অনভলো! হোয় দানিকে সম । 
হোই কুপুত স্থপুতকে জ্যাও পাবককে ধুম ॥ ৪২৬ ॥ 
অগ্নি হইতে যেরূপ ধুম বহির্গত হয়, তেমনি সংলোক হইতেও 
মন্দ এবং দাতা হইতেও কৃপণতা দোষ বাহির হই পড়ে-যেমন 
পুত্র হইতে কুপুত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়। : 
যো যো যেহি যে হি রস মগন তই সো মুনি মানি | 
রস গুণ দোষ বিচারিও রসিক রীতি পহি চানী ॥ ৪২৭ ॥ 
যিনি থে রসে নিমগ্ন আছেন, তিনি সেই রলই ভালবাসেন--এইজন্য 
সুরমিক জনের নিয়মান্দারে রসের ভালমন্দ বিচার করা উচিত। , 
বিরুচি পরখিয়হ স্বজন জনরাখি পরখিয়হি,মন্দ। ্‌ 
বাড়বানল শোষত উদধি হর্ষ বড়াবত চন্দ ॥| ৪২৮ | 
বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিল শোষণ করিয়া থাকে এবং চন্দ্র যেমন 


তলঙ্ীদ্দাস ৪৭৭ 


তাহার হর্ষবর্ধন করে; সেইরূপ ছুর্জন লোক পরের দোষ এবং 
সঙ্জন লোক অপরের গুণ বিচার করিয়া থাকেন। 
প্রভূ সম্মুখে ভয় নীচনর নিপট .ভয়ে বিকরাল । 
রবিরূখ লখি দর্পণ ফটিক উগিলত জালা জাল ॥ ৪২৯ || 
রৌন্্রতাপে যেমন দর্প এবং স্কটকমণি কখন কথন বিদীর্ণ হইয়। 
যায়, তেমিনি প্র বামচন্ধের সম্মুখে নীচলোক ভয়ে জড়পড় হইয়! 
বিকট-মৃত্তি ধার করে। 
প্রভূ সমীপগত সুজন হোত সুখ সে। বিচারি। 
লবপ জলধি জীবন জলদ বারত হ্থধ! সম বারি ॥ ৪৩* || 
নুজনগণ ভগবানের মৃত্তি সম্মুখে দেখিলে অতিশয় হ্থখবোধ 
করে, আর মেঘসকল লবণ সমুদ্র হইত বারি গ্রহণ করত স্থধা- 
বারি বরিষণ' করিয়া থাকে। 
নীচ নীরা বহি নীরস তরু তুলি নীচহি রখ । 
পেধিত পয়দ সমান সব বিষ পিযুধ কি সুখ ॥ ৪৩১ || 
কবি ভুলপীদাস কহেন--নী৪জন কেবল শুষ্ক তরুতে উত্তপ্তবারি 
প্রধান করে, কিন্তু জলদ সকল শীতল জলদানে কি বিধবৃক্ষ কি পিযুধবৃক্ষ 
সকলকেই পোষণ করির। থাকে। 
'বরাষ বিশ্ব হাঁষত করত হরত তাপ অথ পিয়াস। 
তৃলপী দৌষণ জলণ কো জো জন জারৈজ বান || ৪৩২ ॥ 
গেঁসাই তুলসীদাদ বলেন_-মেঘ সকলকে কেমন করিয়া! দোষা 
করিতে পারা যায়, যখন তাহারা বারিবর্ষণ করিয়া বিশ্ববাসীর 
আনন্দোৎপাদন, পাপতাপদূর এবং পিপাসা নষ্ট করিতেছে। 
লাভ সময় কো পালিয়ো হানি সময়কি চুক। 
লগা বিচারহি চারুমতি সথদিন কুদিন দিন ভুক || ৪৩৩ 


৪৭০ শুল্পসীদ্দাস 
সময়ের স্বাবহার করাই পরমলাভ এবং অপবাবহার করাই অত্যন্ত 
হানিজনক, এইজন্য বুদ্ধিমান জনগণ স্থিন কদিন বিচার করিয়া তাহার 
সন্ধায় করিবেন। 
সিন্ধু তরণ কপি গিরিহরণ কাজ সাহঙ্কিত দোউ। 
তুলসী সময় ছি সম বড় বুঝত কছ' কোউ কোউ ॥ ৪৩৪ | 
হে তুলসীদাস! সময় সকলের অপেক্ষা বড়-ইহা সকলে বুঝুক 
আর নাই বুঝুক, কেহ কেহ ইহা বুঝিয়াছে, এইজন্য সময় বুঝিয়া 
হন্ুষান সাগর লঙ্ঘন গু গন্ধমাদন গিরি আনিয়াছিলেন। 
তুলসী মীঠী অমীতে সঙ্গী মিলৈ জো মীচু। 
হধা স্থধাকর লময় বিদ্ধ কালকৃটতে মিচু।॥॥ ৪৩৫ || 
হে ভূলসীদাস! অসময়ে হথখিষট অমৃত হইতেও মৃতা হইতে পারে 
এবং স্বধাকর চন্ত্র হইতে কালকুট বিষ উৎপন্ন হইতে পারে । | 
তুলসী অসময়কো! সখ! ধীরজ ধর্ম বিবেক । 
সাহিত সাহদ সভ্যব্রত রাম ভরোসে। এক ॥ ৪৩৬ । 
হে কৰি তুলসীদাস ! অসম অর্থাৎ বিপদকাল নমুপস্থিত হইলে বিবেক 
বুদ্ধির সাহায্যে ধৈর্ধা ধারণ ও ধর্াবলম্বন করিবে-কারণ উচাই 
অসময়ে বন্ধুম্বরূপ এবং সেইকালে অতীব সাহসের সহিত সত্যত্রত ধারণ 
করত একমাত্র প্রভু রামের গ্রতি আশা-ভরসা স্থাপন করিয়া 'খাকিবে। 
সাহের তে সেবক বড়ো জো নিজধর্শা শ্বজান। | 
রাম বাধি উত্তরে উদধি নাজ্ঘী গয়ো হনুমান ।| ৪৩৭ ॥ 
্বধর্পু পরায়ণ সাধককে প্রভূ রামচন্দ্র হইতেও বড় বলিয়। ধারণ 
করিতে হুইবে-_যেহেতৃ রামচন্দ্র সেতু বীধিয়া সাগর পার হইয়া- 
ছিলেন আর হথমান ভভ্ভিবলে জম্ফ প্রদান করিয়া সিন্ধুর পরপারে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 


ুলসীঙ্গাস ৪৭৩ 


তুলসী নিজ করতুতি বিন মুক্ত জানী জব.কোই। 
গয়ো! অজামিল লোক হরিনাম নকে 1 নহি ধেয়ই ॥ ৪৩৮ || 
হে তুলসীদাস! লোক যত ধর্দ্দ করুক, নিজ স্ুকৃতি ভিন্ন কেহই 
মুক্ত হইতে পারে না। দেখ, অজ্জামিল নিজ স্থরৃতিবলে মৃত্যাসময়ে 
হরিনাম করিয়া মোক্ষপাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বড়ো গহেতে হোত বড় জেযত বামন কর দওড। 
্রপ্রত্ৃকে নঙ্গ সেঁ। বড়ী গয়ে অথিল ব্রন্াণ্ড | ৪৩৯ ॥ 
মহতের সঙ্গে মহ্ত্ব লাভ অনিবার্ধা, যেমন বামনদেব বলিরাজার 
দণ্ড বিধান করিলেও তিনি তাহার সঙ্গলাভ জনিত পুণ্যে বিশ্ব-্রদ্ধাণ্ডের 
মহৎ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
দস্ত সহিত কলিধন্ সব ছল সমেত ব্যবহার। 
শ্বারথ সহিত সনেহ সব রুচি অস্থহরত আচার ॥ ৪৪* ॥ 
কলির লোক অতীব দাণ্তিকতার সহিত ধন্মকর্ধের অনুষ্ঠান 
করিয়। থাকে; বাবহারে ছলনা করিয়া থাকে, পবিভ্র প্রণয়ে স্বার্থের 
পরাকাষ্ঠা দেখায় এবং যাহার যেমন ইচ্ছা পেবূপ আচরণ করে-- 
শাস্ত্রের শাসন আর তত কেহ গ্রাহ্‌ করে না। 
চোর চতুর বটপার ভট প্রতৃপ্রিয় ভরু হা ভণ্ড । 
সর্বভক্ষক পরমার্থী কলি স্থপস্থ পাষণ্ড । ৪৪১ || 
কলিযুগে সকল সম্প্রদায়ের লোক দৃবৃতত হুইয়! পড়িবে, শান্তর 
ব্যবসায়ী তত্বজ্ঞানী মানবগণ সর্বসভৃক হইবে, চৌরগণ চতুর হইবে, 
যোদ্ধাগণ বাটপাড় হইবে, আর প্রসুভক্তগণ অতিশয় ভণ্ড হইয়া পড়িবে । 
'অশুভ বেশভূষণ ধরৈ' ভক্ষ অভক্ষ জে খাহি। 
তে যোগী সে দিদ্ধ নরপৃজিত কলিযুগ মাহি ॥ ৪৪২ ॥ 
এই কলিষুগে যাহার! থাগ্যাখাস্তের বিচার করিবে না এবং 


৪৭৭ তুলঙ্দীঙ্গা্স 


ইচ্ছামত পোষাকপরিচ্ছদন পরিধান করিফে_আহারাই যোগ-সিদ্ধ এবং 
নরপৃজিত বলিয়া সম্মানিত হইবে। 
- জে অপকারী চার তিনকর গৌরব মানতেই। 
মন বচ কশ্ম লবায় তে বক্ত। কলিকাল মই ॥ ৪৪৩ || 
পরের মন্দকারী জনগণই _কলিকালে সম্মানাপ্পদ হইবে; এবং 
কায়মনে মিথ্যাকথা বলিয়! যে দিগন্ত কাপাইতে 49 পরমবক্ত1 
বলিয়া গ্রসিহ্ধিলাভ করিবে। 
্রহ্মজ্ঞান বিন্ন নারীনর কহ্ঠি ন দুসরি বাত। 
কৌড়ী লগিতে মোহবশ করহি বিপ্রগুরু ধাত ॥ 8৪৪ || 
্রহ্বজ্ঞান ম্থৃহূর্লভ কিন্তু এই কলিকালে সামান্ত স্ত্রীপুরুষেও ব্রন্ধ-. 
জ্ঞানের কথা কহিবে। এ-কালের মন্থম্য নকল অর্থলোভ ত্রক্মহত্যা ; 
গুরুহত্যা প্রভৃতি করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। 
বাদহি শৃত্র দবিগ্রনসম হমতুমতে কছু ঘাটি। 
জানহি ব্রহ্ম সো বিপ্রবর আাধি দিখাবহি ভাটি |] ৪৪৫ || 
কলিকাঁলে শৃদ্রগণ ত্রাহ্মণগণকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিবে-__-“আমি 
তোমাদের চেয়ে নীচ কিসে” যে ব্রহ্ষকে জানে- সেই ত্রাঙ্গণ তোমরা 
তাহাকে জান কি? ইত্যাদি অস্পদ্ধী স্থচক কথায় অপমান করিৰে। 
শ্রতিসন্মত হরিভক্তি পথ সংযুত ৰিরতি বিৰেক। 
তেহি পরিহ্রহি বিমোহৃবশ কর্পহিপন্থ অনেক ॥ ৪৪৬ ॥ 
শ্রুতিসন্মত উদ্ধারের পথই বিবেক বৈরাগ্যযুদ্ত হরিভক্তি; কিন্ত 
এই কপ্সিকালের লোকে এ পথ 'পরিত্যাগ করিয়া অনেৰ কাপ্নিকপন্থা' 
আবিষ্কার করিতেছে। | 
সর্ব ধর্ম বিপরীত কলিকল্পিত কোটী কুগস্থ। 
পৃণ্য পরায়পহারবন দূর পুরাণ শুভ গ্রন্থ | ৪৪৭11 


লীনা ৪৭৮ 


ধর্ম সকল বিপরীতভাৰ ধারণ করিয়া এই কলিকালে কোটী কোটা 
কল্পিত কু-ভাবে পরিচালিত হইবে) পৃশ্যময় পৌরাণিক গ্রন্থ সকল 
অগ্রাহ করিয়া সকলে দূরে ফেলিয়৷ দিবে। 
| তুলসী পাবনকো সময় ধরিকো কলন মৌন । 
অবতৈ দাছুৰ বোলিহৈ হমৈ পুঁছিহৈ কৌন ॥ ৪৪৮ | 
তুলসীদাস গৌসাই বলিতেছেন--কলিতে ধার্মিকের আদর থাকিবে 
না) সে কেমন না--ব্ধাকালে ভেক সকল সমস্বরে কলরব করিলে 
যেমন কোকিলগণ নীরব হুইয়। খাকে--তাহার! ভাবে এখন তাহাদের 
স্বর সকলেই অগ্রাহ করিবে । এ যুগে ধার্শিকের ভাবও তেমন। 
কুপথ কুতর্ক কুবাণী কলি কপট দস্ত পাষণ্ড। 
দহন রাম গুণগ্রাম জিমিই ধন অনল প্রচণ্ড ॥ ৪৪৯ || 
কুতর্ক, কুপথ, পরনিন্দা, দস্ভিকতা গ্রভৃতি কলির জীবের অঙ্গাভরণ 
হইবে; রাম গুণগানরূপ অনলে উহা ভম্মীভূত হইলে আবার গবিত্রত্তা 
লাভ হুইবে--যেমন আগুণে ধনরাশি দগ্ধ হইয়া মানুষের পবিজ্রতা 
আনয়ন কার। 
, কলি পাষণ্ড প্রচার, প্রবল পাপ পামর পতিত । 
তুলসী উভৈ অধার বামনাম স্রলরি সলিল ॥ ৪৫* ॥ 
কঙ্গিতে পাষণ্ড জনগণের মত প্রবলরূপে প্রচারিত হইবে এবং পাপ- 
মতি জ্নগণ সর্বদা পাপে মগ্ন হইয়া থাকিবে। হে তুলসীদাস! 
তুমি এই সকল নানাকল্লে রামনাম হ্ব৫নদীর জল গান করিয়া 
ধন্য হও । | | 
রামচন্ত্র মুখচন্দ্রমা চিত চকোর জব হোই। 
রাম কাজ সৰকাম শুভ সময় স্বহাবন লোই ॥ ৪৫১ || 
তুলসী বলেন--ভগবান রামচন্দ্রের জীমুধচন্ত্রার হুধাপানে 


৪৭৯ |  তুলসীঙ্গাজ্স 


বাহার চিত্ত-চকোর সদাই প্রমত্ত হইয়া থাকে) তাহার যাবতীয় 
কাজকর্খই মঙ্গলময় সন্তোষদায়ক হইয়। থাকে। 
বীজ রামগ্ণগণ নয়ন জল অঙ্কুর পুলকালি। 
সৃতি সুলভ স্থখেত বর বিলসত তৃলমী শালি ॥ ৪৫২॥ 
গৌসাই কৰি তুলসীদাস বলেন__হুকুতিরূপ উর্বর ভূমিতে রামনাম 
কবরূপ বীজ বপন করতঃ নয়ণের জল ছড়াইলে, তাহা হইতে পুলকরূপ 
অঙ্কুর উদগম হইয়া সাধককে অভীষ্ট ফলদানে সন্তষ্ট করে। 
তুলদী লহিত সনেহু নিত হ্থমিরহু সীতারাম। 
সগুণ সুমলল শুভ সদা আদি মধ্য পরিণাম | ৪৫৩ ॥| | 
বালা, যৌবন ও বৃদ্ধকালে সতত-_হে তুলসীদাস! তুমি র্ব1 
শুভময় ও হুমঙ্জলগ্রদ নীতারামকে ভক্ষি-গ্রীতির সহিত প্রত্যহ হৃদয়মধ্যে 
ধারণা করিবে। 
পুরুষারথ শ্বারথ সকল পরমারথ পরিণাম। 
শুলভ সিদ্ধি সব সাহিবী স্মিরত সীতারাম ॥ ৪৫৪ । 
ভগবান রাম ও সীতাকে ম্মরণ করিলে পরকালে সকলপ্রকার 
স্বার্থ, পুরুষার্থ, পরমার্থ এবং নানাপ্রকার পিদ্ধি অতি সহজে করতল- 
গত করিতে পার! যায়। 
কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাচ। 
কাম জে। আবৈ কামরা কালৈ করৈ কুমাচ || ৪৫৫ ॥ 
যাহার যে ভাষ|, সেই ভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই 
হউক, ভগবানের প্রতি সত্য প্রেম স্থাপন করা আবশ্যক; আর কর্তব্য 
কর্ম সকল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ পালন করিবে, কারণ কাল 
কি হইবে_তাহা ত কেহ বলিতে পারে না। রাবণ বামচন্্রকে 
ইহাই উপদেশ দিয়াছিলেন। 


তুলত্পীল্গাস ৪৮০ 
.. * পরমানন্ম ফ্কপায়তন মন পরিপুরণ কাম। 
প্রেম ভক্তি অনপাবনী হমহি দেহ শ্রীরাম ॥ ৪৫৬ ॥ 
হে দয়াল রামচন্দ্র! তুমি কগাময় পরমানন্দ স্বরূপ এবং ভক্ত- 
গণের অভীষ্ট ফলদাতা, ঠাকুর! আমার মত গতিত জনকে তুমি 
প্রেমভক্কি দানে ধন্য কর। 
বারিভযুয় ঘ্বত হোয় বর সিকতাতে বরু তেল। 
বিন হরিভজন ন ভব তরৈ চহ পিদ্ধাস্ত অপেল ॥ ৪৫৭ ॥ 
বারি হইতে বরং ঘ্বৃত উৎপন্ন হওয়। সম্ভব এবং বালুকা হইতে 
বরং তৈলের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চগ্ন যে 
শ্রহরির ভঙ্গন বিনা ভবসমুন্ত্র উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই! 
'জে। চেতন কই জড় করৈ জড়ে কর হি চেতন। 
অস্‌ সমর্থ রঘুনাথ কহি ভজহি জীব তে ধন্য ॥ ৪৫৮ ॥ 
যিনি অচেতনকে চৈতন্তময় এবং চৈতত্তময়কে অচৈতন্য করিতে 
পারেন সেই সর্ধশক্তিময় পরম পুরুষ ভগবান রামচন্দ্রকে ধাহার। 
ভজনা করেন-_-এ জগতে তীহারাই ধন্য । 
শ্রীরঘুবীর প্রভাপেতে দিশ্কু পরে পাষাণ। 
তে মতিমন্দ যো রাম ত্যজি ভজহি যায় প্রভু আন ॥ ৪৫৯ ॥ 
রঘুরীর শ্রুরামচন্ত্রের প্রবল প্রতাপে সমুদ্রও পাষাণ গলে ধারণ 
করিয়াছিল-এমন রামচন্দ্রকে ছাড়িয়! যাহারা অন্ত দেবতার ভঙ্জন। 
করিতে যায়_-তাহারা যে অতীব মন্দমতি, তাহার আর সন্দেহ কি? 
| ৰলকল ভূষণ কল অশন বিন শষ্য দ্রম গ্রীতি। 
তেহি সময় লঙ্কা হি হই রঘুবীরকি রীতি ॥| ৪৬৯ ॥ 
"খলিহারী যাই ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায়, যখন তিনি বন্ধল পরিধান 
করিয়]; ৰনের ফলমূল আহার করিয়া, বিনা শধ্যায় তকুমূলে খন- 





নদের সহিত বাস করিতেন_-সেই সময় তিনি সোণার লঙ্কা পুক্ঠাইয়া 
ছারখার করিয়াছিলেন। | 
কপণ দেই পাই ন পরো বিন্ধ সাধন সিধি হোয়। 
সীতাপতি সম্মুখ সমৃঝি সে। কিজৈ শুভ সোই || ৪৬১ ॥ 
কূপথ ধেশন পরকে একপয়সা দেয় না, সেইরূপ বিন! সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ হয় না। সীতাপতি শ্রীরামচন্ত্রকে প্রত্যক্ষ ভাবিয়া যে কাজ 
কর বযায়_তাহাতেই শুড লাভ হইয়া থাকে। 
শিল! সো তিয় ভই গিরি তরে মৃতক জিয়ে জগজন। 
রাম অনুগ্রহ সপ্তণ শুভ সুলভ সকল কল্যাণ ॥ ৪৬২ ॥ 
যে রামচন্দ্রের অস্থপম অস্থুকম্পায় পাষাণ মানবী হয়--জলে শীল! 
ভাষে এবং মুত ব্যক্তি পুনদাঁবনলাভ করে; সেই রামচন্ত্রের কৃপ! 
হইলে ষে মানুষ অনায়াসে মঙ্গল এবং কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়-- 
ভাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি আছে? 
অতুলিত মহিম! বেদ কি তুলসী কিয়ে বিচার । 
যো নিন্দত নিন্দিত ভয়ে বিদিত বুদ্ধ অবতার ॥ ৪৬৩ || 
ভগবৎ মুখনিঃছত বেদের মহিমা অতুলনীয়_হে তুলসীদাস ! 
যিনি অহরহ: বেদের নিন্দা করেন, তিনি নিজেই নিন্দিত হইয়া 
থাকেন--যেমন বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। 
অনহিত ভয় পরিহিত কিয়ে, পর অনহিত হিত হানি। | 
তুলসী চারু বিচারু ভল, করিয় কাজ শুনি জানি ॥ ৪৬৪ ॥ 
পরের ভাল করিলে আপনার মন্দ হইবে, এবং পরের মন্দ করিলে 
আপনার ভাল হইবে, মনে করিয়া হে তুলমীদাস ! তুমি নিজের হিতের 
দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিশেষ বিচার পূর্ববক জানিয়া শুনিয়া! কার্য 
করিও। আপনার মন্দ করিয়াও পরের ভাল. করিবে, ইহাই ভাতপরধ্য। 
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মু 


অর্ধ খর্বব লো! লাছমি উদয় অস্ত লো রাজ। 
তুলসী যো নিজ মরণ হ্থায় আওয়ে কেহি কাজ || ৪৬৫। 
অসংখ্য ধন থাকিলে এবং: উদয়াস্ত পর্য্স্ত রাজ্যাধিকার লাভকারী 
রাজারই বা হ্ুধ কোথায়? এইজন্ত গোস্বামী তুলপীদাস বলিতেছেন-_ 
যখন জন্নাইলে মৃত্য স্থনিশ্চড। তখন রাজ্য ও এশ্বর্যের কোন 
আবশ্বকই নাই। 
প্রেম বরাবর যোগ নহি, প্রেম বরাবর জান। 
প্রেম ভক্কিহীন সাধবা! সবহি থোথা ধ্যান ॥ ৪৬৬ ॥ 
প্রেমের তুল্য যোগ এবং প্রেমের তুল্য জ্ঞান আর নাই; 
যে নকল সাধু প্রেমভক্কি বিহীন হইয়াছে--তাহাদের ধ্যান জ্ঞান কোন 
কাজেরই নয়। 
হায় হায় পতি কব মিলিয়ে ছা ফাটি যায়। 
য্যায়স। দিন কব হোগা দর্শন করু অথায়॥ ৪৬৭ ॥ 
পতির সহিত আমার মিলন কবে হবে--এমন শুভদিনের আর 
বিলম্ব কত-_সে শুভদিন আমিলে আমি তাহাকে নয়ন ভরিয়া 
দেখিয়! প্রাণে শান্তিলাভ করিব; এক্ষণে তাহার আদর্শনে আমার 
প্রাণ ফাটিয়। যাইতেছে । 
আজ্ঞাকারী পিউকি রহেল পিয়াকে সঙ্গ । 
তনমন সে সেব। করে আওর ন ছুজ! রঙ্গ || ৪১৮।' 
সকল ভাবনা! ছাড়িয়া সর্বদা পিয়ার আজ্ঞাধীন হইয়া! সঙ্গে সঙ্গে 
অবস্থান করত কায়মনে তাহার সেবায় নিযুক্ত হও, তাহ হইলে 
যে তোমার জীবন সার্থক হইবে--সে বিষয়ে সঙ্গেছে কি? 
পছিলে বুর1 কমায় কর বাধি বিষ কি পো্ট। ” 
কোটী করম গলমে কাটে যব আওয়ে গুরুকি ওট ॥ ৪৬৯ ॥. 





৪৮৩ ভুল 


প্রথমে অজন্্র অপকর্ম করিয়া পাপে ভরা! বীধিলেঞ পরে যদি" 
্রপ্ুরুর পদাশরয়ে আশ্রয় লওয়া ঘায়_-তাহা হুইলে কোটা কোটী 
কর্মফল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 
স্থখ সম্পত্তি পরবার ধন সুন্দর বরনারী । 
সৃপনে ইচ্ছ। না উঠে গুর আন্‌ তৃম্হারী || ৪৭০ ॥. 
হে গুরু! তোমার পাদপন্প ভিন্ন আমার মনে ধেন আর কোন 
বাপনা না জাগে, আমি শ্বপনেও যেন সুখ, সম্পত্তি, স্ত্ী-পুত্র, ধন-জন 
এবং স্থন্দরী স্ত্রীর আকাঙ্খা না করি। 
ফুলমাহি ধেও বাস, কাটমে অগ্নি হিপানী | 
খোদ বিন নাহি মিলে ধরতী মে পানি ॥ ৪৭১ || 
ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ এবং কাঠের মধো যেমন আগ্তণ লুকান, 
রহিয়াছে; ভগবান তেমনি মানবদেহের মণিকোটায় বিরাজ কচ্ছেন, 
যাটা নাখুঁড়িলে যেমন জল পাওয়৷ যায় না--সেইরূপ ভজন-সাধন 
(বন! ত্বাহার দর্শন অসম্ভব | 
দিন। চারকা খেল হায় ঝুঠা জগৎ-পসার। 
ধিন বিচারপতি না লখ| বুড়ে ভৌক্ল ধার ॥ ৪৭২ | 
এ জগ্গতের সকলই অসার--জীব নকল ছুই চারিদিনের জন্ত এখানে 
'আনিয়! খেলা করে। যাহারা বিবেক বৈরাগাযলা 5 করিয়া! প্রিয়তম পতি- 
দর্শনের বাসন। না করে তাহারা নিশ্চয়ই এই সংদারসাগরে ডুবিয়া যায়। 
ভক্তি দান গুরু দিজিয়ে দেবন কি দেবা। 
জনম পায় না বিসর1 করি পদমের। || ৪৭৩ ॥ 
হে দেবের দেব শ্রীপুর! তুমি দয়া করিয় আমাকে ভক্তি-ধন 
প্রধান কর। আমাকে যদিও পুনর্বার এই ধরাতলে জন্ম লইতে 
হয়স-তথাপি যেন তোমার পাদপদ্প বিস্বত না হই | 


তুলসীদাস্ন প্র ৪৮৪ 


তীরথ বরত মাই না কু দেবন পৃজা। 
মনসা বাচা কর্মপা মেরে আউর না ছুজ। ॥ ৪৭৪ || | 
 ভীর্ধব্রমণ, বার-ব্রত বা অন্য কোন দেবতার পৃজায় যেন আমার 
মন না যায়-আমি যেন কায়মনে তোমার সেবা করিতে পারি_- 
হে প্রত! আমাকে সেই বরদান করুন। 
সোণা কাই নাহি লাগে, লোহা ঘুণ নাহি খাম। 
বুরা ভালা যো গুরু ভগত করছ' নর্ক না যায় || ৪৭৫ 
মোগায় যেমন দাগ লাগে না, লোহায় যেমন কখন ঘুণ ধরে' 
না--সেইনূপ গুরুভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি যেমনি হউক--তাহার কখন 
নরক হয় না। 
কোইত তনমন ছুঃখী কেছ. বিত উদান। 
এৰ এক ছুখ সবনকো সখী সম্তকা দাস || ৪8২৬ ॥ 
জগতে সকলের একটী না একটা দুঃখ আছে--কেহ রোগে, কেহ 
শোকে নানাপ্রকার মনঃকষ্ট ভোগ করে কিন্তু যিনি সৎ সাধুর দাস-- 
ভিনি নিরস্তরই ন্ুধী-কারণ তিনি নিজের চিত্তকে বশে আনিয়াছেন। 
পতিকো ওর নিহারিয়ে আওরন সে ক্যা কাম। 
সন্ভি দেবত! ছোড় কর জপিয়ে গুরুকা নাম | ৪৭৭ || 
 পন্টির প্রত্তি কেবল চাহিয়ে থাক-_অন্য দেবতার সহিত তোমার 
কোন সম্বন্ধ নাই; সকল দেবত! ছাড়িয়। গুরুদেবের নাম জপিলেই 
সকল সিদ্ধিলা্ড হইবে। 
ইঞ্জিন কে বশ মনরহে মনকে বশ রহে বুধ। 
কহ ধ্যান কায়লে লাগে ধীহা য্যায়স! বিরুধ || ৪৭৮ । 
ইলিয়ের বশীতৃত মন, মনের বশীভূত আবার বুদ্ধি যখন পরম্পর 
এরূপ বিক্ষদ্ধভাষ--তখন ধ্যান ধারণ1 কিরূপে সম্ভব হয়। 


৪৮0. তুলসী 


মোহমদ ছুখরূণ হায় তাকে মাব নিকার। 
প্রীত জগৎ কি ছোড় দে সব হোয় নিরবায়।। ৪৭৯ ॥| 
মোহ আর মদ দুঃখন্বর্ূপ-_ইহাকে সংহার করিতে হইবে--মর্থাৎ 
মায়ামোহের অতীত হইয়া সংসার-ম্থখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিলে, 
তোমার উদ্ধারের আর কোন ভাবনা থাকিবে না। 
হাতী ঘোড়া ধনঘনা চন্ত্রমুখী বহু নার । 
নাম বিনা যমলোক মে পাওত দুখ অপার ॥ ৪৮* || 
হাতী, ঘোড়া, ধন, এশবর্ধ্য এবং চন্্রমুখী বহু রমণী থাকিলে পরিণামে 
কোন উপকার হয় না; যমদ্বারে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভগবানের 
নাম সাধনা ভিন্ন কোন উপায় না? 
ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভায়া গলে লাপেটে স্থত। 
ভাও ভক্তি কা মরম না জানে য্যায়সে জঙ্গলী ভূত ॥ ৪৮১ | 
গলায় যজ্ঞস্থত্র ধারণ করিয়৷ কেবল ব্রান্ধন বলিয়া আস্ফালন করিলে 
কি হইবে-যর্দি তোমার ভগবানে প্রীতি-ভক্তি না থাকে-তবে ত 
তুমি বনের ভূত ভিন্ন আর কিছু নও। 
র্‌ যাকে রাখে সাইয়1 মার নশক্কে কোয়। 
বালন বাকা কর লকে যো জগ টৈবী হোয় ।। 8৮২ | 
গুরু যাহাকে রক্ষা করেন-__তাহাকে কে মারিতে পারেশ। স্ত্রী 
প্র সহায় হইলে জগৎ শুদ্ধ লোক বিপক্ষ হইলেও কেহ তাহার 
একগাছী কেশও স্পর্শ করিতে পারে না। 
পুড়ি পড়ি কেসৰ জগ মৃত্যা, পণ্ডিত ভয়া ন কোয়। 
চাই অক্ষণ প্রেমক! পড়ে সেো৷ পঞ্ডিত হোয়॥ ৪৮৩ । | 
জগতের লোক আজীবন লেখাপড়া করিয়া মরিতেছে_-তথাপি 
একজনও পণ্ডিত হইতে পারিতেছে না--কিন্তু প্রেমের আড়াই 


তুল৩নীজ্দা ৪৮৬ 
অক্ষর যিনি পড়িয়াছেম--৫৫ম কি পদার্থ ধিনি উপলব্ধি করিস্া- 
ছেন--তিনি ঘখার্থ পণ্ডিত পদবাচা হইয়াছেন। 
জো! তিরিয়া পীহর' বসে সৃরত রহে পিউ মাহি। 
ষ্যায়সে জন জগ মেরহে গুরু কো ভুলি নহি ॥ ৪৮৪ ॥ 
স্ত্রী যেমন বাপেরবাড়ী গমন করিলেও মন্তার পতিরনিকট পড়িয়া থাকে 
যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়া ক্ষণকাল গুরুর স্মরণ করে, সেইব্যক্তি পরমভক্ত। 
স্থধা সাধু হুর তরু সুমন সফল স্থহাব নিবাত। 
তুলসি সীতা পতি ভগতি সপ্ণ স্থমঙ্ল সাত॥ ৪৮৫ ॥ 
হে তুলসীদাস! হ্থধা, সাধু, সর, তরু, সমন, সুফল ও স্থৃযধুর 
কথা এই সাতটা হইতেও সীতানাথ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভালবাস! 
অশেষ মঙ্গলের নিদান জানিবে। 
_ বিন্থ সত সঙ্গ হরিকথা ত্যহি বিস্থ মোহন ভাগ। 
মোহ গয়ে বিহ্ন রামপদ হোয়ে দৃঢ় অনুরাগ ॥ ৪৮৬ ॥ 
সংসঙ্গ ব্যতীত হরিকথ পাওয়া যায় না--আর হরিকথা ব্যতীত 
মোহও যায় না, মোহ না ভাঙ্গিলে হরিপদে হদৃঢ় অনুরাগ হয় না। 
বিশ্থ বিশ্বাসৈ ভক্তি নহি, তাহি বিশ্ন দ্রবহি রাম। 
রাম কৃপা বিচ্থ সপন জীবন নহ বিশ্রাম ॥| ৪৮৭ | 
বিনা বিশ্বাসে ভক্তি পাওয়! যায় না-_-এবং ভক্তি না হইলে 
-রামচন্দ্রের কৃপালাভ করা অসম্ভব, ভগবান রামচন্দ্রের কুপা বিনা 
জীবনে স্বপ্নেও সুখের আশা করা বৃথা । 
অন বিচাঁরী মন ধীর, ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল। 
ভজছ রাম রঘুবীর, করুণাকর সুন্দর হুখদ ॥ ৪৮৮ | 
হে ধীর মন! তুমি পকলপ্রকার যুক্তি তর্ক ত্যাগ করিয়া 
করুণাময় সুন্দর সুখদাতা রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর। 


৪৮৭ রর শল্ীীদ্গাওন 


ভাব বশ্য ভগবান্‌ সখ নিদান করুণা ভবন । 
ত্যজি:মমতা যদমান ভজিয় সদ1 সীতারমগ ॥ ৪৮৯ || 
মায় মমতা এবং গর্ষ অভিমান ত্যাগ করিয়া হে মন! 
তুমি করুপা সাগর-__স্গখের নিদান ভগবান সীতাপতি রামচন্ত্রকে 
নিরস্তর ভজনা কর। এ 
কহঙ্ছি বিমল মত সন্ত, বেদ পুরাণ বিচারি সব। 
দ্রবৈ জানকী কান্ত ছুটে সংসার ছুঃখ তব. ॥ ৪৯৯ ॥ 
 বেদপুরাণ প্রভৃতি শান্্র সমুদ্র মন্থন করিয়া সাধুবর্গ এই 
বিমল মত গ্রদান করিয়াছেন যে, যেব্যক্তি ভগবান জানকীকান্তে 
প্রেমদানে আর হইবে-তাহারাই ভবছুঃখ দূর হইবে।, 
বিশ্ব গুরু হোইন জ্ঞান, জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিষ্কা। 
গাবহি বেদপুরাণ সুখ কি লভিয় হরিভক্তি বিস্ু ॥ ৪৯১ ॥ 
বিনা গুরুর উপদেশে জ্ঞানলাভ হয় না-এবং বিবেক 
বৈরাগ্য বিনা ও জ্ঞানলাভ সম্ববপর নহে। আর বেদপুরাণে বর্ণিত 
হরিভক্তি বিনা কখনও ভ্ুখলাভের সম্ভাবনা 'নাই। 
রামচন্দ্রকে ভজন বিন যে! চহ পদ নির্বাণ । 
জ্ঞানবস্ত অপি সো নর পণ্ড বিন পু বিখান ॥ ৪৯২ ॥ 
রামচন্ত্রের ভঙ্গন বিনা যে লোক নির্বাণ পদ প্রার্থনা! করে, 
সে ব্যক্তি লানুল ও শৃ্হীন পশুর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে। 
ঘোই সাধ গুনি সমুঝি কর রামভক্তি থিরতাই | 
লড়ি কাই কো পৈরিবো তৃলদী বিসরণ যাই ॥ 9৯৩ ।| 
যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া রামণদে ভক্তি অচল! রাখেন-_ 
তিনিই সাধু--আর যাহারা তাহাকে তৃলিয়। থাকে তাহার! নিতান্তই 
বালক। 7 


ভল্স্লীল্লাঙল ৪৮৮ 


বৈ কহাবত রামকে সবহি বামকী আশ। 
রাম কহে জ্যহি আপনো ত্যহি তজু তুলসীদাস ॥ ৪৯৪ ॥ 
হে তুলসীদাম! তুমি রামকে আপনার প্রাণের সকল কথা 
ব্যক্ত কর, সকল সময়ে তাহারই আশা কর, তুমি তাহাকে যেরূপ 
ভাবে দেখিবে-_তিনিও তোমাকে সেরূপভাবে দেখিবেন | 
জ্যহি শরীর রতি রাম সে সেই আদরে সৃজন । 
রুদ্র দেহ ত্যজ নেহ বশ বানর ভৈ হন্থমান ॥ ৪৯৫ | 
যে শরীরে রামচন্ত্রের প্রতি রতির উদয় হয়-সেই শরীরই 
আদরনীয় জানিবে, কারণ শিব রুদ্রদেহ পরিত্যাগ করিয়৷ আদরের 
সহিত হনুমান দেহ ধরিয়াছিলেন। 
জান রাম সেবা সরস সমুঝি করব অনুমান । 
গুরু ফুতে সেবক ভয়ে, হরতে ভয়ে হনুমান ॥ ৪৯৬ || 
রামচন্দ্রের সেবা পরম রসময় ভগবান শঙ্কর তাই বুঝিয়া শুবিয়া 
হনুমান রূপ ধারণ করিয়া তাহার সেবক হইয়াছিলেন। 
রাবণ রিপুকে দাস সৌ কায়র করহি কুচল। 
থর দূষণ মারীচ জ্যো নীচ জাহিসে কাল ॥ ৪৯৭ ॥ 
রাবণ রিপুপর তন্ত্র অতি ভীরু এবং কুকর্মাসক্ত আর খরদূষণ ও মারীচ 
তাহারই অন্রূপ এইজন্য ইহারা সকলেই. কালকবলে কৰলিত হইয়াছে । 
পুণ্য পাপ যশ অযশকে ভাজন:ভারী ভূরী। 
শঙ্কট তুলনীদাসকো৷ রাম করহ সব দুরী ॥ ৪৯৮ | 
যশ অযশ ও পাপ পুণের অধিকারী. অনেকেই হইয়া থাকে, 
দাস তুলমীদাসকে রাম এই সকল বিপদ হুইতে দুরে রক্ষা করুন। 
খেলত বালক ব্যাল সহ মেলত পাবক হাথ। 
তুলসী শিশু পিতু মাতু জ্্যো রাখত পিয় রঘুবর নাথ ॥ ৪৯৯. 


1৪৮৯ টি ভুলসীলগাঙ্ 


বালকগণ খেলা করিবার সময় সর্পের মুখে এবং আগুণে হাত 
দিতে যাইলে তার পিতামাতা যেমন তাহাকে বাধা প্রদ্ধান করে। 
হে সাধু তুলসি! সীতারামও তেমনি তাহার অন্থগত ভক্তগণকে 
সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন । | 
তুলপি দিন ভল সব কহ ভলে! চোর কহরাত। 
নিশি বাসরতা কহং তলো৷ মানৈ রামহি তাত || ৫**|| 
হে তুলসি, চোর রাতকে ভাল বলে এবং ভাল লোকে দিনকেই ভাল 
বলে, কিন্তু রামভক্ত গণের পক্ষে দিন রাত উভয়ই সমান। 
সেবাশীল সনেহ বশ সথথদ সুযোগ বিয়োগ । 
তুলপি তে সব রাম সে? স্থখদ সুযোগ বিয়োগ ॥.৫*১ ॥ 
হে তুলসীদান! সংযোগ বিয়োগের কর্তা সুখদাতা প্রভু রামচন্দ্র 
সেবাশীল বাক্তিগণের সেবায় বশতৃত হইয়া থাকেন। এবং সকল- 
প্রকার সংযোগ বিয়োগে স্থখদান করিয়া থাকেন। 
স্থধে,মন স্থধে বচন স্থধী সব করতুতি। 
তুলী স্থুধী সকল বিধি রঘুধর প্রেম প্রস্থৃতি ॥ ৫*২ ॥ 
হে তুলসিদাস! হ্বদয়ে রামচন্ত্রের প্রেম উদয় হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
হয়--বাক্যশ্ুদ্ধ হয় এবং তাহার কর্তব্য কর্ম নকল শুদ্ধ হইয়! থাকে। 
বচন ভেষ তে জো! বনৈ সো বিগরৈ পরিণাম । 
তুলি মনতে জো বট বনীবনাই রাম ॥| ৫০৩ 
হে তুলসীদাস! কথার বশে যে কাজ হয়--তাহা বেশীদিন 
স্থায়ী হয় না-কিন্তু মনবশে যে কাজ হয় এবং তাহা যদি রাম 
ভক্তি যুক্ত হয়--তাহা হইলে সে কার্য চিরস্থায়ী হইয়া পড়ে। 
কা বিভীষণ লৈ মিল্যো কই! সিষে! রঘুনাথ। 
তুলসী ইহজানে বিনা মূঢ় মিজি হে হাথ ॥ ৫*৪ ॥ 


তুলঙ্নীঙ্গাস এ ৪৯৬- 
হে তৃলসীদাপ! ভগবান রাম5ন্ত্র নারায়ণ হইয়া রাক্ষদ বিভী- 
বণের সহিত সধ্যত। করিষ্কাহিলেন বলিয়া মুঢ় লোক শ্ীরাম$ল্দ্রকে 
দোষ দেয়-তাহার ভগবানের মহিমা কি বুঝবে? 
বালি বলি বলশালিদলন সখা! কীনই কপিরাজ । 
তুলপি রাম রুূপালকে| বিরল গরীব নিবাজ ॥ ৫০৫ ॥। 
বলবান বালীরাজ. এবং বলিদমন ভগবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। দেখ হে তুলসীদাস! দয়া- 
ময় ভ্রীরামের মত ভক্তবংসল আর কে আছে? 
স্থুখ জীষন সবকে। চৈহত সুখ জীবন হরিহাথ। 
তুলসি দাতা মাংগ ন্তে। লখিয়ত অবুধ অনাথ।। ৫০৬ ॥ 
জগতে আপিয়। স্বখে. কাঁলযাপন করিব-ইহা সকলেই আশ! 
করে-_কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, অবোধ অনাথ লোক 
দাঁতা দেখিয়া প্রার্থনা করে না ইহাই ছুঃখ। 
বৈরি বন্ধু নিশিচর অধম ত্যজো ন অরুরস্ক 
ঝুঠে অথ সিয় পরিহ্রী তুলসি ভই কলঙ্ক ॥ ৫*৭ || 
ভগবান রামচন্দ্র টবরী বন্ধু নিশাচর অধম ও দুঃখী কাহাকেও 
পরিত্যাগ করেন নাই-সকলের সহিত বন্ধুতা সুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
ছিলেন, "কেবল তুলসী! প্রজাদের মিথ্যাকথা শুনিয়া ক্বীয় পত্ধী 
সীতাকে ত্যাগ করিয়া কলঙ্ক অঞ্জন করিয়াছিলেন। 
সভা সভাসদ নিরখি পট পকরি উঠায়ে হাথ। 
তুলসি কিয়ে ইগারহৌ বনমালী যছুনাথ ॥ ৫৮৮ ॥ 
ক্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের জন্ত ভগৰান যছুপতি, বনমালী 
শ্রীকষ্ণ বসদকূপ খারণ করিয়াছিলেন। জিরা তাহা দেখিয়া 
করষোড়ে দাড়াইয়া ছিল। 


৪৯১ | গুলস্নীাঙ্গত্ন 


ত্রাহি দীন কহি ভ্রৌপদী তুলসি রাজ সমাজ । 
গ্রথমে বড়ে পটচিত বিকল চহত চকিত নিজ কাজ ॥ ৫৯ ॥ 
রাজন্তবর্গের সম্মুখে প্রোপদীর ধস্ত্রহরণ করিতে গিয়া ছর্ধেযাধন 
নিজের কার্য্যের জন্য জন সমাজে বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন, দীন- 
বন্ধু ভগবানও বস্ত্র বাড়াইয়া স্ভাহার লঙ্জ| নিবারণ করিয়াছিলেন । 
মরে জিমায়ে ভাল অৰধি বিপ্রকো পুত। 
সমিরহ তুলসী সিহি তু জাকো মারু ত ছুত ॥ ৫১০ ॥ 
হে তুলসীদাস! পবননন্দন মারুতী যাহার দূত, তিনি অবোধ 
বিপ্র-সন্তান ও ভল্গুকাদি মৃত বানরগণের প্রাণদান করিয়াছিলেন--তুমি 
সেই শ্রীরামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করিতে থাক। 
কাল করম গুণ দোষ জগজীবিত হারে হাথ। 
তুলসি রঘুবর রাবরে! জান জানকীনাথ ॥ ৫১১ ৪ 
কাল, কর্ন, গুণ, দোষ এবং জীব ও জগৎ যে সীতাগতি রামচন্ত্রের 
করতলগত হে তুলপীদাস! তুমি তাহাকে জ্ঞাত হও। 
মোপম দীন নহি দয়াবস্ত নহি সমান রঘুবীর 
অসবিচারী রঘুবংশমণি হর বিষম ভবভীর || ৫১২।। 
হে ভগবান রামচন্দ্র! আমারা দরিদ্র আর কেহ নাই এবং 
তোমার তুল্য দয়াবানও কেহ নাই--হা বিচার করিয়া হে প্রভু! 
তুমি জীবের বিষম ভবভয় নিবারণ কর। | 
ভব ভূজঙ্গ তুলসি নকুল ডংসত জ্ঞান হরি লেত। 
চিত্রকূট এক ওষধী চিতবত হোত সচেত ॥ ৫১৩ || 
হে তুলসীদাস! ভবরূপ সর্পের দংশনে তোমার জ্ঞান বিনষ্ট 
হইয়াছে; এইজন্ত চিত্রকূটবাসী নকুলক্বরূপ রামচন্দ্র চরণাম্ৃত ব্প 
মহৌষধী পান করিয়া তুমি চেতনালাভ কর । | 


তুলসীদ্গাঙ্ন ৪৯২ 
রামরাজ্ রাজত সকল ধরম নিরত নরনারী। 
রাগন রোষন দোষ ছুঃখ স্থুলভ পদ্দারথ চারি | ৫১৪ || 
রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বে স্ত্রীপুরষ সকলেই ধর্্মকর্মে আসক্ত ছিল। 
বাগ, দেষ, দোষ, ছুঃখ, তাহার রাজ্যে স্থান পাইত না এবং রি 
তথায় স্থুলভ ছিল। 
হৌহু কহাবত সব কহত রাম সহত উপহান। 
_ সাহব সীতারাম পে! সেবক তুলসীদান ॥ ৫১৫ || 
আমি আমি সকলেই বলে কিন্তু এই আমিত্ব অতিশয় উপহাসা- 
স্পদ, ভগবান রামচন্ত্র তাহা সহ্য করেন। ফলে তুলসীদাস তাহার 
াসানুদাস এবং রামচন্দ্র তার প্রভূ । 
রামপদ সস্তোষ স্থখ ঘর বন সকল স্থপাস। 
হ্থরতরু সথরধেন্থ নবহি অভিমত ভোগ-বিলাস ॥ ৫১৬ ॥ 
ঘরে বা বনে রামরাজ্যের সকল গ্রজাই সম্তোষ--সুখে বাস 
করিতেন এবং কল্পতরু বা কামধেন্ুর আশ্রয়ে থাকার মত ভোগ- 
বিলাসে মত্ত হইতেন। তাহার কারণ রামচন্দ্রের পদে মন থাকিলে 
আর কোন অভাব থাকে না। 
রামচরিত রাকেশকর মরস স্থখদ সব কান । 
* সঙ্জ্রন কুমুদ চকোরচিত হিত বিশেষ বড় নাহ || ৫১৭ || 
্রীরামচন্ত্র মহা প্রভুর পবিত্র চরিত্ররূপ পূর্ণ শশধর সকল জীবকেই 
অমুতোপম স্থধ-সম্পদ প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্য কুমুদ সদৃশ 
সাধু ব্যক্তির চিত্তচকোর সর্বদা উক্ত অমৃত পানে বিভোর হইয়া 
থাকেন। | 
| খেতি বণিজবিদ্য। সেবা শিল্প সো! কাজ। 
তুলসি হ্থরতরু সরিস সব স্থৃফল রামকে রাজ ॥ ৫১৮ ॥ 


৪৯৩  ভঙলসীলাত্ন। 
হে তুললীদাস! রামরাজ্য কৃষি, বাণিজা, সেবা ও শিল্পবিদ্তাদি 
কল্পতর হ্যায় হুখদ সুফলগ্রস্থ ছিল। 
রঘুপতি কীরতি কাহিনী ক্যা কৈ তৃলসীদাস। 
শরদ প্রকাশ অকাশ ছবি চারু মলিনতা ভাস ॥॥ ৫১৯ ॥। 
হে তুলসি! রঘুপতি রামচন্দ্রের কীন্তিকাহিনী কি প্রকাশ করিব । শার. 
দীয়া রজনীর সুন্দর আকাশ-শোভাও তাহার কাছে মলিন হইয়। যায় । 
প্রভূ গুণ ভূষণ-বলনবিশদাঁবিশেষ সথদেশ। 
রাম স্থকীরতি কামিনী তুলসি করবত কেশ ॥| ৫২০ ॥ 
হে তুলসি! এতু রামচন্ত্রে সংকীন্তিরূপ রমণীর রমণীয় কেশ 
শোভা বর্ণনাতীত; তাহার গুণাবলী ও বসন-ভূষণের সৌন্দর্য বর্ণনা, 
করে এমন পাধ্য কার আছে? 
কলিযুগ সমযুগ আন্‌ নহি জো৷ নরকর বিশ্বাস। 
গাই রাম গুণগান বিমল ভবতর বিনহি প্রয়াস ॥ ৫২১ | 
কলিষুগের সমান যুগ আর. নাই। এই যুগে বিশ্বামী মানবগণ। 
বিমল রাম গুণগান করিয়া অবহেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে । 
প্রকট চারিপদ ধর্মকে কলিমহ একপ্রধান। 
জেনকেন বিধি দীস্থহু দান করৈ কল্যাণ ॥ ৫২২) 
ধর্মের চারিপদের মধ্যে কলিতে একটাই প্রধানরূগে বর্তমান। 
ধেকোন প্রকারে জীবগণ দান করিতে পারিলেই এই যুগে মঙ্গল 
সাধন হইয়! থাকে। 
শরণাগত কই জে ত্যজহি নিজ অনহিত অনুঙ্গানি | 
তে নর পামর পাপষয় তিন্হে বিলোকত হানি ॥। ৫২৩ ॥ 
আপনার অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া যে লোক শরণাগত ব্াক্তিকে- 
ত্যাগ করে--মেই পামরজনের মৃখদর্শন করিলেও পাপ হয়।- 
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সহজ অপাবনী নারী পতি দেব ওভগতি লছৈ। 
যশ গাওত শ্রুতি চারি অজহ' তুলসীকা হরিহি গ্রিয়।| ৫২৪ ॥ 
রমণীজাতি ম্বভাবতঃই অপবিভ্রা, কেবল পতিসেবা ফলে তাহার। 
স্ভগতি গ্রাঞ্ধ হইয়া থাকেন--চতুর্বেদ সেইজ্ন্ত এবপ পতিব্রত। 
রমণীর ন্ুষশ ঘোষণা! করেন কিন্তু তুলপীদামের মন হরিকেই প্রিয় 
বলিয়া ঘোষণা করেন। 
অন্গচিত উচিত বিচার ত্যজিয়ে পালহি পিতু বৈন। 
তে ভাজন স্থথ সঙ্গকে বহি অমরপতি এন || ৫২৫ ॥ 
অন্থচিত বা উচিত বিচার না করিয়। যে পুত্র পিতার আদেশ 
প্রতিপালন করেন-ত্তিনি ইহ জীবনে অশেষ সুখ ও যশ লাভ 
করিয়। অস্তে ইন্দ্রের সহিত ম্বর্গবাস করিতে অধিকারী হন | 
আসন ছোড়ো সাথ জব তাদিনহি তুণ কোই । 
তুলদি অনুজ অন্থৃবিন তরণি তান্থ রিপু হোই ॥ ৫২৬॥। 
হে তুলসীদাস ! স্থানচু(ত হইলেই মান সন্তরম নষ্ট এমন কি প্রাণ 
পর্ধান্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে যেমন পদ্ম যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ হৃর্য্য 
তাপে শুকায় না, জলভ্রষ্ট হইয়া জমিতে পড়িলেই উত্তাপে শুখাইয়া যায়। 
তুলসিদান জো! দেত হৈ জলমে হাত উঠায়। 
. প্রতিগ্রাহী জীবৈ নহি দাতা নরকৈ যায় ॥ ৫২৭।। 
হে তুলসিদাস! যে লোক জলে হাত দিয়া দান করে সে 
নীরয়গামী হয়--লঙ্গে সঙ্গে গৃহীতাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। 
প্রস্থ সীপ ছোটে বড়ে নিবল হোত বলবান। 
তুলসি প্রকট বিলোকিয়ে কর অুলি অনুমান || ৫২৮ | 
€হ তৃলশীদস! প্রন রামচন্দ্রেদ কাছে হাতের ছোট বড় পাচ 
'ঙ্কুলির মত দুর্বল সেবক ও বলশালী হইয়া খাকে। 
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মালা ভাম্ কিলান সম নীতি নিপুণ নরপাল । 
প্রজা ভাগবশ ঠোহিগে কব কবহী কলিকাল ॥ ৫২৯ || 
এই কলিষুগের প্রজা সকল অনৃষ্টক্রমে কখন কখন মালী, 
ভাঙ্ছ ও কৃষাণতুল। নীতি কুশল নরপাল প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 
কারণ সে কারজ কঠিন হোই দোষ নহি মোর। 
কুলীশ অস্থিতে উপলতে লোহ করাল কঠোর ।। ৫৩৪ ॥ 
কারণ অপেক্ষ। কাজ খুব কঠিন! দধাচি মুনির হাড় বজ নির্মিত 
হইলেও তাহার কার্ধা ভয়ানক জলন্ত লৌহ অপেক্ষা ৪ ভীষণ। 
ব্যালহুতে বিকরাল বড় ব্যালফেন জিয়জান । 
ওহকে খায়ে মরতহৈ উহ খায়ে বিন্থ প্রাণ । ৫৩১ || 
সর্পের অপেক্ষা তাহার বিষ বড় ভয়ানক সর্পের দংশনে বরং 
জীবনের আশা করা ায়কিন্তু বিষ খাইলে প্রাণনাশ নিশ্চয় । 
বনু মুখ বনু রুচি বচন বহু বহু আচার ব্যবহার | 
ইন্‌কো ভলো মনাইবো ইহ অজ্ঞান অপার ॥ ৫৩২ ॥ 
যে লোক বহুরুচি বহু প্রক্কার বচন" প্রয়োগ করে এবং বহু. 
প্রকার আচার বাবহার সম্পন্ন-:সেই ঘোর অজ্ঞনী বক্তির হিতের 
জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থন। করা উচিত। 
জো শুনি সমুঝি অনীতিরত জাগতর জু সোই। , 
উপদেশ বীঞ্জ গাইবে| তুলপি উচিত ন হোই ॥ ৫৩৩ ॥ 
হে তুলমীদ।স ঘে ব্যক্তি জাগিগা ঘুমায় এবং জানিয়! শুনিম্বা 
কুনীতি পরায়ণ হয় তাহাকে উপদেশ দেওয়। বৃথা 
ফুলৈ ফরৈ ন বেত যদশিল্ুধ! বর্ধাহ জলদ। 
মুরখ হৃদয় ন চেত জো গুরু মিলৈ বিরিধিত শিব ॥ ৫৩৪ 
জলদ সকল স্ধা বর্ষণ করিলেও যেমন ক্ষেত্রে ল ফুও ফল 
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হয় না সেইরূপ মূর্খকে ব্রদ্ধা কিন্বা ম্বযং শিব আসিয়া গুরু হইলেও 
তাহার চৈতন্য হয় না। 
দীরঘ রোগী দারিদী কটু বচ লোলুপ লোগ। 
তুলসি প্রাণ সমানতে হোই নিরদার যোগ ॥ ৫৩৫ ॥ 
হে তুলসিদাস! চিররোগী, দরিদ্র, কটুভাষী এবং লোভী ব্যক্তি 
কদাচ ভাল নয়। হে তুলদি ! কিন্তু আদর বিহীন যোগ প্রাণবৎ প্রিয়। 
টুটহি নিজ রুচি কাজ করি রূটহি কাজ বিগারী। 
তীষ তনয় সেবক সখা মনকে কণ্টক চারি ॥ ৫৩৬॥ 
পুত্র, কলত্র, সেবক ও সখা! এই চারিজন মনে কর কণ্টকম্থরূগ ইহারা 
সকল প্রকার কাজ নষ্ট করিয়া দেয় ও রুচির পরিবর্ভন করিয়া দেয়। 
নারী নগর ভোজন সচিব সেবক সখা অগার। 
সরস পরিহরে রঙ্গরস নিরস বিষাদ বিকার ॥| ৫৩৭ ॥ 
রমণী, নগর, ভোজন, সচিব, সেবক, সথা ও ঘর প্রভৃতির 
রঙ্গরস সকল ত্যাগ করিয়া রসিকজন বিষাদ ও বিকার গ্রস্ত হইয়া থাকে । 
শিশু সখা স্বেক সচিব তি ষ সিখাবন লাচ। | 
শুনি সমঝুছ পুনি পরিহ্রহ্ু পরম নিরঞ্জন পাচ ॥ ৫৩৮ ॥ 
শিশ্, সখা, সেবক, সচিব এবং সংপত্বী এই পঞ্চজন সত্য শিক্ষা 
পাইলেও জানিয়া শুনিয়। পুনরায় পরম নিরগ্নকে অবজ্ঞা করে। 
বড়ি গ্রতীত গঠি বন্ধতে বড়ো যোগতে ক্ষেম। 
বড়ো স্থসেবক মাইতে বড়ো নেমতে প্রেম || ৫৩৯ ॥। 
যোগ অপেক্ষা ক্ষেম বড়, প্রত অপেক্ষা স্থসেবক বড়, এবং 
নিয়ম হইতে প্রেম শ্রেষ্ট ।  - | 
চারু বিচারু চলু পরিহরি বাদ বিবাদ । 
* . স্থকৃত লীৰ হ্বারথ অবধি পরমাথ মর্ধ্যাদ || ৫৪০ ॥ 
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বাদ বিপম্বাদ পারত্যাগ করিয়া সুন্দর ধশ্মপর্থ অবলম্বন কর? 
উচিত। আর স্বার্থ হইতে পরমার্থ তত্বের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া 
সৎকশ্মের অনুষ্ঠান কর! কর্তৃব্য। 
গাঁড় বদ্ধতে পর তোতি বড়ি জেহি সবকো৷ সব কাজ । 
কহব সমুঝব বছুত গাড়ে ৰড়ত আনাজ ॥ ৫৪১ ॥ 
প্রতীতি দৃবিশ্বাস অপেক্ষা বড়, যাহার দ্বারা সকলের সকল 
কর্ম সিদ্ধি হয়। এ বিষয় বলিয়া কহিয়! বুঝাইবার কিছু নাই। 
সমগথকে। উনরাম সে স্বীয় হরণ অপরাধু। 
সময় হিসাবে কাজ সব সময় সরাহ হি সাধু ॥ ৫৪২ ॥ 
সকল কাজ সময়ে সংলাধিত হয়। সময়ে সাধু অসাধু হয়- এবং 
অপাধু সাধু হয়। আর সময় পাইয়াই রাবণ রামের সীতাহরণ 
করিয়াছিল । 
ছিছ্োন তরুনী কটাক্ষশর করেওন কঠিন সনেহু। 
তুলসি তিনকী দেহকী জগত কবচ করি লেহু ॥ ৫৪৩।। 
হে তুলপীদাস ! তরুণী যুবতীর কটাক্ষবাণ যাহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে 
পারে না, তাহার দেহকে এ গতের কবচ স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। 
সহজ স্ুহর গুরু স্বামী শিখ জে! ন করৈ শিরমাণি। 
ষে। পছতায় ঘায় ভর অবহি হোহ হিত হান | ৫৪৪ ॥ 
সহজ বন্ধু, স্বামীও গুরুকে যে শিষ্য অবনত মন্তকে মান্ত না 
করে--তাহার অমঙ্গল হইয়া থাকে, এবং তাহাকে পাপে অন্গতাপে 
দ্ধ হইতে হয়। 
হিতপর বড়ৈ বিরোধ যব অনহিত পর অস্্রাগ। 
রাম বিমুখ বিধি বামগতি সগুণ অথান়্ অভাগ ॥ ৫৪৫ ॥ 
বিধি যাহার প্রতি বাম এবং রামচন্দ্র বিমুখ হন-_সেই ব্যক্তি 
৩ ৩২ ১ 
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হিতকর কাক বরে না, বরং অমঙ্গল কার্ষে; অনুরাগী হইয়া পাপ 
পঙ্কে নিমগ্ন হয়। 
সভা ছুযোধন কি শকুনি স্থমতি সরাহন যোগ । 
দ্রোগ বিছুর ভীম্ম হরিহি কহে প্রপঞী লোগ ॥ ৫৪৬। 
ষে ছুধ্যোধনের সভাতে শকুনি স্থমতি বলিয়! মান্ত প্রাপ্ত হয় সে 
সভায় ভীম, প্রোণ, বিদুর এবং শ্রীকুষ্ণকে যে প্রবঞ্চক বলিয়া গ্রতিপন্ধ 
হইবে-ইহার আর বিচিত্র কি? 
রাজ করত বিন কাজহি করৈ কুচালি কুসাজ। 
তুলসি তে দশস্কন্ধ জেয জেহৈ সহিত সমাজ ॥ ৫৪৭ ॥ 
ধর্সসঙ্গত রাজকাধ্য সম্পাদন করাই রাজার উচিত এবং তাহাই 
রাজধন্ম; যেরাজা তাহা না করিয়া কদাচারী এবং কুবেশধারী হন, 
তাহাকে দশস্বদ্ধ রাবণের মত সব্ংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়। 
দেশ-কাল করতা করম বচন বিচার বিহীন। 
তে স্থুরতরু তরদারিদী স্থরলরী তীর মলিন ॥ ৫৪৮ ॥ 
দেশ-কাল-পাত্র-কর্ধ-বিচারবিহীন ব্যক্তি যদি কল্পতরুমূলে বাস 
করে-তাহা হইলে সে দরিদ্র এবং স্বর্গের মন্দাকিণী তটে অবস্থিতি 
করিলে সে পবিত্র হইতে পারে না। 
বচন বিচার আচার তনমন কর তব ছলছুতি। 
তুলসি ক্েও সখ পাইয়ে অন্তর্্যামিহি ধৃতি ॥ ৫৪৯। 
ভগবান সকলের অন্তরে বাস করিয়া সকলের মনের ভাব অবগত 
হইতেছেন। যাহারা কায়মনোবাক্যে আচার-বিচারে চতুরত। ও 
বঞ্চনা করে--তাহারা কখনও সুখের আশ। করিতে পারেন! । 
কপট লারন্ুচী সহল বাধি বচন পররাস। ও 
কিযোছুর উচহৈ চাতুরী সো শঠ তুলসীধাস॥ ৫৫* ॥ 


৪৯৯ তুলস্ীল্গাস 


যাহার] কপটাচারী, পরদেশবাপী এবং সকলের নিকট প্রতারণ। 
করিয়া! থাকে--হে তুলসীদান! তাহারা অতিশয় শঠ জানিবে। 
রচন বেশ ক্ো৷ জানিয়ে মনমলিন নরনারী। 
সুর্পনথা, মুগ, পুতনা, দশমুখ প্রমুখ বিচারী ॥ ৫৫১ ॥ 
কেবল বাক্য ও পোষাক পারিপাট্যে মলিন-মন বিশিষ্ট লোককে 
জানা যায় না; হুর্পনথা, মায়ামুগ, ও পুতন। ইহার গ্রকষ্ট প্রমাণস্থল। 
পরদোহী পরদার রত পরধন পর অপরাধ । 
তেন নর পামর পাপময় দেহ ধরে মনুজাদ | ৫৫২ || 
মন্ুষ্ের মধ্যে পরন্র্রোহী, পরদার রত, পরধনহরণকারী এৰং 
“অত্যাচারী পামরগণ অত্যন্ত অধম। 
জান ভয়োসে সোইয়ে বাঁখি গোদপরশীষু 
তুলসি তন্ত্র কুচালতে রখবারী জগদীশ |। ৫৫৩ | 
যাহার আশা-ভরস! করিয়া থাকা যায়--সে লোক যদি অন্তায় 
'আচরণ করে--তবে ভগবান ত'হাকে সে অন্যায় হইতে উদ্ধার করেন । 
সহবাসী কা চোগিলহি পুরজন পাকপ্রবীণ। 
কালক্ষেপকেহি মিলকরহি তুলদি খগমগ মীণ || ৫৫৪ || 
প্রবীণ-পবিজ্র-চরিত্র পুরজনবর্গ যখন প্রতিবাসীর নিন্দা করিয়া 
একক বাসে অরাজী হ্য়--তখন জলচর, খেচর, বনচর জন্তুগণ কেমন 
করিয়া একত্র বাস করিবে? 
পেরত কোলন মলিতীল তিলি সনেহো জানি । 
দেখি গ্রীতিকি রীতি হই অবদেখি বরসানি | ৫৫৫ || 
তিলের মধ্যে স্েহরূপ তৈল আছে জানিয়া৷ তৈলিক তাহাকে 
পেষণ করে, কিন্তু মেহের কেমন গুণ যে তাহাকে অত্যধিক পীড়ন 
করিলেও সে ন্েহদান অর্থাৎ তৈল প্রদান না করিয়া থাকিস্টে পারে ন। 


ভুজত্লীচ্গাত্ 0৪৬ 


বিবুধ কাজ বামন বলিহি ছলে! ভলো! জিয়জানি। 
প্রভূ তাত জিবশভে তদপি মনকী গইন গ্লানি ॥ ৫৫৬।। 
ক্ঠপনন্দন বামনদেব বলিরাঁজাকে ছলনা করিয়া তাহার মঙ্গল 
সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু ভক্তকে ছলন1 করিরা তাহার নিজ 
£করপের গ্লানি দূর করিতে পারেন নাই। 
তলে ভলেসে ছলকিয়ে জন্মকনোড়ো! হোই। 
বীপতি শির তুলসী লসতি বলি-বামন গতি সোই ॥ ৫৫৭ ॥ 
ভগবানের ছলনাও সময়ে জীবের মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। 
যেমন ভগবান ছলনা করিয়। বলিরাঙ্জের মস্তকে পরপ্রদান করিয়! 
তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন । 
বিশ্ন প্রপঞ্চ ছলভীখভলি লহিয়ন কিয়ে কলেশ। 
বাষন বলি সে ছলকিয়ে। দিও উচিত উপদেশ || ৫৫৮ ॥ 
শারীরিক ক্লেশ এবং ছলনা-চাতুরী ভির ভিক্ষালাভ হয়ন! বজিয়া ভগবান 
বলিরাজের নিকট বামনরূপে ছলনার দ্বারা কার্যযসিদ্ধি করিয়াছিলেন। 
অমরদানি যাচক মরহি মরি মরি ফিরি ফিরি লেহি। 
তুলসি যাঁচক পাতকী দাতহি ছুষণ দেহি ॥ ৫৫৯ || 
হে তুলসীদাস ! দানশীল ব্যক্তি অমরত্বলাভ করে কিন্তু অতি 
বড় পাত্তকী, দাতার অপমানকারী যাক পুনঃ পুন: জন্মমরণ যস্্রপা 
ভোগ করিয়া চিরকাল ভিক্ষা করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ ফরে। 
মাথী কাক উলুক বক দাছুরসে ভয়ে লোগ। 
ভলেতে শুক পিক মোৌয়সে কো উন প্রেমপথ ষোগ || ৫৬০ || 
অসৎ মন্থম্ুগণ, মাছি, কাক, পেচক, বক ও ভেকের মত; এবং 
সংলোৌকগণ শুক, কোকিল ও মমুরের মত-_এইজন্ত কেনা তাহাদিগকে 
"আদর করিবে? | 


০০১ | তুচন্ত্দীগাঙ্ন 


মান্তমীতপে। হুখচহৈ সোনছুয়ে ছল ছাহ। 
শশী ব্রিশঙ্কুকেকই গতি লখি তুলদী মনর্মীহ॥| ৫৬১ ।। 
মান্ত মিত্র হইতে স্থথের আশা! করা ষায় কিন্তু স্থখ পাওয়৷ অত্যন্ত 
কঠিন। চন্ত্রেও ত্রিশঙ্কুর গতিবিধি দেখিয়া! ভক্ষকবি তুলসীদাস 
লাতিশয় ছুঃখ অনুভব করিয়াছেন । 
কৈ লঘু কৈ বড় মীতভল সন সনেহ দুখ সোই। 
তুলসি জও স্বৃত মধু সরস গিলে মৃহাবিষ হোই ॥ ৫৬২ | 
ধনী ও দরিদ্রুলোক বন্ধুতাস্থত্রে আবদ্ধ হইলে দরিদ্রেরই কষ্টের 
একশেষ হয় -.ছে তুলসী ! যেমন স্বৃত মধু ও সরা একত্র মিলিতহহলে 
মহা বিষের উৎপত্তি হয়, ধনী দরিজ্রের মিলনেও তদ্রণ হয় জানিবে। 
কৃদিনহি তুসোহিত স্থদিনহিত অনহিত কিন হোই। 
শশীছবি হররবি নদনতউ মিত্র কহত লব কোই ॥ ৫৬৩ ॥ 
ভাল মন্দ শ্দিন কুদিন কেমন করিয়! উল্লেখ কর! যায়। 
ধেমন সর্বদা সুধ্যবেব চন্দ্রের শোভ| হরণ করিলেও, সকলে তাহাকে 
গাহার বন্ধু বলিয়া স্থির করেন। 
তুলসি জপ তপনেম ব্রত সব সবহীতে হোই । 
লট্হৈ বড়াই দেবতা ইষ্টদেব জব হোই ॥ ৫৬৪ | 
জগ তপ ব্রতনিয়ম সকলের দ্বারা সমাহিত হইতে পাত্র কিন্তু 
হে তুলসীদাস! অভীষ্টদদেব ধাহার সহায় হন তাহার তুল্য আর 
ভাগ্যবান কে আছে? 
হুল গ্রীতি গ্রীতমসবৈ কহুত করত সবকৈ | 
তুলসীমীন পুনীতত ত্রিভ্ুবন বড়েন কোই ॥ ৫৬৫ । 
যেব্যক্তি যতই আনন্দ উপভোগ করুন মংমেরে মত সহজ 
এবং সলভ গ্রীতভোগ আর কাহার হয় না। হে তুলসাদাস! 


ভুলংীদ্গাত ০০২. 


দেখ, জল তাহাদের জীবন, জল তাহাদের গৃহ--মৎপ্য সকলকে, 
জল হইতে তৃলিলেই মৃত হইয়। থাকে । 
তুলসি মিটেন রি মিটেহু সাঁচো সহজ সনেহ। 
মোর শিখাবন মুরহু গজরতপলুহতমেহু ॥ ৫৬৬ ॥ 
যথার্থ ভালবাসা সহজে কেহ ভুলিতে পারে না_হে তুলসি, 
দেখ মেহ্ধদকল গগনে ভীষণ গঙ্জন করিলেও ময়ুরপকল পুল্নকিতচিতে 
পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে। | 
মকর উরগদাছুর কমট জলজীবন জলগেহ । 
তুলদি একৈ মীনকে হৈ সাঠিলে! সনেহ ॥ ৫৬৭ || 
মকর, সর্প, ভেক ও কৃত্নম সকলের জলই জীবন, জলই গৃহ 
হইলেও মংস্যের ন্যায় জনের প্রতি ভালবাসা আর কাহার নাই। 
কারণ জল ব্যতীত মকর, সর্প, ভেক প্রভৃতি জীবন ধারণ করিতে 
পারে, কিন্তু মৎস্য একদওই ঘারিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। 
দেউ আপনে হাথজল মীনহি মহুরঘোরি। 
তুলসি ক্গিয় জে বারি বিন্ু তৌ৷ তু দেহি করিখোরি।.৫৬৮ ॥ 
মৎস্য জলবিহীন হইয়! জীবন ধারণ করিতে পারে না ৰটে 
জলই.[ুতাহাদের জীবন কিন্তু তাহাকে তীরে তুলিয়া জল সেচন 
করিলে তাহার'টুতাহাতে জীবন রক্ষ। হয় না। 
আপু ব্যাধকো বূপধরি কুহো কুরঙ্গ হিরা । 
তুলসি জো মুগ মনমুরৈ পটর প্রেমদ দাগ | ৫৬৯ ॥ 
প্রভু আপনি ব্যাধবূপ ধারণ করত মৃগ সকলের প্রতি রোষ 
প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু তুলসী! তুমি মুগবেশ ধারণ করিয়া এই 
সময় তার প্রেম-পদাঙ্ক ধরিয়। গমন কর তাহ। হইলে আর কোন ও 
ভাবনা থাকিবে না। | 


৮৮০ তুলংনী পাঙ্ৰ 


এক অঙ্গ জো সন্হতা নিশিদিন চাতিক নেহ। 
তুললী জাসে1 ঠিতললগৈ বহি অচারজে। দেহ | ৫৭৯ ॥ 
গে তুলপী! দিবানিশি কেবল প্রেম সেবাই চাতক পাখীর 
কুলধর্ম । সে নিজের শরীর নষ্ট করিঘ্াও প্রেমের সেবা করিয়া থাকে 1 
অন জল সীচৈরখকি চ্ছায়া তৈবরু ঘাম। 
তুলসি চাতিক বহুত €ে ইহ প্রবীণকো কাম ॥ ৫৭১ || 
হে তুলসি! চাঁউকফে অনা জল দিলেও তাহার ভাগ লগে 
না; সে কেবল স্বাতীনক্ষত্রের জলপান করিতেই ভাঙবাসে--ইহ! 
ভিন্ন তাহার গ্রীতির উদ্রেক হয় না। 
আলবাল মুকাহল নিহিয় সনেহ তরুমূল। ৃ 
হোড় হেতু চিত চাতকহি স্বাতি সলিল?অনুকূল ॥ ৫৭২।। 
চাতক পাখীর ভালবাসারূপ-তরুমূলে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়ি- 
লেই তাহা অতি স্ুখদায়ক হইয়া থাকে । 
শুনহে তুলপীদাস পিয়াস পপীহহি প্রেমকে 
পরিহরি চারি উমাস জে। অচবৈজগ ম্বাতিকো | ৫৭5 || 
হে তুলশী্দান! তুমি পিপাপাতুর পাপিয়ার প্রেমের বার্তা 
শ্রবণ কর। তাহারা চারিমাস ধরিয়া পিপাসায় কাতর থাকিবে 
দেও ভাল, তথাপি ম্বাতী ভিন্ন অন্য জল পান করিবে না। 
জিয়ত ননাহি নারি, চাতক ঘন ত্যজি দুমরহি। | 
সরসরিভ্' কি বারি, মরত মাঙ্গেউ অরধঙ্জল || ৫৭৪ || 
চাতক পাখী স্ত্রীজাতি স্বরূপ, তাহারা জলধররূগী প্রিয় পতিকে 
ত্যাগ করিত আর কাহ!রও কৃপাভিক্ষা কথন করে না। 
তুলসি চাতিক দেত শিখ সুতহি বারহিবার। 
তখতন তর্পন কিজিয়ে বিনা বারিধর ধার ॥ ৫৭৫ |. 
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হে তৃলসীদাস! চাতক পক্ষী অহরহ কেবল মেঘের কাছে জল প্রার্থনা 
করে--কারণ মেঘের জল ভিন্ন তাহারা জীবিত থাকিতে পারে ন|। 
জীব চরাচর জছ্'লগে হৈ সবকো হিত মেহ। 
তুলপি চাতক মন বধ্যে! মনসো সহজ সনেহ ॥ ৫৭৬ || 
হে তুলসীদাস! মেঘের দ্বারা বারিবর্ষণ হইয়া এই বিশ্ব-সংসারে 
উপকার হইয়া থাকে! কিন্তু মেঘের প্রতি চাতকের সরল ভালবাসা 
আর কাহার হয় না। 
বাগপী রহউ সংসার মহমায়! প্রকট প্রচণ্ড । 
সেনাপতি কামাদি ভট কপট দস্ত পাষণ্ড ॥ ৫৭৭ ॥| 
মহামায়ার সৈন্যবল দ্বারা এই জগত সংসার সমাচ্ছন্ন। সেনাপতি 
কামদেব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধা, কপটত।, দস প্রভৃতি 
সেনা লইয়া সতত পরিভ্রমণ করিতেছে । 
পরজ আপনি সবনকো গরজ করত উর আনি। 
তূলপি চাতক চতুর ভোয় চকজনি স্থদানি ॥ ৫৭৮ ॥ 
হে তুলমি! মেঘ তঙ্জনগঞ্জন করিয়া ভয় দেখাইলেও চাতক 
একান্তমনে তাহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকে। 
হোন ইন চাতিক পাতকী জারন দানিন মূঢ়। 
. তুলসি গতি প্রহ্নাদকি সমুঝি প্রেমপথ গুড় । ৫৭৯ 7 
হে তুলসীদাল! প্রেমের পথ অতি কঠিন ও ছুর্গম বলিয়া 
বিবেচনা করিবে-সহজে ইহা পাইবার নয়-_প্রেম্দাতা ভগবানের 
প্রেমদান গ্রহলাদের প্রতি কেমন হইয়াছিল এবং চাতকের প্রতি 
কেমন হইয়া থাকে_তাহা বুঝ । 
প্রেমন পরখিয় পুরুষমন পয়দ দিখাবন এহ। 
জগ কহৈ চাতক পাতকী উদর বরধৈ সেহ ॥ ৫৮০ ॥ 
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চাতকের প্রণয় পরীক্ষা করিবার জন্য পুরুষরূগী পয়োধরগণ 
শিলাবুটি বর্ষণাদি দ্বারা জগতকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। 
বাসাবেশ বোলনি চলনি মানস মজ্জুমরাল। 
তুলসি চাতক প্রেমকি কীরতি বিশদ বিশাল ॥ ৫০১ । 
বেশভৃষা ও গতি বিধিতে হংসের শোভা অতি রমণীয়, কিন্তু 
হে তুলসীদাস ! চাতকের প্রেম যশ তুল্য শোভা তাহাদের নাই। 
নহি যাচত জলসংগৃহী শীষ না হমহিলেই | 
এসে মানিহি মাঙ্গনে হিকো বারিদ বিনদেই ॥ ৫৮২ ॥ 
_জলদের মত দানশীল জগতে আর কেহ নাই। দে একবিন্ু 
জল চাহিতে না চাছিতেউ চাতকে অজন্্ বারি প্রদান করিয়া থাকে । 
তীনি লোক তিই কালমে চাতকহিকে সাথ। 
তুলসি জান দানতা। সুণী ছুস্রে নাথ || ৫৮৩ ॥ 
এই তিন লোকে তিনকালের মধো চাতক পাখীর মত দীন 
দরিদ্র “আর কেহ নাই, হে তুলমি, দেখ, তাহার এক মেঘ ব্যতীত 
অন্য কোন সখা দেখিয়াছ কি? , 
সাধন সাংসাত সব সহত সবহি সুখন ফল লাহু। 
তুলসি,চাতক জলধিকী রাঁতি বুঝি বুধ কাহু ॥ ৫৮৪ ॥ 
হে তুলসি! স্থথজনক সাধনার ফল পাইতে সাধকগণ, সকলই 
সন্থ করে কিন্তু চাতক ও সাগরের রীতি কোন্‌ স্থধীবাক্তি বুঝিবে ? 
চাতক জীবন দায়কহি জীবন সময় সরীতি | | 
তুলসি অলখ নলখি প্র চাতক প্রীতি প্রতীতি ॥ ৫৮৫ ॥ 
চাতক পক্ষীর ভালবাসার ব্যাপার অতি বৈচিত্রময় । হে 
তুলসীদাস। সে আপনার প্রাণরক্ষা। করিবার জন্য কেবল মেঘের 
প্রতি মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে । 
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ভোলত বিপুলিহঙ্গবন বিয়ত পোষরিণকরি | 
স্থয়শধবঙপ চাতক নবল তুঁহি ভূবন দশচারি || ৫৮৬ ।। 
পৃথিবীতে মেঘের বর্ষিত বারি কোন্‌ পক্ষী পান নী করিয়া 
থাকে, কিন্তু মেঘের প্রতি চাতক পাখীর স্েহ যেমন তৃষন বিদিত, 
তেমন কি আর কাহার আছে? 
বটত রটত রসনালটাী তৃষ শুখিগই অঙ্গ। 
তুলসি চাতক প্রেমকে নিত নৃতন রুচিরজ ॥ ৫৮৭ || 
হে তুলদীদাস! মেঘের কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে চাতক 
পাখীর জিহবা জড়িত এবং পিপাপায় দেহ শুখাইয়া গেল, তথাপি 
তাশ্রার গালবাসার রুচি নিত্য নবভাব ধারণ করিল। 
উপলবরধি গরজত তরজি ডারত কুলিশ কঠোর। 
চিতৌ কি চাতক মেঘ ত্যজি কবই দুপরী ওর ॥ ৫৮৮ ॥ 
বিষম গঞ্জনে মেঘপকল কঠোর বজাঘাত এবং শিলাবৃষ্টি করিলেও 
চাতকের মন মেঘের প্রতি ভালবাস! ছাড়িয়া অন্য কাহারও প্রতি 
আসক্ত হয় না। 
জ্ঞানী তাপন শূর কবি কোবিদ গুণ আগার । 
কেহিকে লোভ বিড়গ্বনী কিন্হন যহি সংসার 1 ৫৮৯ ॥| 
জ্ঞানী, তাপস, বীর, কবি ও পণ্ডিত সকল গুণের আগার হইলেও 
সময়ে সময়ে সংসার মোহে মৃগ্ধ হইয়। লোভের বশে সাতিশগন 
বিড়ম্বনা" ভোগ করিয়া থাকে। 
করতন সমুঝত ঝুট গুণ শুনত হোতমতিরস্ক। 
পারদ প্রকট প্রপঞ্চময় সিদ্ধিহিনাউ কলঙ্ক | ৫৯, 1! 
মানবদেহের খিরতা নাই-ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই নম্রভাব ধারণ করিয়া থাকে । এমত অবস্থায় 
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তাহারা ষদি সাধনার দ্বারা স্থসিদ্ধ হইতে নাঁ পারেন তাহা হইলে 
তাহাদের কলঙ্কের কালিমা ভোগ করিতে হয়। | 
সোই সেঁবরটে স্ুবা বেবত সদ ৰসন্ত। 
তুললি মহিমা মোহকি শুনত সরাহত সন্ত | ৫৯১ ॥ 
হে তুলপীদাস! যোহের মাহাত্ম বর্ণনা কর! দুঃসাধ্য, মোহমক্ত 
লোক সকল অহরহঃ বসন্ত সমাগম সখের জন্ত লালায়িত হৃইয়! 
থাকে, তবে যাহার সাধনায় চিত্ব স্থির করিয়াছে_-তাহাদের নিকট 
মোহের প্রভৃত্ব খাটে না। 
তুলসী অদ্ভুত দেবতা আশা দেবী নাম। 
সেয়ে শোক সমর্পই বিমুখ ভয়ে অভিরাম ॥ ৫৯২ ॥ 
হে তুলসীদাস! আশাদেবী নামে এক অদ্ভূত দেবতা আছেন, 
[তনি প্রথমে সর্ধগ্ধ দান করিয়। শেষে বিমুখ হইয়। জীবক্ষে একেবারে 
শোকসাগ:র ডুবাইয়। দেন। 
দিয়ে পীঠি পাছে লগৈ সম্মুখ হো৷ তপরায়। 
তুলপি সম্পতি ছাহ জোও লখি দিন বৈঠি গবায় ॥ ৫৯৩ ॥ 
প্রদীপ জাগিলে যেমন তাহার সম্মুধে আলোক কিন্তু পশ্চাতে 
অন্ধকার থাকিয়া যায়--হে তুলপীদান! ধন ওম্পাত্ত ওত তেমনি 
প্রথমে খুব ভাল কিন্তু পরে নিতান্ত ছুঃখরায়ক। 
কহবে কই রসনা রচী শুনবে কই কিয় কান। 
ধরি কেচিত হিত সহিত শুনি পরমারথ হি জান ॥ ৫১৪ || 
পরমার্থতত্ব রসযুক্ত কথা কাহার রসনা হইতে নির্গত হইবে 
আর কাহারই কর্ণ তাহা শুনিবে। অর্থাৎ ভগব বিষয়ের 
আগোচনা সহজে কেহ করে না_এবং শুনিতেও কেহ সহজে 
চায় না। | 
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তুলসি দেখত'অঙ্ৃতবত শুনত ন সমুঝত নী:। 
চপরি চপেটে দেতনিত কেশগহে করমীচ ॥ ৫8৫ ॥ 
হে তুলসীদাস ! নীচলোক কখনও দেখে না, অনুভব করেনা বা বুঝে 
লা যে মৃত্যু নিত্য তাহাদের কেশাকধণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। 
| জীব শিব সম স্থখ মগন সপনে কছু করতুতি। | 
জাগত দ্রীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি ॥ ৫৯৬ | 
জীব মায়ামত্ত হইয়! স্বপ্রে যেমন সখ এশ্বধ্য ভোগ করে কিন্ত 
জাগ্রত হইয়া মায়াুক্ত হইলেই তাহার সেই স্বপ্ন ঘোর বিষম 
বিষাদে পরিণত হয়। অথাৎ মায়ামুক্ত অবস্থায় জীব সখী আর 
মায়াধুক্ত অবস্থায় জীব ছুঃখভোগ করে--ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য । 
হুখনাগর সুখনীদবশ সপনে সব করতার। 
“যায়! মায়ানাথ কি কো জগজানন হার ॥ ৫৯৭ || 
মায়া সাগরের পারে কাহার যাইবার ক্ষমতা নাই; জ্ঞানবান 
ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন-_যে সংসারের যাঁরতীর সখ সম্পদ স্বপ্ন 
ঘোরের মত অস্থায়ী । 
কাহিমগ প্রবিশত জাতিকেহি জ্যাও দপর্ণসে ছাই। 
| তুলপিষ্ট্যাও জগজীব গতি করা জীহু'কে নাহু ॥ ৫৯৮ ॥ 
ধর্গণে পতিত ছায়া যেমূন ক্ষণকাল অবস্থিতি করে, করাগণের 
ন্বান যেমন& কোন কাজের নর-অল্পসময়ে আবার খুলা ধুসরি 
হয়। হে তুলদীদাস! এই জগত গ্রপঞ্চের জীবগতিগ তেমনি 
ক্ষণভঙ্কুর জানবে। 
প্রেম সরাপর পঞ্চরূপ উপজো আঁধক উপাধি। 
তুলল ভলো স্থবেদই ঘোগী বাধিয়ে ব্যাধ || ৫৯৯) 
হে তুলপীদাস! প্রেম সবিউউপর মায়া প্রপঞ্চ বিষম" ক 


